গুরু-প্রদীপ 


শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী 
প্রণীত 


সৌম্যানন্দ নাথ সম্পাদিত 


আর 


৮৩১০ সি ০22] 
তা 
পারনি 
হুস্ল্প 
নবভারত পাবলিশার্স 
৭২ ডি মহাত্মা গান্ধী রোড 
কলকাতা-৭০০ ০০৯ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


প্রকাশক ঃ শ্রীমতি রত্বা সাহা ও শ্রী সুজিৎ সাহা 
৭২ ডি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
মুদ্রণ ৪ বাবা লোকনাথ প্রিন্টিং, দক্ষিণাঁড়ি, কলকাতা-৭০০ ০৪৮ 





পুঙগাপাদ পবমহংস স্বামী সচিচদালন্দ সরতী মহারাজ | 


সূচীপত্র । 


এপওক্ম ভজন ॥ 
দীক্ষা-_-১ হইতে ২৯। 


বিষয়। পত্রাঙ্ক। বিষয়। পত্রাঙ্ন । 
গুকুপ্র্দীপ বা! তন্ত্ররহস্য (২য় গরু নহে) ১৭ 
খণ্ড) প্রচারের আদেশ (গুরুবরণ কাধ্য শাস্ত্রে প্রশস্ত 
ও প্রয়োজন ১ ব্যবস্থা) ১৮ 
আদিত্রঙ্জানন্দদেব ও শঙ্ববা- (মধুকরবৃত্তিই সাধকের 
চাধ্য-সম্দিলন ৩ মাধুকরী সাধন।) ১৯ 
* শন্বরাচাধাদেবের আবির্ভাব কাল ৩ দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই অভিষেক- 
(অদ্বৈতবাদ চরমলক্ষা হইলেও ক্রিয়া প্রযোজন ২. 


হৈতবাদকব্ূপ গুরুকরণ সর্ব- (প্রথম--শাক্তীভিষেক, 
প্রথম অবলম্বপীর়) « হিতীয়--পৃর্থাভিষেক) 


* সপ্তদর্শন' ৮. * সাধক না হইলে সাধক চেন। 
দীক্ষার প্রয়োজন ৯ যায়না ২. 
দবীক্ষ] গ্রহর্ণ করিয়! যথোক্ত (সিন্ধগুরুর একাস্ত অভাবে 

ফল না পাইবার কারণ ১৩ কুলগুরুগণের পক্ষে 
দ্ীক্ষাগুরু ও ক্রিয়াগুরু ১৬ অভিষেক সঙ্কেত) ২৭ 


(গুক্তত্যাগ* 'কুল গুরুত্যাগ', গ্রন্থ কখনও গুরুর স্থান অধি- 
কুলগুরু অর্থে বংশগত কার করিতে পারে না ২৮ 


॥ 
ভ্িভভীম্জ শভম্বাত্ন £ 
সাধারণ অভিষেক ক্রিয়া ও তাহার বিধান ২৯ হইতে ৮৬ 


বিষয়। পত্রাঙ্ক। 


(অভিষেক কার্য অতি গুপ্ত 
হহলেও কলিকালে প্রকাশ্ট- 
ভাবে করিবার বিধি) ২৯ 
অধিবাস উপলক্ষে গণেশাদি 
পূজা ৩৯ 
(জগন্মাতার চরণ চিন্তা, অথ 
স্বব্তিবাচন) ৩১ 
(অধিবাসের অথ সক্কল্পমস্ত্ "৩২ 
«স্ব কর্তব্য শবের অর্থ ৩২ 
বিশ্বরাজ গণপতির পূজা ৩৩ 
অধিবাস ৩৬ 
» অধিবাস সামগ্রী ৩ 
(মাঙ্গলাস্থত্রা ও মাঙ্গল্য 
দ্রব্যাদি) ৩৭ 
ভোজ্যোত্সগ, 
ও দক্ষিণান্ত ৩৮৩৯ 
 কৃতশ্রান্ধপিও সন্্য।শী পিতৃগণের 
নামে শ্রান্ধান্ুকলে চোজ্যাির 
উৎনগণনাই ৩৯ 
জগদম্বার পৃজ।, 
তিলকাঞ্চন উৎসর্গ ৪* 
চি মর্ববোষধি ১. মহ্বৌবদ্ি ৪০ 
(তিলজাঞ্চন উত্সর্গের দক্ষি- 
ণাস্ত, গায়ত্রীমস্ত্র জপের 
ংকল্প, কৌলদিগের তৃপ্তির 


বহ্থধারা, 


স্নান, 


বিষয়। পত্রান্ক। 

নিমিত্ত ভোজ্য উৎস) ৪১ 
ঘটের পরিমাণা দি ৪১ 
(কলসের গুণাগুণ) ৪২ 


অভিষেক কলসস্থাপন বিধি ৪৩ 
(ঘটের গাজ্ে অধোমুখী 
ত্রকোণ চিহ্ন) ৪৪ 
গদ্ধাষ্টক (শাক্ত গন্ধাষ্টক, শিৰ- 
 শন্ষাষ্টক, বিষুগন্ধা্টক) ৪৫ 
* নবরত, পঞ্চরত্ব বিধান ৪৫ 
(নবপাত্র স্থাপন) ৪৬ 
গুরুচতুষ্টয়ের তপন, শ্রশ্রীভগ- 
বতীর অর্পণ ৪৭ 
*গুরুর অভাবে স্বয়ং অভিষিক্ত সাধকের 
পশ্খে গুরুচতুষ্টঙ্গের তর্পণ বিথষি ৪৭ 
(অভিষেক কলসে তীর্থ 
আবাহনাদ) ৪৮ 
*গুরু সন্গিধানে শিল্টের প্রার্থনা 2৪৮ 
শিষ্কের প্রাথনা, গুরুর আশ্রয় 
€ আজ্ঞাদান ৪৯ 
অভিষেক সংকল্প মস্ত ৫৪ 
গুরু-বরণ ৫১ 
(শিষ্ের নেত্রথয় আবদ্ধকরণ ও 
শিত্বের হৃদয়ে ত্রিশুল স্পর্শ দি 
গুপ্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান) ৫৭ 


বিষয়। পত্রাহ্ক । 


(নরকপালের চিন্ত।) ৫৫ 
(পাদুক।মন্ত্র উচ্চাবণ ছব। 
'গ্রতিশ্রতি গ্রহণ) ৫৬ 
(ঘটের উপর পুপ্পাঞ্ুলি প্রধান 
ও শিমের নেত্র/বরণ উন্মো- 
চন । দেব মন্ত্রে ম্য।সাদি) ৫৭ 
সকুমরী পুজ। বিধি ৫৭ 
(কৌলসাণকগণের মর্চন। 
ও পপ্রশ্ন।দি) ৫৮ 
ঘটে একি সঞ্চার ৫৯ 
(ক্রঙ্গকপ্রসোপরি মন্ত্রপ 
ও (ঘটোবলন বিধি) 
শুভ শাক্তািষেক মন্ত্রের 
ধন্যাদি কীর্দঘন ও 
শান্তাভিযেক মন্ত 
শুভ পূর্ণাভিষেক মন্ত্রের 
খমাাদি বীন্তন 
শুভ পৃর্ণাভিষেক মন্ত 
কলিতে দিৰারাত্রি নির্বরি- 
শেষে অভিষেক বিধি ৭১ 


৬ 


৬৩ 


৬৮ 
৬৭ 


বিষয়। প্ছাঞ্ক। 


শিষ্ের মন্তকে পূজা ও শিখা 
বন্ধন, কলান্যু।স, মঙ্ছদান ৭২ 
(শিষ্ের মন্তকে দেয়মন্ত্র জপ, 
শিহ্যের হস্তে হল প্রদান) ৭২ 
মন্ত্র গ্রহণাস্তে শিষ্ের 
প্রার্থনা ও গুরুর 
আশীর্বাদ, দক্ষিণান্ত ৭৩ 
(গুরুদত্ত বাঁজমন্ত্র জপ ও 
দেবতার পূজা) *৩ 
(কৌলদিগকে  গ্রণাম, 
অর্চন। ও হ্োমকাধ্য) ৭৪ 
অভিষিক্ত না হইয়া 
লোঙবশে অভিষেক 
করিতে নাই ৭৪ 
পূর্ণাভিষেক সাধনার 
অন্তিম ক্রিয়া নহে ৭৫ 
ত্রিয়াজ্ঞান তস্ত্রোপদে্। ৪ 
তাহার উপদেশ ফল ৭৭ 
(পূর্ণাভিষিক্ত সাধকের 
পরতে উপদেশ) ০৫ 


ভ্তত্ভীল্ঞ উউল্লান্ন £ 


ক্রমদিক্ষাভিষেক--৮৬ হইতে ১৩১ 


বিষয়। পত্রান্ক। 


(কলিতে ক্রমদীক্ষা ব্যতীত 
ভগবন্ভাব সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ হয় না) ৮৭ 
(ত্রাঙ্ষণজাতীয় সাধকের বাধা- 
বিশ্ব, মহধি বশিষ্টদেব কক 


বিষয়। 


তারামস্ত্ের প্রতি 
অভিসম্পাৎ এবং দেবী * 
কর্তৃক পুনরভিসম্পাৎ ও 
শাপোদ্ধার কৃতসিদ্ধ মন্ত্র) ৮৮ 


পত্রাঙ্ক। 


1৬ 


বিষয়। পত্ধাক্গ। বিষয়। পঙ্জাঞ্চ। 
(যহাচীনে আদি তার। পীঠ, * শ্রীমচ্ছস্করা চার্্যকৃত পঞ্চমুস্্রার 
তারাপুরে বশিষ্টদেব অর্থ ১০১ 
প্রতিষ্ঠিত তারাপীঠ এবং (ত্রদ্মচিস্তা বা! ব্রহ্মধ্যান উপ- 
ভগবান শঙ্করাচাধ্য্দেব ভোগজন্তই দেবমুতির 
ফর্তৃক তৃদ্গভদ্রা নদী তটে উপাসন| গ্রয়োঞ্জন) ১৯২ 
নালসরম্বতী [তারাদেবী] (তারামুতি ধ্যান করিবার 
প্রতিষ্ঠা) ৮৯ পূর্বে সাধন বিধি) ১৪ 
শমৃতত্যামুর্তং উভয়াত্মকং (মূলাধারাদি স্থানে কমল 
ব্র্গ” উপাস্য ৯* জয়ের চিন্তা, হঁকারজ 
(ব্ঙ্গজ্ঞান লাভের পক্ষে কর্তকাতত) ১৪৬ 
তারা সাধনা অবশ্থ কর্তব্য ৯১ (প্রলয়পয়োধি সম অন্থু- 
(চড়ক উত্মবকেই নীল- রাশি বিরাট শ্বেত 
সরম্বতী-তারা-উৎসব বৰা কমল, গ্রজ্জলিত 
নীলের উৎসব বলে) চিতাতি মধ্যে আপ- 
ক্রমদীক্ষার সঙ্ষল্প মন্ত্র নাকে তারিণীময় চিন্ত।) ১০৭ 
(গ্তরুর অচ্চনা ও গুরুবরণ,  (কালী-তারাঁর মধ্যে কি 
তারাদেবীর পৃজা এবং তেদ) ১০৮ 
দীক্ষার্দি) ৯৩ (বাম শবের অর্থ) ১৩৯ 
অশোৌচ6ত্যাগ__(শৌচাশৌচ. (শোকবিজয় ব| শৌচা- 
সম্বন্ধে আরও ছুই একটা শৌচ ত্যাগ ব্যবস্থা) ১১, 


কথা) ৯৫ (প্রত্যালীঢপদার তাৎপধ্যার্থ )১১১ 
ক্রম বা ক্রিয়াশক্তি--তারা" (ব্যাস্রচ্মের ভাৎপধ্যার্থ) ১১২ 


রহশ্ব :--(তার! ধ্যান, (খর্ববাং, লন্বোদরীং, জল- 

'মুণগ্ডমালা' তষ্্রোভ- চিতামধাগতাং শবের 
তারামাহাত্স) ৯৮ উদ্দেস্ট) ১১৩ 
(তারাদেৰীর ধ্যানমন্ত্রের (নরকপাল শব্ধের অর্থ) ১১৪ 


স্থূল অথ) ১০১ 


বিষয়। পত্রান্ক। 


(খড়গা ও কর্তর এবং মুণ্ড- 
মালার উদ্দেশ্ট) ১১৫ 
(পঞ্চমুদ্রান্বরূপ পঞ্চমুণ্ড ও 
অক্ষোভ্য খধির রহস্থা) ১১৭ 
(উগ্রপিঙ্গল বর্ণের একজটার 
.. তাৎপধ্য) ১১৮ 
(মহাশঙ্খমালা। ম্ষটিক-মালা 
ও যটকর্শপ্রধান সাধন 
ভেঙ্গে মালার ভিন্ন ভিন্ন 
বিধি) ১১৯ 
£ কদ্রক্ষ মালার সর্ব কাধ্য 
সিদ্ধ হয় 
মালা শোধন 
গন্ধ শ্কটিকের পরীক্ষা'মাল! 
শোধন বিধি ১২, 
(স্কটিকমাল! ব! মহাশঙ্খমযী 
মালায় নির্দি৪ দানার 
নংখযা) ১২১ 
(সাধনসিষ্ধ বিভূতির মোহা 
ভিমানঘোরে পতিত 
সাধকের পরিণাম) ১২৩ 


১১৯ 
১২৩ 


বিষয়। পত্বাস্ব। 


(ত্রহ্মজানের জন্তই তারা 
সাধন) ১২৪ 
(করমদীক্ষা বা ক্রিয়া সাধনা 
সকলের পক্ষেই একরপ 
নহে, সত্বাদিগুণ নির্বিব- 
শেষেই সাধক যিভিষ্ 
ক্রিয়ামোদী হইয়! থাকে) ১২৫ 
(পেটেন্ট গুধখের অস্র্ূপেই 
যেন আধুশিক সাধনো- 
পদেশ ও দীক্ষা) ১২৬ 
(কোন নিদিষ্ট ক্রিয়া সকলের 
পক্ষেই সমান ফলদায়ক, 
এ ধারণ! ভ্রান্তিঘূলক) ১২৭ 
মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগ 
--তক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞান 
ভেদে গ্রতোক্ের মধ্ো 
তিনটী করিয়া ভাৰ বিস্ত- 
মাণ আছে) ১২৯ 
(মঙ্্াদি বিচার কতকট। 
যেন স্ুষ্তি খেলা) ১৩ 


ভ্তুহঞ্থ শুল্ালল £ 
সাম্রাজ্য দীক্ষাভিষেক--১৩১ হইতে ১৫২ 


বিষয় । পত্রান্ক। বিষয়। 


(সাম্বাজ্াভিষেক জ্ঞান +-- (সাম্রাজ্যদীক্ষ। পঞ্চস্তরে 
শক্তির পূর্ববাভাস) ১৩১ বিভক্ত) ১৩২ 


পত্ান্ক । 


৬ 


বিষয়। পত্রাপ্ক । 


(সাম্রাজ্যাভিষেকের দেবতা 
_ শ্রীবিদ্যা, ত্রিপুর সুন্দরী, 
ষোড়খীদেবী। ভগবান 
পঙ্করাচার্ধা ও শ্রীটৈতন্ত- 
দেবোপদিষ্ শ্রাবিদ্ধা যন্ত্র) ১৩৩ 
মহাপ্রলয়ের পর বিশ্বের 
পুনর্ররিকাশ (ক্রঙ্গাণ্ড স্থ্টি 
সম্থঙ্গে ইতিবৃত্ত) ১৩৪ 
(ব্রক্ষা, বিষু। ও রুদ্রের 
আবি-াব) ১৩৫ 
* ধিকুর যোগণুক্ত অবস্থাকেই 
পদ্মন।ত বলে 
(ব্রদ্ধার হংস ও বিষুর 
কুম্ম বাহন) ১৩৬ 
(হ্বধাসগর, মণিময়দীপ, 
দিবাকানন) ১৩৮ 
(পরা-প্রকুতি মহাবিছ্য1) ১৩৯ 
* অন্তর্জগতে গ্রাযন্ত্রের দর্শন ও 
পরাশ(ির অণুভব 
(রাজরাজেশখগী মহামাষার 


১৩৪৫ 


১৪৩ 


বিষয়। পত্রাঙ্ক। 


আন্মপর্চয় ও ভ্রিধা- 
শক্তি অর্পণ) ১৪২ 
(মহ।সরস্থতী, চতুর্ব্িধ 
জীবের হ্যগ্রি, কল্পনাঞজাত 
হ্থজন লীলা) ১৪৫ 
(ত্রহ্ষাগ্নি, মহালশ্দ্ী, ব্রহ্গাণ্ড 
প্রতিপালন) ১৪৬ 
(মহাকালী গৌরী, বিশ্বের 
হাব, জীবের মুকি, 
উপাসন। ও যোগাগি 
ক্রিয়া) 
(নিগুণ ও সপ্তণ, অহ 
আমি ব৷ অহঙ্কার) 
(অহস্কার, মহত্বত্ব, বুদ্ধি, 
দ্বিতীয় অহঙ্কার, পঞ্চী- 
কৃত পঞ্চভৃত, পঞ্চ তন্মান, 
পঞ্চজ্ঞান ও কর্খেন্দিয়, মন, 
যোড়শাত্মকগণ ও 
ষোড়শী) ১৪৯ 
(বৈরাগ্য ও অভ্যাসযোগ- 
রূপ সম্তরণ) 


১৪৮ 


১৫১ 


্পঞ্পঙ্ল্ম উল্লাস £ 


মহাসাআজ্যাভিবেক--১৫৩ হইতে ১৬২। 


বিষয়। 


(বর্তমান সময়ে সাধন প্রথার 
বিশৃঙ্খল অবস্থা ) মহা- 


পত্রাঞ্চ। 


বিষয়। পত্রাঙ্ক | 


সাধনপীঠ ও মহষি 
কপিলের জঞানকুস্তী ১৫৩ 


৬] 


বিধয়। পত্রাঙ্ক। 


(কুস্তমেলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ; 
স্বকপোল কল্পিত উপাধি 
গ্রহণ) ১৫৪ 
(নিজেই আনন্দ সংযুক্ত 
স্বামী, ব্রদ্ষচারী বা 
পরমহংসরূপে পরিচিত) ১৫৫ 
(মহাপুরুষগণের আদেশক্রমে 
যোগাদি সাধনার ক্রম 
বন । মহাসাম্রাজ্যা- 
ভিষেকের দাক্ষ1) ১৫৬ 
(সাধনার পথ নতত 
পিচ্ছিল) ১৫৭ 
(বাহ্‌ভৃতশুদ্ধির অভ্যাস ন। 


বিষয়। পত্রাস্ক। 


হইলে অতীষ্ট দেবতার 
স্বুপ চিন্ত! হয় না) 
(সাধক, জীবই প্রকৃতি, 
ঈশ্বর বা অভীষ্ট দেবতাই 
পুরুষ। টবখরী তথ! 
মধ্যম! নাদাত!ক- মন্ত্র 
ধ্যান, পশ্যপ্তিনীনাদা- 
অআ্বক--জ্যোতিঃধ্যান, 
পরানাদের নিম্নাবস্থায়-- 
বিন্দুধ্যান ও পরানাদান্ু- 
ভুতিরূপ- ব্রহ্মধ্যান) ১৫৯ 
(কেবল গুরুর দোহাই 
ধিলে চলিবে ন।) ১৬১ 


১৫৮ 


হব উল্লাহ & 
যোগদিক্ষাভিবেক--১৬২ হইতে ৩৫৭। 


বিষয়। 


যোগবিধির অভ্যান মহ্‌- 
যোগেই প্রকৃত তথ্জান 


লাভ হয়) ১৬৩ 


(জ*বাত্মাকে পরমায্মা 
মিলন করিবার কৌশল- 
কেই যোগপ্রক্রিয়া বগে। 
গুপ্ত খাস্তবীবিগ্যা ও 

যোগখাস্ত্) ১৬৪ 

(মৃক্ত ও গ্ুপ্ঠ বিভিন্নমুখী 

আযাশান্্ লমৃহ। ১৬৫ 


পত্রাঙ্থ ॥ 


বিষয় । পত্রাঙ্ক। 
(যোগ প্রক্রিয়ার বিকাশ 
কাল) ১৬৮ 


(যোগসাধনায় বয়স বা 
শারীরিক অবস্থা ভেদে 
প্রতিবন্ধক নাই) ১৬৯ 

(যোগী বা সাধুর বেশ- 
ধারণ ও যোগের কথা 
উচ্চারণে পিদ্ধ হইতে 
পারা যায ন1) 

যোগের ও সাধন সিদ্ধিব 


৬ 


পঙাঙ্ক । 
বিশ্নকর বিষয় ১৭০ 
যোগভ্যাপকালে বর্জনীয় 
বিষয়, (যোগসিদ্ধি মূলক 
নিয়ম) ১৭১ 
(যম ও নিয়মের পঞ্চ পঞ্চ 
বিধান। যম--১। ব্রদ্ধ- 
,চর্যা, ২। অহিংসা, ৩। 
সত্য, ৪1 আন্তেয় ও 
&॥ অপরিগ্রহ; নিয়ম- 
১। গুরুনির্দিষ্ট সাধন, 
- ২। ভগবদ্‌ গ্রন্থ পাঠ, 
৩। শোৌ5, ৪1 সন্তোষ 
ও ৫ | ভগবচ্চিন্তা) ১৭২ 
(বর্ষের গুণ ও বিভূতি 
পূজা যোগদীক্ষা ভিষে- 
কের শ্রেষ্ঠ কাধ্য) ১৭৩ 
(গুরুমণ্ডলীর সিদ্ধ ও গপ্ 
উপদেশ) ১৭৪ 
(মন্ত্যোগাদি চতুর্ব্িধ 
ষোগের বিভিন্ম্বরূপ) ১৭৬ 
(মস্থযোগ) ১৭৭ 
(হঠযোগ, লয়যোগ ও 
রাজযোগ। পঞ্চাননের 
পঞ্চমুখে দশ প্রকার 
যোগবর্ণনা) ১৭৮ 
(ষোগী সাধক ও অবস্থা- 
ডেদে চারিপ্রকার। 
মুদু সাধক) ১৭৯ 


বিষয়। 


বিষয়। পত্রাঙ্ক। 

(মধা সাধক; অধিমাক্র 
সাধক) ১৮৯ 

(অধিমাজ্মতম মাধ ক) ১৮১ 


যোগের অন্তরায় বা চতৃ-. 
ব্বিখ বিস্বকর বিষয় 
সমূহ) ১৮২ 
(১। ভোগবিস্ব, ২। ধণ্ম- 
বিদ্ব) ৯৮৩ 
(৩। জ্ানবিদ্ব, 
&8। ভোজন বিশ্ব) ১৮৪ 
(অরি, মিত্র ও উদাসীন্‌ 
ডাব) 
(যায়াবিলিতংবিশ্ব-_ 
অধ্যাকোপ, অপবাদ। 
আসক্তি বিরক্তি বঙ্জিত 
গ্রক্কৃত বৈরাগ্য) ১৮৩৬ 
(মন্ত্রযোগ গ্রথম ব1 নিম়ত্তর 
নির্দিষ্ট ) 
(জপেই সিদ্ধি, কিন্ত 
অনেকের সিদ্ধি না 
হইবার কারণ) ১৮৯ 
(নামধারী যোগী । 
ত্রিতীর্থ ও নবচক্র) 
(কলাধার, ভ্রিলক্ষ্য, 
ব্যোষপঞ্চক বা 
পঞ্চা কাশ) ১৯১ 
(চিত্তস্থিরতা : মণিপুর- 
চিগ্তাসহ কামিনী ধ্যান) ১৯২ 


৯৮৫ 


১৮৭ 


3৪৩ 


বিষয়। পঞ্রাস্ক। 

(নাভিকুণ্ডহ শব্কব্রদ্ধের 
মুল যন) ১৯৩ 

(নাভি-দশম হবার, প্রান- 
ক্রিয়া) ১৯৪ 

। (প্রাণ ও অপানের গতি- 
বেগ) ১৯৬ 


(গ্রাণাপানের মিলন-যোগের 
প্রথম ক্রিয়া, কুগুলিনী- 
চৈতন্য) ১৯৭ 
(নাদপিক্ছি বা মস্ত্রচৈতন্ 
চন্দ্র ও ন্ধ্যের মিলন- 
যোগ) ১৯৮ 
(কুগুলিনীবূপিণী কামিনী- 
দেবী নাভিপন্প হইতে 
তিনটা তন্ধ) ১৯৯ 
(গুকুপরম্পরাদিঞ্ ভূতশুদ্ধির 
গুহ পক্ষেত) ২০৩ 
(ভূতশ্ুদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটী 
কথ) ২৯১ 
(তপঞ্ককের রূপ ও গুণ) ২০৩ 


(পৃীনস্তৃত পঞ্চতথের 
বিকাশ) ২৭৪ 
(খাস ও অন্তর-ভেদে 7 
ভূতগ্তাদ্ধ দ্বিবিধ) ২০৬ 


1) 


বিষয়। পদ্রান্ক। 
নট্‌চক্র নিকপণ--(ষট্চঞ্ে 
জানব্যতীত আত্মজ্ঞান 
পরিপুষ্ট হয় না) ২৭ 
(সোষরসপান; কেবলী- 
কুস্তকের আবির্ভাব) ২০৭ 
(অনধিকারীর হস্তে নাধন- 
শাস্ত্রের অপব্যবহার) ২৮০ 
ঞীমন্মহধিগণও ষট্চক্র সাথ- 
পায় তরত্বজঞান লাঙ 
কারয়াছিলেন। (সেই 
চক্র কি? তাহার স্থান) ২৯ 
মেরুদণ্ড ও স্ুযুমি-নাড়ী 
তত্ব ২.২ 
(স্থমেরু পর্বত বা মেরুদণ্ড) ২১৬ 
সপ্তধাতু 
(পাশ্চাত্য বিদ্যায় আজ্ঞ 
শারীরতত্ববিদ্দিগের 
সন্দেহের মীমাংস।) ২৯, 
(ইড়া ও পিঙ্গলার দ্বারা 
নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বাঘু) ২৮) 


(বাহা গরস্থি--116505, 
সাহানুভাবা নাড়ী-_ 
591100)201)000 1001 ৮6, 
(মেধদ 3 বা০মব'পর্বব ৩ 


২১% 


পঞ্রাৰক। 
8011)91 ০0101071)) ২১৮ 
(মৃযুয়। মাগ) ২২৩ 
(বামদিকে ইড়া-_শুত্রা 
ভাগিরথী গঙ্গা” দক্ষিণদিকে 
পিহ্থলা--শ্যাম। “যমুনা, 
ষথাত্রমে জান ও 
শক্তিবূগ1) ২২১ 
(সযুন্ন।-মুর্জ্দায়িনী | 
কাশীধাষে 'গঙ্গ! সদাই 
উত্তরবাহিনী” ২২২ 
(থাপরান্তেও “যমুনায় 
উঞ্জান প্রবাহ) ২২৩ 
(মুক্তিক্ষেত্র যুক্তত্রিবেণা 
প্রয়াগ) ২২৪ 
(প্রাচা ও প্রতাচ 
শারীরবিজ্ঞানে নাড়ী- 
গ্রন্থি ব1 চক্রসমূহের 
নাম ও স্থান) ২২৬ 
[লাধার-পন্প বা চক্র. ২২৬ 
(নিষ্মুখীচক্র বা পন্ম- 
সমূহকে ডদ্ধীমুখা করণ) ২২৯ 
(ওজ£খক্তিই কুণুপিনী- 
কূপিণী জীবনীশক্তি) ২৩২ 
(বীর্ধ্য বা বিন্দুধারণ 


বিষয়। 


বিষয়। 


পঞ্জান্ক। 
ব্যতীত যোগসিছ্ধি 
হইবে না। গৃহীর 
পক্ষে ব্রদ্ধমচয)বিধি ২৩৩ 
(তিনে! আদমী 
মহাঠগ) ২৩৪ 
(মৃলাধারের বীজকোষ 
লং বীজাতুক পৃথিবী- 
মণ্ডলবিশিষ্ট) ২৩৬ 
(অন্তভূতশুদ্ধির 
প্রয়োজন) ২৩৭ 
(কুগডলিনী-জাগরণ) ২৩ 
(প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি- 
তেদে ষট্চক্র-পদ্মের 
নিম্ন ও উর্ধমুখ ভাব) ২৪১ 
(গ্রথম জ্ঞানভূমি' বা 
ভূুলোক) ২৪২ 


স্বাবিষ্ঠটানচক্র ২৪২ 


(“ধিতীয় জ্ঞানভূমি" 
'ভুবলেণক'» 'বৈষ্বাচার? 
সাধন1) ২৪৩ 


মণিপুরচক্র ('নাভিচন্রে 


কায়বৃাহজ্ঞানম্‌) ২৪৪ 
(ত্রহ্মগ্রি) ২৪৬ 
(সাধকের উদরাময় 


১ 
পত্রান্ক । 


পীড়1) ২৪৭ 
(তৃতীয় জ্ঞানভূমি'-_ 
স্বলোক') ২৪৯ 
(দেবভীর্থ বা কামনা- 
তীথ) ২৫* 
অনাহত-পদ্প, (অষ্টদল 
গুগ্কমল) ২৫০ 
(কশ্মফকল ভোক্ত1 হদয়- 
স্থিত জীবাআ) ২৫২ 
(রাসমান্দর) 
(কল্প তরু, ইষ্ট বতা- 
সমূহের পীঠস্থান) ২৫৪ 
(অনাহত-নাদ ব। ধ্বনি, 
বিষুঃগ্রস্থি, বৈকু্) ২৫৫ 
(চতুর্থ জ্ঞানতৃমি'-- 
“মহল্লেরিক?) ২৫৬ 
(সর্ববতীর্থ) 
বিশুদ্ধ-পদ্ম-(স্ধস্বর। 
বিষ ও অমৃত) ২৫৭ 
(অষ্টতীর্থ) 
(অষ্টপাশ, 
সদাশিব লিঙ্গরূপী) ২৫৯ 
(স্থুল 'নাদযন্ত্র, ভারতী- 


বিষয়। 


২৫৩ 


সঃ৭ 


৫৮ 


স্থান, বেদের উদগীথ) ২৬০ - 


বিষয়। 


পঙ্জোন্ক। 
('পঞ্চম জানভূমিম্ 
জন:লোক? 
স্ুলঅমৃতধার1) ২৬১ 
ললনাচক্ষ অেমৃতস্থলী) 
আজ্ঞা-পদ্ম, (টু শিবাঃ) 
(জ্ঞানপদ্সু, যুক্তত্রিবেণী, 
যুক্ততিবেণী বা ত্রিকুট, 
বিন্দৃতীর্থ, কালীকুণ্ড) ২৬৪ 
(অকুলের কুলপ্রদর্শনী- 
রূপে কুলকুণ্ডলিনী ; 
কুটস্থ জ্যোতি; ; "ষষ্ঠ 
জ্ঞানভূমি” “তপোলোক') ২৬৫ 
(কুদ্রগ্রন্থি । 
অজ্ঞাচত্রই যোগহৃদয়) ২৬৬ 
(তুরীয়ভাবাধার ; 
উপনয়ন ব। জ্ঞাননেত্র; 
লক্ষ ব1 জ্যোতিঃ-ধ্যান) ২৬৭ 
(ব্রহ্মকেন্দ্র বা বিন্দুস্থান) ২৬৮ 
(জ্যোতিরস্তর্গত স্বচ্ছতম 
জ্ঞান গুহার মধ্যদিয়। 


আত্মতত্তের জান) ২৬১ 
(নিরালশ্বময় পরমপথ) ২৭০ 
(গুকার বেদপ্রতিপাস্ঠ 

ত্রক্ষরূপঃ) ২০১ 


হ্ঙং 


২৬৩ 


১ 
বিষয়। 


বিষয়। পত্রান্ক 1 
(অন[কারী যোগগ্রন্থ- 
প্রকাশক বা গ্রস্থবকর্তার 

আলোচন।ফল) ২৭২ 
('ব্রঙ্গগ্রন্থিভেদে'-- 
সামীপামুক্তি, “বিষু- 
গ্রন্থিভেদে*--সালোকা- 

মুক্তি) ২৭৩ 
(“রুদ্রগ্রন্থির ভেদপূর্ববে-- 
সারপ্যমুক্তি, পরে-_ 
সাযুজ্যমুক্তি) ১৭৪ 

নশ্চক্র ২৭৫ 

সোমচক্র 
(সোমতত্ বা সোমরস। 
নবচক্রে কৌলাচারাদি 
নববিধ  আচার-তত্ব 
এই সোমচক্রে সমাপ্ত) ২৮৪ 

"ন গুরুন শিষ্যাশ্চিদানন্দ- 

রূপঃ” ২৮১ 

২৮২ 


২৭৪৯ 


সহশ্রার 
(গুরুপাছুকা কমল) 
(অমা কলা_ 
আনন্দ ভৈরবী) ২৮৫ 
(জাগো গোম! 
কুগুলিনী) গীতা ২৮৮ 


৮৩ 


/% প্রাণায়াম 


পঙ্জান্ক। 
(নবচক্রই নয়টা কুল, 
জীবাত্মাসহ পরমাত্মার 
যোগই শ্রেষ্ঠ ভূতশুদ্ধি) ২৮৯ 


২৮৯ 
(জীবন ক্ষয়কর প্রাণ- 
বাসর বহির্গতি, 
410661১1590), দীর্ঘ- 
নিশ্বাস গ্রহণ) ২৯১ 
(১। পুরক, ২। কুস্তক, 
৩। রেচক) ২৯২ 
প্রাণায়ামের গৃঢ় উপদেশ ২৯৬ 
(প্রথম পৃরক বিধি ; 
যম, নিয়ম ও আসন 
এই ভ্রিবিধ ক্রিয়া অভ্যাস 
ন! হইলে, গ্রাণায়ামের 
অধিকার হইবে না) ২৯৫ 
(দ্বিতীয় কার্ধ্য কুস্তক 
তৃতীয় রেচনক্রিয়াবিধি) ২৯৬ 
(সাধনোপদেশ সম্পূর্ণ 


সঙ্কেতাত্মক) ২৯৭ 
(নিয়মিত প্রাণায়াহ- 
অত্যাসে সর্বরোগ 
বনষ্্হয়, অপব্যবহারে 


১॥ 


বিষয়। পঙ্জান্ক। 
নানা রোগ উৎপন্ন হয়) ৩০০ 
(অষ্টবিধ প্রাণায়ামের 
মধ্যে কাহার পক্ষে 
কোনটী উপযোগী) ৩১ 
(অল্প অল্প শীতলী গ্রাণায়াম 
অনেকের শুভকর) ৩০২ 


প্রত্যাহার ও মাননপূজা ৩০৫ 


(অস্তধাগাক্সিকাপৃজা 

সকল পুজ্গাপেক্ষ শ্রেষ্ট) ৩০৬ 
সংক্ষি্থ মানসপূজ। ৩৪৭ 
বিস্তৃত মানসপৃক্গ। ৩০৮ 


(উত্তান করতলহয় 

সম্বন্ধে জানিবার কথা) ৩০৯ 

(অনাহত চক্রান্তর্গত 

গুপ্ত অষ্টদল কমলই 

ভগবচ্চিষ্তার আধার; 

সহম্দল কম্গ নিঃস্থত 

স্থধাধার্া--পাগ্ভরূপে, 
মনকে--অর্থয) ৩১০ 

(সহম্রদল বিনিঃল্থত-- 


আচমনীয় ও স্থানীয়, 
আকাশতত্ব - বস্ত্র, গন্ধ 
অথবা চন্দন--পৃর্থীতত্ব, 
পুষ্প--নিজ “চিত্ত', এগাণ 


বিষয়।. পত্রান্ক। 
-্ধৃপ, তেজন্তত্ব দীপ, 
স্থধালাগর-_ নৈবেছ্া, 
অনাহত ধ্বনি--ঘণ্টা, 
বাযুতত্ব--চামরঃ সহম্র- 
দল কমল--ছত্র, শবতত্ব 
--ভজনগীত, ইন্তিয় ও 
মনের চাঞ্চলায-_নৃত্য, 
সুযুম্ানুত্রে গ্রথথিত পদ্ম 
মালা-মেখলা। 
দ্রশটী ভাবপুষ্প এ পাচটী 
মহাপুষ্প) ৩১১ 
(কামপ্রবৃত্তি-_ছাগ, 
ক্রোধগ্রবৃত্তি--মহিষ- 
আদির বঝলিদান) ৩১৩ 


মানস-জপ ৩১৪ 
(মনোমালা) ৩১৫ 

জপসমপণ মন্ত্র (পঞ্চাজ- 
প্রণাম) ৩১৭ 


(প্রণাম সম্বন্ধে একটী 
বৈজ্ঞানিক কথা) ৩১৮ 


অন্তর্হোম, অন্তধাগ ব। 


মানসহোম ৩২০ 
(চতৃর্রিধ আত্মা-নির্মিত 
--চিৎকুণ্ড হবিঃম্বব্ধপ 


১৫৬ 


বিষয়। 


বিষম়। পত্রাঙ্ক। 
-্ধশ্ম ও অধশ্ম) ৩২১ 
(পূর্ণান্ুতি প্রদান) 
ধাবণা, ধ্যান ও সমাধি) 
(মন ও আত্মার একী- 
ভূত অবস্থা এবং চিত্তে 
অচঞ্চল ভক্ত বক্ষা 
করিবার নাম বারণ?) ৩২৫ 
ধ্াাানই জীবের বন্ধন ও 
মুক্তির কারণ। 
(একাগ্ন ভাবে চিত্ত ছার! 
আত্মার স্বরূপ উপ- 
লঞ্ধির নাম ধ্যান? ; 
স৪গুণ ও নিগুণ ধ্যান) ৩২৬ 


(আত্ম। ও মনের অথব! 
জীব ও পরমাতআ্সার 


এক্যকেও-"সমাধি" বলে ৩২৭ 
"আভাস বৈরাগযাভাং- 
তাগ্জরোধঃ” (সম্প্রজ্ঞাত 
ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি)৩২৮ 


৩৭ ৩ 


৩২৪ 


(ভক্তি বা ভাব-সমাধি, 
প্তত্তরা প্রজ্ঞা) ৩২৯ 
(জান-সমাধি) ৩৩০ 
যোগপিদ্ধির উপায় 
(যোগদীক্ষ1) ৩৩১ 


এই সফল (উপদেশ 
গুরুমুখাগত না হইলে, 
কোন বিষ্া ব! ক্রিয়! 
বীর্ধযবতী হইতে পারে 
না; গুরুভক্তি-বিহীন 
মিথ্যাবাদী, আখা- 
গ্রবঞ্কক ও অহঙ্কারী 
কখনও যোগসিম্ধ 
হইতে পারে না) 
দৃচতর বিশ্বাস-স্থাপন 
সহযোগ ক্রিয়া করিলে, 

অবশ্যই সিদ্ধ হইবে) 


(যোগসিদ্ধির ছয় প্রকার 


বিধান) 


যোগসঘ্বন্ধে বিশেষ কথা 
যোগ মুদ্রাগ্রকরণ £-- 


১। মহামুদ্রা 


২। মহাবন্ধ, 
৩। মহাবেধ 

৪। খেচবীমুনত্রা 
৪। ক উন্মনীমুদ্র! 


৫ | উডডীয়ানবন্ধ, 

৬। মূলবন্ধ 

৭।|জালম্ধর বন্ধ 
৮। বিপরীত কারিণী- 


পত্রাঙ্ক। 


৩৩৭ 


৩৩৩ 
৩৩৩ 


৩৩৪ 
৩৩৬ 
৩৩৭ 
৩৩৮ 
৩৩৪৯ 


৩৪৪ 
৩৪৬ 


১৬ 


বিষয়। পঙ্জাঙ্ক | 
মুজা ৩৪২ 
৯। বস্োলী-মুদ্র। ৩৪৩ 
(সংজোলী ও অমরোলী- 
মুদ্রা) ৩৪৪ 
(সাধনার বস্ত ক্রমে ব্যসনে 
পরে ব্যাভিচারে পরিণত 
হইয়াছে) ৩৪৫ 
১০ । শক্তিচালন-মুদ্রা 
ল্যযোগ সন্কেত। 
(বাহলয় ও অন্তলয় যোগ) ৩৪৭ 
দিশ্রযোগ সঙ্কেত 
(প্রস্থ দেখিয়। যোগের 
কাধ্য কর। উচিত নহে) ৩৪৯ 


আত্মদশন ও নাদনুডীত ৩9৯ 


৩৪৩ 


৬৩০৩৮ 


[বিষয়। পঙ্ঞান্ক 
(নাদ-_চতুর্ববধ! ) ৩৫১ 
যোগসমাহারহই অতঙ্কের 


বৈচিস্ত্য ৩৫২ 
মন্ত্রঘোগ, হঠযোগ 
লয়যোগ, বাজযোগ, 

উন্নত তাস্শ্রিক লাখনায় 
চতুব্বধ যোগহ সম্পৃণ 

হইয়াছে ৩৫৪ 
সমগ্র যোগখাস্ত্ই বেদ- 

বিজ্ঞানের সাধনশাস্ত্র ব। 
'তস্ত্রমাগ” অথবা 
শাভবাবিদ্যা ৩৫৫ 
(আর কি ম। এ পাগল 


৩৫৬৩ 


ছেলে) গীত ৩৫৭ 





শুদ্ধিপত্র। 


৪৯ ৪ সর্কেধীযধিজলে সর্ফৌধধি * জলে 
* (পাদটাকা) সর্ব্বীধধী :-_সুঝা, গঁটামাংদী, বচ। কুড়) শৈলজ। 
হরিদ্রা, কুদ্ধুম বা জাফরাণ, শঠী। চম্পক ও মুখা। 
মহৌষধী £--পৃষ্সিপর্ণা, চাকুলিরা, হাামালত!, তৃঙ্গরাজ, 
শতাবরী, গুল ও নহাদরী। 





শ্ঞ্রী*তারা দেবী। 


ও হংসঃ ঘট শীমদৃগুরবে নমঃ । 
সনাতন সাধনতব্ব ব1 তন্ত্র-রহ্ম্য (দ্বিতীয় খণ্ড) 





“পুরো তাশ্চ মস্ত্রাণ্চ মন্ত্রাজ্জাতা তু দেবতা 1% 
“গুরু ত্বমসি দেবেশি মঙ্ত্রোপি গুরুকূচাতে | 
অতো! মন্ত্রে গুরৌ দেবে নতেদশ্চ প্রজামতে 8* 


হঞল্সতঞ্রদ্কীঞ্প হা (২ খণ্ড) ভহ্র-্ন্রহুতত 
৬নভ্গাত্শলিশ্ল আতিকেস্ণ ও ঞরত্ন্জাভক্ম ৪-- 

সাধন প্রদীপ বা] (সনাতন সাধনতত্ব ) তস্ত্ররহন্যের প্রথম 
খণ্ডের মধ ঘাহ1 প্রকাশিত হইয়াছে--তাহাতে তন্ত্র, তাহার 
আবশ্টকতা এবং তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি, এই সকল বিষয় 
পাঁচটা বিভিন্ন স্তবকে বিবৃত হইয়াছে । সনাতন-ধন্মানুসদ্ধিৎস্থ 
পাঠক তাহা হইতে প্রকৃত সাধনার জটিল প্রাথমিক স্তর বিশ্লেষণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

বোধ হয় সাধনাকাজ্জী পাঠকের স্মরণ আছে যে, “ইচ্ছা! করিনা 
তথা জ্ঞানং* এই প্রসিদ্ধ শিব-বাকাটী ষে সেই অনাদি ও অনন্ত 
নিগুধ শাশ্বত শিব পরজ্রন্ষের তুরীয়-শক্তির অব্যবহিত পরবর্তী 
অবস্থাজ্ঞাপক, এবং সেই শত্ভিএয় যথাক্রমে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিন্বাশক্তি 
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ও জ্ঞানর্শ।ভ্র-রূপে বিশ্ব-ব্রহ্ধাণ্ডে, তথা এই ক্ষুদ্র ক্রদ্ধাণুশ্বরূপ 
সাধকণরারে হৃদয়মধ্যে কমলাসনে বিরাজিতা, যদিও ত্রাঙ্ধণ)ভাবে 
গায়আী ব৷ প্রণবরূপে সেই ত্রি-শক্তি ব্রা্ধী, বৈঞ্ঝবী ও মাহেশ্বরী- 
স্বরূপা, তাহ] তত্ত্ররহস্ঠের প্রথমখণ্ডে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে। তথাপি সাধন।-পথে শিববাকো পুনরুক হইয়াছে 
যে “হচ্ছ ক্রিয়া তখ। জ্ঞানং” এই অ্রিধাশক্তি সাধনায় প্রত্যেক 
সাবককেই “আদৌ কাপা ততস্তার। সুন্দরী তদনভ্তরং” যথাবিথি 
সাধন। কগিতে হয়। বাস্তবিক সেইক্প সাধন ব্যতীত সাধনার 
উচ্চ নোবানেপার উ্ীত হইবার উপামান্তর নাই। পূর্ববস্তা 
গ্রন্থে ণেহ হচ্ছাশর্তিরহই বিকাশ হইয়াহে। সেই আছ! 
কাঁলকাএক্তির আ.দি-রংস্ত যাহা কিয়ুখ পরিমাণে তাহাতে 
উদঘ।টিত হইয়াছে, ভাহাতেই গ্রকত প্রস্তাবে সাধনাকাজ্জীর 
ইচ্ছ।শাক্ত অক্কু(গত হইয়!ছে, এবং সেই কাঞণেই তাহার পরবর্তী 
গভীরতর তম্ত্ররংম্ত জানিবার ও প্রকৃত ক্রিথ পাইবার জন্য 
তাবাণ। বকুল ২ইয়াছেন। : এই হেতু গুরুপরম্পরাদিঞ্ প্রথম 
খণ্ড তন্ত্ররহন্ঠ এক্ষণে ইচ্ছাতম্্র ব! “সাধনপ্রদাপ” নামে আভহিত 
হইঘ্াছে। এই দ্বিতীয় খণ্ড তন্তরহস্তে পৃজ্যপাদ গুরুমণ্ডলীর 
আদেশক্রমে সেই কথাই লিপিবদ্ধ হহতেছে, তবে ইহার অন্তর্গত 
আলোচা বিষয়সমূত্র মধ্যে সর্বপ্রথমেই দেই অদ্বৈতভাৰে 
উপনীত ংইবাপ বা সেই ভাবের উপলব্ধির জন্ত দ্ৈতভাবের 
অবতারণা কবর। হইতেছে । নিগমাগম বা ছৈতাছেত এই 
ভাবচক্রের মধ্যে কোনও (বভিগ্রতা না থাকিলেও, বোধ হয় 
কিয়ংপরিমাণে ভাবাতীত হইতে না পারিলে, তাহা সাধারণ 
সাধকের সম্পূর্ণই অননুভবপীয় থাকবে । অতএব সেই অসৈত- 
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লিদ্ধির জন্যও সর্বপ্রথমে দ্বেত-নাধনার অবভারণা কারতে হইবে। 

কাকি জ্ক্ষালম্দতেন্ন ও স্পজ্ল্লা- 
চ্গত্া এম্িভন্ম ৪--মহাকৌল প্রচ্ছন্তাবধৃত শঙ্করাবতার 
শঙ্করাচার্যাদেব, * যিনি বেদাস্ত-দশনের সর্বশ্রেঠ দার্শনিক 
মীমাংসায় বিশ্ববিজয়ী ও অদ্বৈতভাবের সর্ধপ্রধান প্রবর্তক ও 
প্রচারক, খিনি গিরিরাজ্জ হিমাচল হইতে কন্যাকুষারিক পর্যাস্ত 
অন্ৈত মতের প্রতিষ্ঠা করিয়। বৌদ্ধমতকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত 
ও তাহার মূলোৎপাউটন ব1 এককালীন বিলয় সাধনোদ্দে্টে, 
ভারতের প্রধান প্রধান স্থানে বিজয়পতাকা-স্বরূপ তাহার নিজ 
আসন ও মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন; তিনি যখন উত্তর-পশ্চিম 





+ আদিওর বৃদ্ধ ব্রদ্ধানন্দ:দ:বর শিষাপরম্পরায় (১৩৯ পর্ধ্যায়ের) মঠাবীশ 
ঞ্রমৎ বশিষ্টীনন্প সরম্বতী মহারাজ পরম গুরুদেবের নিকট মঠের একখানি প্রাচীন 
গুরুপপ্রিক।র দেখা গিপ্লাছে যে, “ভগবান শঙ্করাচারধাদেব ২৬১১ যুিষ্টিরাকে বৈশাখী 
গুক্লাপঞ্চমীতে জন্মগ্রহণ করেন। (৬** কলের্গতাবে অর্থাৎ কলির ছঞ্সপত 
বৎমর অতীত হইলে যুধিষ্টরা আন্ত হয়। এক্ষণে কলির ৫*২৭ গতাব 
১৯২৬ খৃষ্টাবঝ | কল্যাৰ ৫*২৭ হইতে ৬** বৎসর বাদ দিলে এক্সণে ৪৪২৭ 
যুধিষ্ঠরাধা হয়। এই বুধিষ্টিরা ৪৪২৭ হইতে উত্ত ২৬৩১ বংসর বা দিলে 
১৭৯৬ বংসর হয়। এন্সণে ১৯২৬ হষ্টাকা হইতে ১৭৯৬ বৎসর বাদ দিলে ১৩৩ 
খ্ষ্টান্ব হয়। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে ২৬৩১ ঘুধিটিরান্দ ও ১৩* খরা 
সষবর্ধ।) ন্ুতরাং ভগবান শঙ্করাচায্যদেব ১৩০ খষ্টান্ধেই জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। যুধিষ্টিযা ২৬৩৬ চৈত্রী শুর্লানবমীতে ভাহার উপনয়ন হয়। ২৬৩৯ 
অবে তিনি সন্াস আশ্রম গ্রহণ করেন এবং ২৬৪* অবে গ্রমঘ গোবিষ্প- 
পাদাচাধ্যের নিকট ব্রন্গোপদেশ দীক্ষ। গ্রহণ করেন। ২৬৪৬ অব শারীরক ভাষ্য 
প্রণয়ন ও জ্যোতির্ষ প্রতিউ। ফরেন। ২৬৪৭ অব্যে বারাণদীতে যোড়শ বৎসর 
বসে বারাণসী ক্ষেত্রে ব্রদ্ধবিদ্ভ! প্রচার করেন। এই রময় পবিত্র জানব্যাদী 
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ভাটের 


আর্ধ্যাবর্ত হইয়া তস্ত্রের এই আদিম স্থান বঙ্গভূমি অতিক্রম 
করত দ[ক্ষিণাত্যাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় সেই 
পরাপর পরমগ্ডরু, তদানীন্তন সাধনমার্গের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা আদি 
ব্রপ্ধানন্দদেবের আনন্দমঠন্কারে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত 
অদ্বৈতমতের বিচার-প্রার্থীবূপে দণ্ডায়মান হইলেন ও বলিলেন, 
"মহাত্মন! আমি আর্ধ্যাবর্তের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অস্ষৈত- 
মতের বিচারে বিজয়লাভ করিয়াছি, এক্ষণে দাক্ষিণাত্যে যাইবার 
ইচ্ছা, মধ্যে আপনার বিশ্ববিশ্রত নাম অবগত হইয়া আপনার 
সহিতও বিচার করিবার অভিলাষে উপস্থিত হইঘ্বাছি।* 
পরমযোগী..অতিবৃদ্ধ ঠাকুর ব্রক্ষানন্দদেব, যোগবলে পূর্ব 
হইতেই তাহা! অবগত ছিলেন, তথাপি সন্গেহে বলিলেন --“বৎস। 
ইুমি কোন্‌ বিষয়ে বিচারাভিলাষী হইয়াছ ?” শঙ্করাচা ধরপ্রতু, 
একটু গর্ববাভিমানিত আস্তে বলিলেন,_“আ্ধিতবাদ ।” তখন 
সেই মহাপূর্ণজ্ানী শিবশ্বক্ূপ পরমহ্ংলদেব ঈষং হাস্ত করিয়া 
গস্ভীরভাবে বলিক্লেন,। “বল, তোমার যথার্থ অন্বৈতবাদ- 





নিট জবিমুক্ত ক্ষেত্রে ভগবান এমন্মহধি ব্যাসদেবের সহিত তাহার বেদাস্তালোচনা 
ও জাখর্ধধাদ লাভ হয়। ২৬৪৭ অব মণ্ডলসহ শান্ত্রবাদ ও বিচার । ২৬৪৮ 
অন্যে প্রথমে ঘারকায় সারদামঠ ও পরে দক্ষিণে শূঙ্গেরীমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। 
২৬৫৯ জকে নুধন্বা রাজার শিষ্যত্ব গ্রহণ । ২৬৫৯ হইতে দিয় করিতে আর্ত 
ঘয়েন। ২৯৫৩ অবে গঙ্গা সাগর সঙ্গম সমীপে বৃদ্ধ ত্রক্ধানন্দদেবের সহিত সাক্ষাৎ 
ও তদীয় উপদেশ গ্রহণ । ২৬৫৪ অন্দে পুরী পুরুযোত্বমক্ষে ত্রে গোবর্ধন যঠ 
প্রতিষ্ঠী করেন এবং ২৯৬৩ অবেো তিনি মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সেই কার্তিকী 
পৌর্নাসীতে অন্তিম কৈলাস যাত্রা করেন। এই বংসরে এই পবিত্র দিবসেই 
তন্বী শিষ্য রাজ! হধন্ব! সার্ধধতৌম পৃজ্যপাদ নগদ্গুরুর অস্তপ্থানের সহিত আব 
ভাঙশানন প্রতিষ্ঠা করেন। 
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জানলাভের এখনও যে, অনেক বিলম্ব আছে! প্ররুতত অধ্বৈত- 
ভাবের ডাবুক হইতে পারিলে, তোমারও আমার মধো এ মিথ্যা 
খ্ৈতজ্ঞান ত আর থাকিবে ন!, বাবা ! তখন তোমাকে বিচার- 
প্রার্থারূপে অন্যবাক্তি জ্ঞানে আর কাহারই সম্মুখীন হইতে হইবে 
না, তখন তৌমাতে আমাতে, সর্বভূতে, চরাচর সকল বস্তর মধ্যে 
সেই অঙ্ৈতরক্ষলীল! সন্দর্শন ফরিয়৷ পরমানন্দে ব্রহ্মরসে অভিস্ৃত 


হইয়া যাইবে ! 


জগদ্গুরু শঙ্কয়াচারধ্যদেব ঠই ইঙ্গিতমাত্র কয়েকটী কথা 
শুনিয়াই যেন সহসা অবাক্‌ হইয়া পড়িলেন, তীহার জ্ঞানগর্ববিত 
মস্তক অবনত হইল, তিনি তাহারইপদধূলি গ্রহ্ণপূর্ববক্ক ভক্তিভাবে 
তাহার বিবিধ প্রত্যক্ষ উপদেশ গ্রহণ করিয়! পুরী-অভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। যান্রাকালে অকপট-হদয়ে বলিয়া যাইলেন, “গ্রভো, 
বঙ্গে আর নৃতন মঠ প্রতিষ্ঠ। করিয়া! এই পবিত্র আদি “আনন্দ- 
মঠের* অবমাননা! করিব না। বঙ্গে সনাতন সাধনমার্গ-সংস্কারের 
কিছুই নাই, ঠাকুরের কৃপায় এখানে স্মশ্ডই' যেন নিতাভাবে 
বিরাজিত রহিয়াছে.; তবে আদেশ করুন প্রভো], বৌদ্ধ-আচারে- 
পরিপুষ্ট উৎ্কল প্রদেশাস্তর্গত প্রধান স্থান পুণাতীর্থ পুরীধামে 
যাইয়া ভারতের পূর্ধব্রান্তীয় নৃতন মঠ প্রতিষ্ঠা করি ।” বুদ্ধ 
ব্রন্মানন্দদেব, “তথাতস্ত” বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। হবিহর 
মিলনের ন্তায় এক অভিনব ট্দবীলীলার সংঘটন হইয়া গেল ।* 





অধৈতবাদ চরম, লক্ষা হইলেও দ্বৈতবাদবূপ গুরুকরণ 
সর্বপ্রথম অবলম্বনীয়--যাহা! হউক, অস্ৈতবাদ সাধকের চরম 


পপি চেনে 


+ দ্যানপ্রদীপ' (র ভাগে) ৭৮ পৃষ্ঠায় 'আমদ্‌ বৃদ্ধ ্মানগ্বদেব* বেখ | 


৬ দীক্ষা।। 








সপ হট রি হত পিসি ভা আারিউজ, 


লক্ষা হইোও, স্বৈতবাদপথে, গুক-শি্যমধ্যে, গরুকরণ ও দীক্ষা- 
ভিষেকই আমাদের প্রধান অবলম্বনীম়। জগদম্বার পুজ্ররূপে 
মাতৃনাধনায় উপাস্ত-উপাপক মধ্যে এইরূপ প্রত্যক্ষ শ্বৈতবাদের 
অবতারণ। ব্যতীত অন্য উপায় আর নাই। 

ভগবান শঙ্তরাচার্ধোর তুল্য মহাপুরুষ জগতে নিতান্তই 
বিরল, তাই ভিন শঞ্চরাবতাররূপে জগদ্‌গুরুর স্থপবিত্র আসনে 
চিরদিন সমাসীন রহিয়াছেন॥। তিনিও গুরুকরণের বিরোধী 
ছিলেন না। তিনি স্বীয় আসন, “গুরুর আসন" বলিয়াই স্থির 
করিয়া গিয়াছেন। অহ্বৈতমতের সর্ব প্রধান প্রতিঙ্গাতা হইয়াও 
গরম পৃজাপাদ আচার্ধা গোবিন্দপাদও মহাকৌল শিবস্বরূপ বুদ্ধ 
ত্রন্জানন্দদেব প্রভৃতির প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ শিশ্যন্ব লাভ করিয়া 
তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন । 


এক সময় ম'ণকর্িকার পার্খে কাশীর মহাশ্মশানমধ্যে 
চারিটী সারমেয়-পত্বিত জনৈক চগ্ডালকে স্পর্শ কারয়। শঙ্করা- 
চার্ধ্যদেব চগু:ল.স্পর্শহেতু আপনাকে অশুচি মনে কারয়াছিলেন, 
তখন সেই চণগ্ডালরূপী স্বয়ং বিশ্বেশ্বরের রূপায় যথাবিধি দীক্ষো- 
পদেশ ও তাহার শিন্যন্ব গ্রহণ করিয়া তিনি দিবা ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন । আবাব শুদ্ধ ব্রন্ধঙ্জানেই নিস্তার নাই। কঠোর 
্রন্ষবাদী, কিন্তু তখনও ত্রহ্ম-শক্তিজ্ঞানরুশ শঙ্করাচারধ্য মহা প্রত 
একদা! বিস্থচিকা রোগগ্রন্ত হইঘা মণিকর্নিকাগঙ্গাতটে শগ্নিত-_ 
উত্বানশক্তি রহিত-পিপালায় গুষফষক$--প্রতি মুহূর্তেই যেন 
তাহার প্রাণবাঘু বাহির হই যাইবে, এইরূপ ম্বত্রা-যাতনা 
অনুভব করিতেছেন-মুখে একবন্টু বারি দিবারও কেহ নিকটে 
নাই, এমন সমর একটী বুদ্ধাকে জলপুণ ৫৪ কক্ষে ঘাটে উঠিতে 
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ও, ওতো এ. 





রই শরিরারির 


দেখিয়া, শঙ্করাচাধ্যদেব বলিলেন, “মা, পিপাসায় আমার প্রাণ 
ঘায়, একটু জ্বল দাও” বৃদ্ধা বলিলেন, “বাবা, এ জল যে আমি 
আমার স্বামীর জন্য লইয়া যাইতেহি, ইহা ত দিতে পারিৰ না! 
আর তুমি ত গঙ্গার এমন কিনারায় শুইয়া রছিয়াছ যে, একটু 
পাশ ফিরিলেই যত ইচ্ছ)। জলপান করিতে পার 1” শঙ্করাচাধা 
তখন আরও কাতরকণ্ঠে বলিলেন, “আমর পাশ ফিরিবার মত 
শক্তিও য়ে নাই মা!” এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা আনন্দোস্তাসিত 
ৰ্দনে বলিলেন, “বাপ, শঙ্কর, তুই যে 'শক্তি” মানিস্‌ না!” বৃদ্ধার 
এই স্রেহ-কোমল তিরস্কার শ্রবণ করিয়া ব্রহ্ষজ্ঞানী শঙ্করাচার্ধ্যদেবের 
চমক ভাঙ্গিল, মুহূর্তে তাহার দিবাজ্ঞান বিকশিত হইল, তিনি 
করযোড়ে আনন্দোল্লাদে বলিলেন_-“মা. এখন মানি।* এই 
কথা বলিতে বলিতেই তাহার নয়ন, অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া গেল। 
ইত্যবসরে সেই বৃদ্ধাও কোথায় অন্তহিতাহইলেন। কিন্ত তিনি 
সেই অশ্রপূর্ণ-নয়ুন নিমীলিত করিবামাত্র ব্রহ্ধানন্দে বিভোর 
হইয়া তাহার হ্ৃদয়ান্তরীক্ষে জগজ্জননী মহামায়ার কি এক অপূর্ব 
কূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন! তাহার চিত্র অলীম আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়া! উঠিল, মুখে “আনন্দলহরী” মহাস্তোত্র অনর্গল 
উচ্চারিত হইতে লাগিল! এ সকল কথা অনেকেই অবগত 
আছেন। কিন্ত এইরূপ অসাধারণ ক্রক্ষণক্িসম্পন্্র পুরুষ কয়জনই 
বা জন্মগ্রহণ করেন, বা কত লক্ষ লক্ষ জন্মের সাধনায় এমন 
কয়জন সাধক লিদ্ধিলাভ করিয়া! শিবসবলাভ করিতে পারেন? 
যখন শঙ্কর ও তাহার সমকক্ষ দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী সকল সিদ্ধ-পুরুষই 
গুরূপদেশ ব্যতীত অগ্রসর হইতে পারেন নাই--যখন সেই 
অখৈতবাদপিদ্ধি ও নি্বকল্প সম/ধির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণ পধান্ত, 








৮ দীক্ষা । 





খই এমা এ ( এসপি ও 





সাধা-সাংকর পার্থকা বর্ধমান, তখন ম্বতঃই যে চিত্ত স্ুম্পষ্ট 
ত্বৈতভাবে নিহিত রহিয়াছে! ফলতঃ বেদাস্ত দশনের মধ্যে যে 
অদ্বৈত-তত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, তঙ্ত্রের ক্রিয়াসিদ্ধাংশব্বপ 

ত-ততত্বর মধ্য দিয়! তাহারই আর্ক সুন্দর সমন্বয় দর্শন. করিতে 
হইবে । বাস্তবিক 'দর্শন' অর্থে পঠন-পাঠন, শ্রবগ ও কঠস্থক রণ 
নহে, 'দর্শনঃ অর্থে দর্শন করা বা দেখা, সাধনাদ্ারাই তাহা বা! 
সেই অদ্বৈত বস্তুকে দেখিতে অর্থাৎ উপলব্ধি করিতে হইবে । 
পৃজাপাদ গুরুমণ্ডসীও জগদস্বার কৃপায় ততন্ত্ররহস্তের তৃতীয় খণ্ডে 
ঞজ্ঞানপ্রদীপে” পরস্পর ঘোর অনৈকা বা বিরুদ্ধভাবাপন্ন ষড়.দশন 
বা! সপ্তদর্শনের** মধ্যে যে কি অদ্ভুত সমতা! বিছ্কমান রহিয়াছে, 
তাহারই কিঞ্চিং আভাম প্রদত্ত হইয়াছে । কেবলমাত্র “সাধনার 
অভাবে শুধু দ্বৈতাক্ৈতৈর মহাসমরে পড়িয়া! কত মহাত্মাও থে 
নিত্য কিরূপ সাধনবিধ্বন্ত হইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই । 
নিগমাগমে সাক্ষাৎ শিবশক্তি এই মহা .সংশয়জাল অতি সুন্দর 
ও সরলভাবে ছিন্নভিন্ন করিয়। দিয়াছেন। যাহারা কেবলই 
তর্কপর।য়ণ ও একদেশদশী অথব1 খাহার! মাত্র আদর্শই লক্ষ্য 
করিতেছেন, কিন্তু তাহার সমীপবর্তী হইবার পথের প্রতি দৃষ্টি 
রাখেন না, তাহারাই অগ্বৈতবাদ-সিদ্ধির পথে ঠৈতবাদরূপ স্্রান্ত 
কণ্টকরাশি আবিষ্কার করিয়। থাকেন। কিন্ধ জগদদ্থার কৃপায় 


* প্রাচীনকালে আর্ধয-দর্শনশান্র সগুতাগে বিভক্ত ছিল, পরবর্তী সমদ্বে মহা- 
যহোপাধ্যায় জৈনাচাধ্যগণ তাহা হইতে বড় দর্ণন নাম দিদা নূতনভাবে জৈন-দর্শপ- 
ঘটকের অভিনব ভাব্য প্রচার করেন। বিজ্ঞান-ভিচ্ষ প্রভৃতির বিরচিত সাংখাতাব্য 
তাহারই পরিচয় স্থল। এ সম্বন্ধে বিকৃতি জালোচন|। 'জ্ঞানপ্রদীপে' প্রদত্ত 
হইয়াছে। 
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১ সিসপর 


ধাহাদের সেই সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন তাহার" দর্শনের 
সেই বিশ্ব-বিস্ফীরিত নয়ন, মণিকর্ণিকার টে রোগ-শয্যায় শয়িত 
শঙ্করাচার্ধ্যের মায় নিমীলিত করিয়া সেই অত শক্তিতত্বের মধ্য 
দিয়াই অগ্রসর হন-_ছায়ার অন্ুবর্তী হইয়াই আলোকের সমীপ- 
বন্তী হইতে থাকেন, অথবা ধ্বনি ধরিয়াই ঘণ্ট1 বা বংশীবাদ- 
কের সম্মুখে উপস্থিত হন। স্থৃতরাং ছৈতাদৈতবাদের যুলাধার 
গুরুকরণ ও প্রাথমিক-দীন্ষ1-গ্রহণ সহযোগে প্রত্তেক সাধককেই 
সাধনপথে সেই অদ্বৈত 1সদ্ধির 'ভন্য অগ্রসর হইতে হইবে। 
এই দীক্ষাই সেই সাধনক্রিয়াশক্তির সর্বপ্রধান আধার বলিয়া 
গুরুপরম্পরায় পরিজ্ঞাত। ইচ্ছাশভ্িতে'যাহ? বিশ্বাস, ভক্তি ও 
অদ্ধারূপে পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে ক্রিয়াশর্ডির মধ্য 
প্রিয় গ্ররূত মাতৃরূপা ক্রক্ষশক্তির উতৎক্ট সাধনার নিয়োজিত 
করত পরবত্তী জ্ঞানশক্তির উদ্বোধন কার্যে সহায়তা করিবে। 
পূর্বেই বল। হইয়াছে, এই দীন্ষাত্রিয়া হইতেই ক্রিয়াশক্ির 
প্রথম শুত্রপাত হয়। এক্ষণে সেই দীঙগ। কি, এবং কিরূপ 
বিধানে তাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, গুরুমণ্ডুলীর আদেশ-ক্রমে 
তাহাই যথাক্রমে বর্ণনা করিব। 

অধুনা! বিবিধ স্থলভ শান্ত্র-গ্রন্থাদির যেরূপ বন্ুল প্রচার 
হইতেছে, তাহাতে ধঙ্ছাপিপাস্তু বাভিগণ অনাফাসে সেই নকল 
পাঠ করিয়া বহু শাস্ত্রকথা অবগত হইতেছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু 
তাহ! হইতে গুকৃত সাধন-তত্ব ব] ত'হ।র কহশ্ত উপলব্ধি করিবার 
কোনও উপায় নাই, ইহাই পরিতভাপের বিষয়! তম্ত্ররহশ্যের 
প্রথম খণ্ডে সে সকল কথ! বলা। হইয়াছে । যাহা হউক, উক্ত 
স্থলভ শান্ত্রপাঠে কাহারও কাহারও ধারণ! হইয়াছে যে, পূজা, 
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অর্চনা, পপ ও অভিষেকার্দি সকল কথাই ত পাস্তে অতি বিষ 
ভাবে লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছে, তাহ দেখিয়াই সমস্ত সম্পন্ন 
করা যাইতে পারে, স্থৃতরাং দীশ্গার আর আবশ্যকতা কি? 
ইহার জন্য অন্যেব নিকট শিত্বহ গ্রহণ করিয়া নিজের হীনত। 
প্রদর্শন করিয়াই বা লাভ কি? প্রকৃত কথা! এমন না হইলে 
কলির পূর্ণ-প্রভাব প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? ইহাই ত কলিষুগের 
স্বভাবপিদ্ধ ভাব! শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন-_ 

“তদ্থিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্ত্রেন সেবয় । 

উপদেক্ষ্যন্তি তেজ্ঞানং আানিনত্তত্বদ শিনঃ ৪৮ 

অর্থাৎ সেই ব্রগ্গশক্তি তত্ববিষঘুক সাধনক্রিয়। জানিতে 
হইলে, শ্রীগুরুদেবের চরণ প্রান্তে প্রণিপাত ছলে নিজের জ্ঞান- 
গর্ব-অভিমান বা আত্মপ্রাধান্থ, নিজের অজ্ঞানতাপুষ্ট বুগ্ধি 
৪ বিচাগশক্তি সঘুপায় ত্যাগ করিয়া তাহাতে আত্মনিবেদন কর, 
নিঙ্জের ভাবিবার জন্য আর কিছু না রাখিয়া কায়মনোবাক্যে 
টাহাব লেবায় রত হও, তাহাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাহার অবসর 
মত তোমার সাধনান্থকুল কন্তব্য ও মনের সন্দেহ লনুদায় শদ্ধ।- 
পূর্বাক গিজ্ঞাসা করিয়া লও | রাহ! হইলেই সেই তত্বদশী 
ক্রিছাবান মহাপুরুষ তোমাকে যথার্থ সাধনোপদেশ প্রদান 
করিবেন।* ত্রিকালদর্শী মহাকাল, মুক্তিকামার্থা সাধকের 
সাধনার্থ আগমে খুলিয়া বলিম্াছেন £-- 





«অদাক্ষিতা ! যে কুর্ধবন্তি জপপুজাদি কাক্রিয়াঃ | 
ন ভবন্তি পরিয়ে তেষ।ং ঈলায়ামুপ্ত বীঞ্জ ব ॥” 
হে প্রিয়ে বে ব্যক্তি গুরুদেবের শিকট দীক্ষা গ্রহণ না কারয়া 
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নিজেই জপ, পূজাদি সাধনক্রিয়া করে, তাহার সেই শকল কর্ 
পাষাণোস্ত বীজের ন্যায় নিক্ষলা হইয়া থাকে । 
অন্যত্র নবরত্বেশ্বরে লিখিত আছে £-_ 

« কল্পেদৃষ্টাতু মন্ত্রং বৈ যে গৃহ্থাতি নরাধম: | 

মন্বস্তর সহম্রেষু নি্কৃতিনৈব জায়তে ॥ 

নাদীক্ষিতশ্য কাধাং শ্তাৎ তপোভিনিয়ম ব্রতৈঃ | 

ন তীর্থগমনেনাপি নচ শরীর যন্ত্রণৈঃ 8” 

যে ব্যক্তি দীক্ষিত না হইয়৷ কল্পগ্রস্থে মন্ত্র শনপূর্ববক গ্রহণ 
করে, সেই নরাধম বাক্তি সংঅ মন্বস্তর অতীত হইলেও সংসার- 
যাতন! হইতে নিষ্কৃতি পায় না। সেই অদীক্ষিত ব্যক্তির তপুস্যা, 
নিয়ম, ব্রত ও তীর্থদর্শনাদি শারীরিক কোন কার্ধ)ই সিদ্ধ হয় না। 
মতন স্থুক্তে বলিয়াছেন ;-- | 

"অদীক্ষিতানং মত্ত্যানাং দোষং শরণু বরাননে। 

অক্পং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মুত্রসমং স্বতং ॥ 

তৎ কৃতং তশ্য বা! শ্রাঙ্ছং সর্বং যাতিহৃধোগতিং | 

(অতঃ) সদগুরোবাঠিত। দীক্ষ। সর্ববকশ্মাণি সাধয়েৎ |” 

অর্থাৎ হে বরাননে অবীক্ষিত মানবের দোষ কি তাহা শ্রবণ 

কর-_ তাহার অন্ন বিষ্ঠাতুল্য এবং জল যুত্রসম জানিবে, তাহার 
কত শ্রাদ্ধ বা তৎপ্রতি অন্তরুত শ্রাদ্ধ অধ:ঃকত হয়। অতএব 
সদগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াই সকল কর্খ করা অর্থাৎ সাধন 
ভজন ক] কর্তব্য । 

ধাহার! গুরুকরণ বা দীক্ষ! গ্রহণের পক্ষপাতী নহেন, অথচ 
সাধনার সকল বিধিনিয্মে ধাহাদের অচল! ভক্তি ও বিশ্বাস আছে, 
তাহাঙ্গেক্স বিচার ও বিবেচনা কর আবশ্তক যে, বিধি-বিষু- 
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শিবপ্রোক্ত শাস্ত্রের কোন একটী বিধান যানিতে হইলে, তাহার 
আছ্ঘান্ত সকল বিখানই মান্য করা! বিখেয়। মঞ্চ, জপ ও পৃজার্চ- 
নাদি যে শাস্ত্র আদেশ, গুরুকরণ ও দীক্ষাগ্রহণও যে সেই 
শাস্ত্রেরই বিধান ! সৃতরাং মৃলটাকে ত্যাগ করিয়া নিশ্ত স্থবিধা ও 
মনোমত-শান্ত্রের শাখা প্রশাখামাত্র গ্রহণ কর কোন বুদ্ধিমানের 
কাধ্য নহে। অনেকের শাস্্রোক্ত মন্ত্রজপাদিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
থাকিলেও কেবলমাত্র আত্ম-প্রাধান্থ বুদ্ধির দোষেই অন্যের নিকট 
হীনতা স্বীকার পূর্বক শিশ্য্ব বা দীক্ষাগ্রহণ করিতে পারেন না। 
ধান্থাদের যূলেই এন্ড অভিমান, তাহারা বিশ্ববিয়ী পণ্ডিত 
হইলেও সামান্য নিরক্ষর সাধকের পদঝেণু হইবারও যোগ্য নহেন। 
বাস্তবিক নত হওয়াই দিদ্ধিলাভের প্রধান লোপান। ভক্ত 
করিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুর, সিদ্ধ হইলে কি হয়?” খ্নাথ 
গুরুদেব লেং-ভিরস্কার স্বরে বলিলেন “দুর ব্যাটা, তাও জানি 
না? সিদ্ধ হ'লে নরম হয় রে নরম হয়! চাল সিদ্ধ ভাত একট! 
চীপে দেখন1 1” সিদ্ধ হইলে ত নরম হইবেই, সিদ্ধ হইবার জন্তও 
ক্রমে নরম বা নত হইতে হয়। সুতরাং প্রথমেই নিজের 
হীনত ও দীনতা শিক্ষার জন্তও শিষ্কে গরুর নিকট প্রপন্ন ব। 
শরণাগত হইয়া তাহার দীক্ষার আবশ্কতা আছে। অঙ্ছুন 
'ভাই গীতার দ্বিতীগ অধ্যায়ে অতি কাতর হইয়া বলিতেছেন-- 
“শিত্যন্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপর্রমূ।” ইত্যাদি অর্থাৎ ভগবন, 
আমি আপনার শিষ্য স্থৃতরাং শাসনীয় বা শাসনযোগ্য ও 
আপনার প্রপন্ন ব। আপনার শরণ।গত ও একান্ত আশ্রিত হইলাম, 
আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। ব্রদ্ষচর্ধ্য হইতে দণ্ডা, সন্ধ্যাসী 
পরমহংস পর্যন্ত ক্রমোশ্নত সকল আশ্রমের পক্ষেই বথাষথ দীক্ষা 
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প্রয়োজন । দীক্ষায় জীবের দিবাজ্নলাভের সাম্র্থা আহসে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল পাপ ক্ষর হয়। সেই কারণে শাস্ত্রে এই 
অনুষ্ঠান “দীক্ষা” বলিয়া খ্যাত। লবুকপস্থত্রে স্ক্রাকারে তাই 
বলিয়াছেন ;-- 

“দীয়তে পরমং জ্ঞানং ক্ষীয়তে পাপ পদ্ধতিং। 

তেন দীক্ষোচ্যতে মস্ত্েম্বাগমার্থং বলবলাৎ ॥* 
যোগিনীতস্ত্রে উক্ত আছে ।-- 

“দীয়তে জ্ঞান মতার্থং ক্ষীয়তে পাপবদন্ধনং। 

অতো দীক্ষেতি দেবেশি কথিতা তত্ব চিস্তকৈঃ ॥* 

এহভাবে বিশ্বনার তঙ্ত্রেও দীক্ষা শবের উদ্দেশ্য ও ব্যুৎপত্তি 
বণিত আছে ;-- 

“দিব্য জ্ঞানং যতে। দগ্ঘাৎ কুধ্যাৎ পাপক্ষয়ং যতঃ। 

তম্মাদ্বীক্ষেতি সাপ্রোক্ভ] সর্বব মন্ত্ত্য সম্মত! 8% 

দিব্য জ্ঞানোপদেখসহ শিস্তের জাতাজ্ঞাত সকল পাপের ক্ষয় 
বিধান করাই “দীক্ষা” শর্ষের তাৎপধ্য । 

ডীম্কা। প্র কল্লিন্সা অত্থাক্ত ক্র 
ভ্না াউ্ইন্বাল্প হ্ষান্লঞ--শিববাকা [নক্ষল হইবার 
নহে, তবে দীক্ষা গ্রংণ করিয়াও যথোক্ত ফল না পাইবার দুইটা 
কারণ আছে । শুকটী যথাশান্ত্র গুরু এবং শিষ্ত উভয়েরই 
অভাব-দ্বিতীয়টী সকলেরই সমান অন্নচিন্তা ও আলস্য ! মূলেই 
যখন এমন 1বষম ছুইটী 'অভাব বা গলদ বিদ্যমান রহিয়াছে, 
তখন সহসা শাস্ত্রারিষ্ট সম্পূর্ণ ফলের আশা করা সম্ভবপর হইতে 
পারে কি? সাধনাকাজ্জী অধিকাংশ বাক্তিই বলিয়া থাকেন 
*“সদৃগুরু না পাইলে কাহার নিকট হইতে মন্ত্র লইব?” যথার্থ 
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কথা, শিষ্যের ইহা! ভাবিবার বিষয় বটে! ওরু কৈ? “সদ্গুরু 
পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ । কয়ল] কি ময়লা 
ছোড়ে যব আগ করে পরবেশ,” এই ত রুতকর্ম। সাধকের 
কথা--যথার্থই স্দৃগ্তক্ষর সিদ্ধ উপদেশ ব্যতীত শিগ্কের সেই 
পাপমলিন অপবিত্র হৃদয় আর কোনরূপেই পবিত্র ব1 পরিশুদ্ধ 
হইতে পারে না। অনেকেই এই চিন্ত!য় যেন পাগল, 
মশ্বাহত--বোধ হয় তাহারা যাজ্ঞবন্ধ) ব বশিষ্ঠসম গুরু কল্পন। 
করিয়া থাকেন, কিন্ত রাজধি জনক ৰা শ্ররামচন্দ্রের ম্যায় শিবের 
তুলনায় তাহারাই বা কতদূর উপযুক্ত, তাহ?ও চিন্তা করিয়া 
দেখিবার অবসর হয় ত, তাহাদের নাই । অধুনা সংসারে যেমন 
বিজ্ঞ গুরুর সংখা! অতি বিরল, সেই অশ্পাতে উপযুক্ত শিহাও 
বোধ হয় জগতে নাই বলিলেও অততুক্তি হয় না। “গুরু মিলে 
লাখ লাখ শিষ নহি মিলে এক।” বস্ততঃ একাগ্র হাবে গুরু 
অন্বেষণ করিলে অবশ্থাই পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত সাধনাকাজ্ষী 
দত্ত শিষা আদে মেলাই দুর্ঘট। শিষোর আকাঙ্ষা-_-পবিশ্রম 
করিব লা, সাধন ভজন কিছুই করিব না, গুরুর কপায় বাবা! 
করি! গোটাকতক অধিকার লইব, আর ছু দনের মধ্যে কও বিধু। 
যাহা হয় একটা হইয়া বসিঘ, একট। বড় রকম সিদ্ধি হস্তগত 
করিয়া লইব-_ কেবল প্রাণভরা সাধ, বিনা আয়াসে অলৌকিক 
সাধনবিভূতি লাভ করিয়া লোক সমাজে একট! ৩ক্ত ঝ৷ ক্রিয়াবান 
সাধক বলিয়! পরিচিত হইব, সকলের সেবা ও পুজা পাইব, 
আর সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা শিষ্য 'চেলাচামুণ্ডা' তৈয়ার করিব! 
এতঘ্বাতীভত আর একট! কথা--নিজে যাহা! বুঝিয়াছি, তাহাই 
যেন ঠিক, তাহাই যেন অত্রাস্ত, প্রকৃত সাধনরত উন্নত অন্ত যে 
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কোন ব্যক্তির কোন কথ! বা উপর্ধেশ শুনিব না, তাহাতে 
বিশ্বাসও করিব না । সকল কথাই এ হংরাজী 'লাঙ্গকের' বাধ! 
তর্কের তুফানে ফেলিয়া ভাসাইয়া! দিব। "কোন ততই আলোচনা 
করিব না, আলোচনার অভিনয়ে কেবল আত্মসমর্থন জন্ত বুখা 
তর্ক-বিতণ্ডায় সমন্তই পর্যবসিত করিব । এইভাবে গুরুর সহিতও 
যেন তাহাদের ক্রমাগত একট] 'পাইতারা” চলিতে থাকে-_গুরুকে 
কেবল পরীক্ষা! করিবার জন্তই চিত্ত যেন সতত ব্যাকুল; ধদি 
(কিছু পাওরা যায়, তাহা! যেন ফাঁকি দিয়াই তাহার নিকট হইতে 
উড়াইয়া লইব। মোটের উপর শিষোর আদে৷ একাগ্রতা নাই। 
উপযুক্ত-গুরুর অভাব সম্বন্ধে ইতিপূর্বে তন্তররহস্টের প্রথম খণ্ডে 
তাহা বল! হইয়াছে, হ্থতরাং এস্থলে তাহার পুনরুলেখ নিস্প্রয়োজন । 
যাহ। হউক ভস্ত্রোপদেষ্টা সাধনপরায়ণ কুলগুরু বর্তমান থাকিলে, 
তিনি সিদ্ধ না হইলেও তীহার আদেশ বা তাহার নিকট হইতে 
সাধারণ দীক্ষা গ্রহণ কর! অবশ্ত কর্তব্য। তাহার অভাবে বা 
উদ্নতির আশায় নিজের উপযুক্ত অনুভব করিয়া ষে কোনও 
নিষ্ঠাবান সদাচারসম্পশ্ন অপেক্ষাকৃত উন্নত-_সাধকর নিকট 
হতেই উচ্চ অধিকারের দীক্ষাগ্রহণ কর! যাইতে পারে । তবে 
সদগ্ুরুরও কর্তব্য ষে, নিজ আশ্রিত শিষাকে দীশ1 প্রধানের 
পূর্বে তাহার চরিত্র, তাহার আকাজ্ষা ও উদ্দোশ্যাদি বুঝিবার 
জন্য অন্ততঃ একবৎসর কাল পরীক্ষা করিবেন; আব্শ্ক বোধ 
করিলে অথব] যথাক্রমে হীনবর্ণদ শিষে।র জন্য আরও অধিক- 
কাল পরীষ্! করিবেন, কিন্তু এক গ্রচিত্ত দৃঢ় ভক্তিঙ্জান উপযুক্ত 
শিষা বিবেচিত হইলে, দিন কাল বিচার ন1 করিয়াও দীক্ষা 
দিতে পারেন। ভীবাঙািজাদ ধলা 21) ০ 





১৩ দীক্ষা । 





এট আর, ও ০8 ০ 


ঢেশীনকাওএল্রত ৩৪ জক্্রিস্সাহএল্রচ- নিজ 
কুলগুরু বা অন্ত যে কোন গুরুর নিকট হইতে দীক্ষিত ব্যক্তি 
যে আর কাহারও নিকট শিক্ষা-দীক্ষা লইতে পারিবে না, শান্বে 
এমন কিছু বিধি নিষেধ নাই, বরং আবশ্টক অনুসারে অপেক্ষা- 
কুত উচ্চতর ব৷ উচ্চতম গুরুর নিকট যথাশাম্্র দীক্ষ// ও অভি- 
যেকাদি গ্রহণ করিবারই' শান্সাদেশ আছে। পিচ্ছিলাতন্ে 
স্বয়ং সদাশিব শঙ্কর তাই বলিয়াছেন-_ 
"গুরুস্ত বিবিধ প্রোক্ত দশক্ষা। শ্িক্ষা। প্রভেদতঃ | 
আদে। দীক্ষাগ্র (প্রাক্তততঃ শিক্ষাপ্ডরুর্মতঃ ॥” 
দীক্ষা ও শিক্ষাভেদে শাস্ত্রোক্ত গুরু দ্বিবিধ কথিত হইতেছে ; 
প্রথমে দীক্গাগুক্ু, যিনি যস্ত্রের প্রাথমিক দীক্ষামাতরই প্রদান করেন; 
পরে শিক্ষাপ্তকু, অর্থাৎ যাহার নিকট সাধনার অথ!ৎ সাধনতত্ব, 
অভিষেক ও পুরশ্চরণাদি যোগগ্তি য়া যথাক্রমে শিশ্গ1? কর] ধায়। 
বুদ্ধিমান সাধক অভাব ও আবশ্বুক বিবেচনা করিলে, যথাত্রমে 
ঘষে অষ্টাভিবেক ও সাধনরহস্যের জ্ঞানলাভার্থ অসংখ্য উপযুক্ত 
প্রুর আশ্রয় গ্রহণ কাঁরতৈ পারেন, তাহাতে কোনও অপরাধ 
হয় না। তস্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে ;-- 
“গুরুত্যাগাদ ভবেন্স তু- শবস্্রতাগাদ্‌ দরিদ্রতা। 
গুরুমন্ত্র পরিত্যাগাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥” 
অর্থাৎ গুরুত্যাগ করিলে মৃত্যু এবং যন্ত্রত্যাগ করিলে দারিদ্র্য 
হয়, গুরু ও মন্ত্র উভয় ত্যাগ করিলে রৌরব নামক নরক ভোগ 
করিতে হয়। এই শাস্ত্রবাণীর উপর নির্ভর করিয়াই স্বার্থপর 
ব্যবসায়ী গুরুদিগের প্ররোচনায় ধর্মভীরু গৃহস্থ মাধকদিগের মধ্যে 
ভীষণ আশঙ্কায় উদ্ভব ইইয়াছে। ইহার তাংপধা বিষয়ে ঝুলাব- 
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ধৃত তন্থাচাধ্য শ্রমৎ পৃর্ণানন্দ তীর্থনাথ বলিয়াছেন, “যিনি শাক্তা- 
ভিষেক, পূর্ণাভিযেক, ক্রমদীক্ষাভিষেক, সাম্রাজ্যাভিবেক, মহা- 
সাম্াজ্যাতিষেক, যোগদীক্ষাভিষেক, পূর্ণদীক্ষাভিষেক বা মহা- 
পূর্ণাভিষেকের যে কোনও সংঙ্গারের অভিলাষী সাধক নিজ 
উপযুক্ত ও ক্রিয়াবান বা অভিজ্ঞ গুরুর আশ্রয় ব্যতীত অর্থাৎ 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল খেয়ালবশে অন্ত কোন গুরুর 
আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তিনিই শুরু ও মন্ত্রত্যাগঞ্জনিত মহ।পাতকে 
লিপ্ত হইবেন। অন্তথ। বাগুবিক গুরুদেব যদ্দি পাধনাভিলাষা 
শিষ্যের অতিলধিত সংস্কার ও দীক্ষ! প্রদানে অধিকারী না হন, 
তাহা হইলেই শিষ্য সেই সংস্কারে সংস্কৃত অন্ত বাক্তিকে গুরুত্বে 
বরণ করিতে পারিবেন তাহাতে, তাহার গুরুত্যাগ-জনিত দোষ 
হইবে না। 

বাস্তঝধিক আজকাল “গুরু তাগ"', বিশেষ 'কুলগুরুত্যাগ' 
ব্যাপার লইয়া গৃহস্থদিগের মধো যেরূপ ভয়ের কারণ হইয়াছে, 
তাহার স্বমীমাংসা না জানিয়া অনেক ব্যক্তি আমরণ দীক্ষাই 
গ্রহণ করিতে সাহস করে না। কুলগুক্ষ অর্থে যে, বংশপরম্পরার 
গুরু নহে, তাহ! অনেক স্থলে অন্তান্ত প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। 
“কুল অর্থে এক্ষেত্রে 'বংখঃ নহে, “কুল? অর্থে “বিদ্ধ ব| ব্রদ্ষশক্তি' । 
কুলদীক্ষা, কুলপদ্ধতি, কুলকুগ্ুলিনী, কৌল ও কুহ্দীন আদি শব 
একমাত্র ব্রহ্মশক্তির জ্ঞানের সন্বন্ধযুক্ত। অতএব কুলগুরু অর্থে 
বংশগত গুরু নহে, ত্রঙ্গজ্রান ব| ব্রহ্মশক্তিজ্ঞানপুই গুরুদেবকেই 
বুঝার । এক্ষণে শিগ্নের বিস্তলোভী গুরুর বিবৃত ব্যাখ্যায় সে 
অর্থ আর কেহই জানিতে বা বুঝিতে পারে না। যদি বংশ 
পরম্পরার নির্দিষ্ট গুরু হওয়াই শাস্ত্রোপদেশ হইত, তাহা হইলে 
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শ্রচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রস্থ আদি গৌড়সমাজের অগ্রতিঘন্তী 
গুরু পাদ বরেণ্য হইতে পারিতেন না, শক্করাচার্্যদেব জগতগুরুর 
স্বপবিত্র আসনে অমর হইয়া! বসিতে পারিতেন না, তাহা হইলে 
এই বঙ্গদেশে কনৌজ হইতে আনীত ব্রাহ্ষণপঞ্চক সাধারণের 
গুরুস্থানীয় হইতে পারিতেন না, তাহা হইলে বিভিন্ন সময়ে 
সমাগত রাঢ়ী, বারেন্ত্র, পাশ্চাত্য, দাক্ষিণাত্য, উৎকল, গৌড় ও 
শহট আদি বৈদিক ত্রাঙ্গণগণের মধ্যে পরম্পর গুরুশিধ্য স্ব 
কিছুতেই স্থপ্রাতষ্িত হইতে পারিত না। ধশ্মপিপান্থ্‌ মুমুক্ষগণ 
কূলজ্ঞ উপযুক্ত ব্যক্তি পাইলেই চিরক।ল তাহার চরণতলে আশ্রয় 
লইবার অন্য শান্ত্রবিধি অন্গসারেই অবনত মন্তকে তাহাকে গুরুত্বে 
বরণ করিয়৷ আনিয়াছেন, তাই ত গুরু-বরণ-কার্যয' সম্বন্ধে শান্ত্ে 
এত প্রশস্ত বাবস্থা । যাঁহ! বংশান্গগত তাহা আবার বরণ 
ফরিতে হয় কি? বংশপ্রম্পরায় সম্বন্ধযুক্ত পুত্র কন্তা পিতা মাতা 
পিতৃব্য প্রভৃতির কে কবে বরণ করিয়৷ লয়? যাহা হউক কুলগুরু 
অর্থে যে বংশগত গুরু নহে, তৎ্পরিবর্তে ব্রহ্মজ্ঞ ব। ব্রহ্ষশক্তিসম্পন্ন 
খ্যরুকে নির্দেশ করিয়া দেয়, ভাহাই সনাতন শান্্রাদেশ। 
সেকালে পুরুষাঙ্গক্রমে ধন্মকশ্মের নিয়মিত অনুষ্ঠান ও বিধি 
ব্যবস্থা ছিল সে কারণ কোন বংশে কোন শক্তিশালী কুলজ 
পুরুষের উদ্ভব হইলে, তাহার পরেও কয়েক পুরুষ ব্যাপি 
তাহাদের নিষ্ঠা ও অনন্তসাধারণ সাধনানুষ্ঠান বিগ্ঘমান থাকিত, 
াহাতেই অনেকে সেই বংশের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা সঙ্গত 
বলিরা তখন মনে করতেন। স্থতরাং সহসা স্ব তন্ত্র গুরুর অন্বেষণ 
করিবার আর প্রপোজন হইত ন1। কিন্ত বর্তমান সময়ে তাহার 
সম্পূর্ণ অভাব হইরাছে» এখন সেই সকল ব্রক্ষজ্ঞ গুরুর বংশে 





গুরু-প্রদদীপ ১৯ 


প্রায় সে সৎ-সধংধন।হুষ্ঠান নাই, সে ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ ভাব নাই, 
কেবল ব্যবসাদারী ভাবে কতকগুলা শব কঠস্ব করা ব্যতীত 
তাহাদের মধ্যে আর কিছুই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, 
অতএব সাধন্পণের এইরূপ অবস্থায় গুরুত্যাগঞ্জনিত কিছুগাত্র 
আশঙ্কার কারণ নাই । প্রীসদাশিব বলিয়াছেন-_- 

“মধুলুন্ধো যথ! ভূঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুম্পান্তরং ব্রজেৎ। 

জ্ঞানলুন্ধ শুথা শিষ্ে। গুরোগুববাস্তরং ব্রজেৎ ॥ 

অতএব মহেশানি লক্ষমেকং গুরুং তাযাজেৎ।” 


মধুলুব্ধ ভূঙ্গ যেমন এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধুপান করে, 
জ্ঞানলুন্ধ শিব্যও সেইরূপ জ্ঞানপিপাস্থ হইয়া নিজগুরুর নিকট ন! 
পাইলে, অন্য সদ্গুঞ্র শরণাপন্ন হইতে পারিবে ।হে মাহেশ্বর 
এরূপ অবস্থায় ক্রমে এক লক্ষ গুক্ষও পরিত্যাগ করাযাইতে পারে, 
ইহাতে গুরুত্যাগজনিত কোনরূপ দোষ হইবে না। বাশুবিক 
এই মধুকর-বুত্তিই সাধকের মাধুকরী-সাধনা। সাধু সঙ্ন্যাসীরা যে 
“মাধুকরী' করিয়া জীবন ধারণ করে তাহা! তাহাদের স্থুল ব৷ 
বাহ্‌-ক্রিয়াুষ্ঠান, প্রকৃত পক্ষে সর্ধভৃতের মধ্যে সেই পরম বস্তর 
মধুর রসাম্বাদন করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য । স্থতরাং 
মুমুক্ষ সাধক সেই দিব্য রসলাভের জন্য গুরু-চরণ-কমলসমূহে 
সতত পরিভ্রমণ করিবে । তৰে কোন কুলাবধূৃত ব! ব্রহ্ষমশক্কির 
জ্ঞানপুষ্ট মহাপূর্ণ-দীক্ষিত গুরুর কৃপা লাভ হইলে আর অন্য 
কাহারই আশ্রয় লইতে হইবে না। সেই এক কমল মধুতেই 
তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়া যাইবে । ফলে সেইরূপ মহা! সকল 
সাধকেরই সমান পুজাহ ও একমাত্র আত্রয়স্থল। পিচ্ছিলা- 
তস্ত্রে তাই ভগবান বলিয়াছেন-_ 


২ বক] । 
এ 'ওকমুলমিবং শাহ নানশিবতমহ হত | 

রি এতএব মহেশানি মন্রতে! গুরু মায়ে 1 

এই সমস্ত শাস্্ই এরুমুনক, ওক ব্যতীত মখনপ্রদ গ্র্ 
আব কেহই নাই, আতঞব নুহ মহেশানি, সাধকমাযেরই উচিত 
যপূর্ববক গুধ্র আশ্রয় হণ করেন। সাধনমার্গে গুরূপদেশ 
*যলীড একপদও অগ্রসর হগুষ| বিবেয় নহে । এ সকল কথ! 
'শাথনপ্রবীপেত ৭ 'গ্জরহত্টের প্রথম বঝেও শিততভাবে বল। 
হইখাছে । » 

গুরুকে মনুধ্য আন করিতে নাই, তিমি শিবন্ষ কূপ, অথবা 
শিনই গুঞ্চরূণে মাধকের মন্বোপদেক্টা বলিয়া পৃরিচিত। আবার 
মন্ত্রও শিবন্বরূপ, স্তরাৎ গুরু, যয ও শিপ বা আভিষ্ দেবতা 
তিনই 'এক বা একেই তিণ, সেই কাবণ গুরুকে কষদ সশ্মাত-্ক 
শিৰক্ধপে সহল্লারে,। কখন বিহ্বা।মূলে খআসপে। কখন হদপদ্ধে 
ইগদেবাহাকপে এবং কখন বা তাহার পাধিব পঞ্চভূতাখ ক লাক্ষাৎ 
গুণে আুুওদ ধ্যান করিবে । মুগ্ডখশা তপ্ধে ভাই ভগবান 
স্প্ক্ষঝে বলিরাছেন যে, এই গুরু হইতে আগ্র, মন্ত্র হইতে 
দেবত। এবং দেবতা হইতে সিদ্ধিণাভ হুইয়। থাকে । “গ্চরো- 
াতশ্চ মন্শ্ মন্ত্রা্জাতাতু দেবত11” সাধনার এইনপ 
ধারাবাহিক বিধান ব্যতীত মিদ্ষিব উপায়ান্ঘর সাই | শ্ৃতরাং 
স্ব প্রথমেই গুরু-করণ ব! দীঙ্ষার গ্রয়োহন। সাধনতত্বের 
প্রথন খণ্ডে উক্ত হইয়াছে, উপনয়ন সময়ে আান্ছণের মন্ত্র শেষ 
চবদমাত। গায়তী মন্ত্রের দীক্ষা হইয়। থাকে স্থতরাং ব্রাহ্মণের 
আশার শ্বতস্থ সাধারণ কর্ণগদ্দিপ্রদ দীক্ষার আবগ্তক করে না। 


পু প্রািপে, গক-পুজ!ৰি )ও গরিশিষ্ে € ওক্-তন্ব) দ্ধ ॥ 
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একেবারেই তাহাদের পান্তাভিষেক হইতে কার্ধা আর হইবে। 
তবে শৃদ্রাদির প্রথম হরিলাম মন্্ে করণশুদ্ধি হওয়। বিধেয। বাধা” 
একে হখিনান-রহ্য ও তাহাদের বুঝিয়া লগা কণিবা | 

পীশলগা কা সালে অঙ্পেক্টি আগুন 
জিলা ভ্রু জ্পাতুজ্ন ৪--এইজপ দাক্ষার সনে সঙ্গেই 
থাঞ্ডতাভিষেকাদি গাধনাধ প্রাথমিক অভিষেকগুণি গ্রহণ করা 
উচত। নিতান্তই পারতাপের বিষয় ব্যবসায়ী ব। ক।ণ ফৃকা- 
শুঞ্গণ তই আদৌ অবগত নহেন । “মিরুত্বর অন ও 'বামকেশ্বর 
তগ্ত' প্রভৃতিতে অভিষেকের আবশ্ঠকতা বিবয়ে থি ত আছে-- 

“ভিযেকং বিনা দেবি কুলকর্্ম করোতি য:। 

তন্য পৃঙার্দিকং কশ্ম অতিচানায় কল্পাতে ॥ 

অভিষ্বে কম্থিনা দেব পিদ্ধবিগ্াং দদাঁতি যঃ। 

'তাধৎ কালং বসেদ্‌ ঘোবে যাবচ্চঞ্্ দিবাক রো ৭৮ 

অর্থাৎ আরানক না হইয়। যে ব্যক্তি কেবপমাখ দীক্ষ। গ্রহণ 
করিয়'ই কুলকণ্ম ব| খান্স-নিদ্দি পৃজাচ্চনাধি করিতে আরম্ত 
করেন এবং অভিষেক ব্যতীত সিদ্ধবিদ্য। সকলের কোনও মঞ্ত্রের 
দাদ! প্রদ।7 করেশ, তিশি চত্্র ও হষের শ্থিতিকাপ পরান্ত থোর 
সর্নক বন্ত্রণ! ভোগ কারখেন। স্থৃতরাং পেথা যাইতেছে, অভিঘিত্ত 
না হা বাতীত সাধনার কৌন কাধ্যই মম্প্ন হইতে পারে না। 
অতএব কুলগুত্ স্বয়ং অডিধিক হইয়া নিন নিজ শিখাকে 
আভিষেক প্রদান করিষেন। সাধারণ অনার, কুলগুক্চগণ 
গু! যেক্সণভাবে খি্কে দীক্ষা শ্রনান করেন, যদি ভাহারা 
পরবন্তী অংশে বর্ণিত অভিবেকাদির শিক্ষা, সির ও 'নাঝোচনা 
করেন, তাই! হইলে তাহাদের ও তদার শিবের যথেই মল 





২২ দীক্ষা! । 


(হাটি ৫০৫ 


সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলে গুরুকে আর শিষ্কতের দ্বারে 
সর্ধধা নিতান্ত হেয় হইয়া থাকিতে হয় না, ফলে কুলাচাধ্যরূপে 
তাহারাও একদিন জগতের পৃজনীয় হইতে পারেন। এই 
প্রাথমিক অভিষেকবিধান সম্বন্ধে “বামকেশ্বর তন্ত্রের? পঞ্চাশত 
পটলে বর্ণিত আছে ২-- 
““অভিষেকস্ত্ব ছ্বিবিধঃ শাক্তশ্চ পূর্ণ এব চ। 
অবধূতেন গুরুণ। শাক্তাভিষেকমা চরেৎ ॥” 
প্রাথমিক অভিষেক দুই প্রকার, যথা__ প্রথম, শাক্তাভিষেক; 
তবিতীয়, পূর্ণাভিষেক। এই শাঞ্তাতিষেকও কোন অভিজ্ঞ 
ব্যক্তির লিকট হইতে গ্রহণ কর! কর্তব্য । কুলগুরুগণ-প্রথমে- 
স্বয়ং অভিবিক্ত হইয়া! পরে শিষ্তকেও অভিষিক্ত করিতে পারেন, 
তবে কেবল শাক্তীভিষিক্ত হইয়াই ইহাদের উপদেশ দেওয়া সঙ্গত 
নহে। অন্ততঃ দ্বিতীয় অধিকার অর্থাৎ পূর্ণাভিষেক লইয়া 
শাক্তাভিষেফের উপদেশ দেওয়! উচিত। ইহার পর ক্রমদীক্ষা্দি 
অভিষেকগুলি বথাক্রমে গ্রহণ করিতে হয়, সে সকল বিষয় 
যথাসময়ে বর্ণিত হইবে । এএখণে শান্ত ও পুর্ণাভিষেক-বিধানই 
ক্ষেপে লিপিবন্ধ হইতেছে । অনেক সময় দেখিতে -*ওয়! 
যায় গুরুমগুলী কর্তৃক শিশ্ত উপযুক্ত বিবেচিত হইলে অথবা 
গুরুদেবের সুবিধা বোধ হইলে এক সঙ্গেই শাক্ত ও প্ৃর্ণীভিষেকের 
অধিকার প্রদত্ত হইয়া থাকে। বোধ হয় সাধনাকাক্ষীর ম্বরণ আছে, 
“সাধন-প্রদীপে" এই শাক্তাভিষেক-সাধনাকেই সর্বপ্রথম অধিকার 
বল৷ হইয়াছে, স্থভরাং পূর্ণভিষেকের পূর্বে শাক্তাভিষেক-প্রথা, 
যাহা গুরুপরম্পরার আদেশক্রমে যে ভাবে সকল মঠে আচরিত হইয়া 
পাকে, শ্রীনাথ গুরুদেবের আদেশে তাহা প্রথমেই বর্ণিত হইবে। 
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বলিয়! রাখা আবশ্যক, পূর্ববোক্ত আদি বা অতিবৃদ্ধ ব্রন্মানন্দ ঠাকুর, 
যাহার নিকট শঙ্করাচার্ধযদেব অদ্বৈতবাদের বিচার প্রার্থনা করিয়া 
উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সেই প্রাচীন মঠ বঙ্গের 
কোনও নিভৃত স্থানে গঙ্গাসাগরসমীপে এখনও অতি যত্বে অতি 
সংগোপনে রক্ষিত আছে । গুরু-পরম্পবায় ক্রমে ইহাও শ্রুত 
হইয়। আসিতেছে যে, সেই আদি ব্রদ্ধানন্দ ঠাকুর এখনও সেই 
আনন্দমঠে লিঙ্গ-শরীরে বিরাজিত রহিয়াছেন। ধাহার! 
মহাপুর্ণ দীক্ষ/ভিষেক ও বিরজা] সম্পন্ন করিয়া উচ্চতম সাধনাস্ব 
অদবৈততত্ব বা ব্রদ্ধজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হন, কেবল তাহাদিগকেই 
তিনি শেষ নির্বাণ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন । সাধারণ 
সাধকের ভাগ্যে তাহার দর্শনলাভ ছুরূুহ। অর্ধিকস্ত কলির 
পঞ্চসহম্ম বিগতাবার মধ্যে যাহার গুপ্তভাবে থাকিয়া সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন, শিবের আদেশে তাহাদের আর কেহ দর্শন করিতে 
পারিবে না। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন কোনও মঠের কথাও 
কোন সাধক যোগী সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন 
না। সেই সকল মঠেই হ্শুলিখিত বিবিধ তন্ত্র ও যোগশস্ত 
সকল লুক্কায়িত আহে । তাহ! পুর্বে যেমন গুপ্ত ছিল এখন 
তদপেক্ষাও গুপ্তভাবে রক্ষিত থাকিবে । ইহাও শিব্প্রতিম সেই 
মুক্ত সাধকদিগেরই আদেশ । স্থতরাং সম্পূর্ণ ইচ্ছাসত্বে আমিও 
তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। কলির পঞ্চমহশ গতাবের 
পর হইতে যে সকল নৃতন মঠ পূর্ববাচাধ্যদিগের আদেশে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়'ছে, তাহাতে যে সকল নৃতন আচাধ্য বৃত হ্ইয়াছেন ও 
হইবেন, তাহাদের দ্বারাই সেই গুপ্ত-তস্ত্র ও গুঢ় যোগ শাস্ত্রাদি 
কলির প্রাছুভাবের সঙ্গে সঙ্গে আবশ্তক মত উপধিষ্ট হইবে। 


তি রিনি আছর 
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শা 8০ পি ০৮৭ হিরা ইরা এরা ররর হারও সা! 


ইহাও শিবের 'আাদেশ। আমরা সেই পৃজ্যপাদ গুরুমণ্ডলীর 
আর বা মন্তরচালিত পুত্তলিক! যাত্র। 
অনভিষিক্ত কুলগুরু অর্থাৎ ধাহার। বংশ-পরম্পরাধ অসংখ্য 
শিষা রক্ষ! করিয়! আসিতেছেন, তীহাদিগের কুপ-গৌরব-স্বরূপ 
তাহাদের পিতৃপুরুষগণের মধো এক বা ততোধিক মহ্থাথ্ম। ধাহার! 
উতৎ্কট সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ধাহাদেন সাধনা ও 
সিদ্ধির ফলস্বরূপ মনাতন ধর্শপিপান্থ এতাধিক আর্ধ-পরিবার 
এখনও (সই বংশের কূপাভিখারী হইয়। রহিয়াছেন, সেই সিচ্ধ 
মহাপুরুষগণের সাধন-সামর্থোর প্রতি শ্রন্ধাপ্বিত হৃইয়াই সেই 
ংশের ধংশধরগণকে এখনও খশুরুরূপে গ্রহণ ও পুক্দ। করিয়া 
আগিতেছেন, সেই সকল গুকুকুলের যখেঙঈরূপ অবলতি হইলেও 
তাহাদিগের সেই সিদ্ধ বংশমাহাত্ম্য এখনও বহু স্থলে তিরোহিত 
হম নাই । “কালী+ 'তারাদি' সিদ্ধমন্ত্রজ্জঞ দিব্য বাসাত্তিক কৌল- 
সাধকের অন্ততঃ গধাশ পুরুষ পধ্যন্ত তীহানের সাধনার শক্তি 
বিছ্যমান খাকে, এরূপ বীর সাধকদিগের পঁচিশ পু এবং তাম- 
০০১ 
সিক সাধকদ্দিগের দশম পুরুষ পথ্যন্ত সাধনসামথ্য কোপ কোনও 
বংশে এখনও প্রত্যক্ষ কর! যায়,। মেই কারণ সাসমাভেদে 
কুলগুরুগণের সহিত যথাঞ্মে গঞ্চাশ, পণ ও দশ গুরু পর্যন্ত 
তাহাদের শিল্যবংশের অবিচ্ছিন্ন সম্বঙ্ধের কথা গুক্তস্ত্ ও 
“কামাধ্য| তন্ত্রের মধো বিশদভাবে উল্লেখ দেখিতে গাগা যায়। 
গরু শিষ্য উভয়েবই 'এই শাঙ্নাদেশ অবহিতচিতে চিগ্রা করিবার 
(বধধীভৃত। 
বর্ধমান সময়ে নব গুরু অন্বেষণ কাপয়া মহন তাহাদের বাহিঘি| 
লঞ্খঘ! নিতান্ত সহদ্র কাধা নহে, কাতণ। সাধক শা হইলে প্রকৃত 


০ 
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লাপক চিনিতে পারা যাঘ না। সেই জন্যই বাহাড়সরে ল্রাস্ত হইথ। 
অনেকেই ভগ্ডকে গুরুরূপে সন্মান করেন, অথ আ।উন্বরবিহীন 
প্রত সাদককে উপেক্ষা করিয়া, সঙ্গে সূর্গে পৈতৃক বা. মধুশ। কথিত 
দুল শুরূুকেও পরিত্যাগ কিয়া, সেই সকল ভগ্ডের নিকট দাক্ষ। 
গ্রহণ করিতেছেন । বালিতে কি, তাহাতেও সাহাদের অঞ্ভাব পর্ণ 
হয না, তাহার! সাধনার কোন পশ্থাই দেখিতে পান না । ফলে, 
বণ স্বীয় দুর্ব,দ্ধিবশতঃ প্রচলিত কুলগ্ররু ভাগ হেতু সামাজিক 
হবেই এক মহাপাতকে লিপ্ত হইয়া থাকেন। 'অনভিমক্ত 
গুরুগণ যাহাতে তঞ্জ বা সাধনার ষথার্থ উদ্দেশ্য হবমদ্দম করিতে 
পারেন, যাহাতে তাহারা নিজে নিঙ্গেই যথাবিধি অগ্ুটানঘোগে 
অভিথক্ত হইস| স্ব শব শিন্ভপদিগকে পককত সাধনার উপবেশ প্রদান 
করিতে পারেন, শীনাথ গুদ্চমগ্ডলীর আদেশে দে কখারও মস্কেত 
£হাতে প্রদত্ত হইবে। 

কেবলমাত্র শুষ্ক বংশ বা কুল-মর্যাদার প্রতি বকা ন। 
করিয়া, যাহাতে প্রকৃত পক্ষে সেই পৃঞ্জাপাদ সিদ্ধ পূর্বপুকুষগণের 
বংশের মধ্যাদ। ও আনর্খ তাহরা রক্ষ। করিতে পাবেন, যাহাতে 
ভাহার”ও স্ব স্ব বংশের উদ্জ্বল প্রধীপর্ণে নিদ্ধকুদ আলোকিত 
করিতে পারেন, তদ্ধিষয়ে অনভিযিঞ্ গুরুক্লের কায়মনে চে 
করা বিধের। তাহাদের সব্ধর। স্মরণ রাখা আবশ্তক--ফন্ধনদীর 
গায সাধনার অস্বংশলিল-প্রবাহ ভীাহাবের মধো নিশ্মই গ্রধ- 
ভাবে বিদ্যমান অ'ঙ্বে;। কেবন একটু পরিশ্রম কিয়া বালুকা- 
শাশিসম তাহাদের হৃদ্যগ্ডের অজ্জানতাস্মূহ বিদুরিত করিতে 
সারিলেই, অতি মিচ ও কৃনিন্মল মাবনদলিল আবার তাহারা 
উপভোগ করিতে পারিবেন । 


২৬ দীক্ষ1। 





সা জ্ড 








শা 


বথান্াাস্্ব মন্ত্র ও অভিষেক-বিপি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলেও, 
কোনও উচ্চাধিকারী সাধকের নিকট হইতেই তাহ! গ্রহণ কর! 
উচিত । পূর্বে অনেক স্থলে বল হইয়াছে, বন্থদেশই তান্ত্রিক 





সাধনা-শিক্ষার্ ফুল-পীঠ ব। কেন্দম্থান : স্থতরাং ইহার অন্তর্গত 
আনন্দমঠ ও তৎপরিচালিত প্রান্তায় কৈল্দ্রিকমঠ বা তাহার 
'অসংখা শাখা মঠ, যাহ| ভারতের উত্তর-প্রান্তস্থিত সেই হিমানী- 
মগ্ডিত গিরিগুহানমূহ হইতে ক্রমে দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের 
নানাস্থানে এখন৪ অতি গুপ্তভাবে প্রতিষ্নিত আছে ও কৰ্ির 
পঞ্চসহ্শ্ম গতাব্দা হইতে ক্রমে প্রকাশ্য ভাবেও স্থানে স্থানে ন্তশ 
॥ঠ স্থাপিত হইয়াছে ও হহবে, তাহার যে কোন একটীব 
অন্তর্গত কোন একজন নাধকের সহিত পবামর্শ করিলে, নিশ্চয়ই 
কোন না কোনও সার্বিক সাধকের সন্ধান পাওয়৷ যাইতে পারে। 
তবে এরূপ শ্েত্রে ভি বিশ্বাসপুষ্টমস্তরে বিশে যত, চেষ্ঠা ও 
পরিশ্রমের আবশ্বাক আছে । সাধ্যান্থলাবে অন্সজ্ধান করিয়। এরূপ 
কোনও ক্রিয়াভিজ্ঞ সাধকের * 'নকট হইতে অভিম্বিক্ত ইইলেইভাল 
হয়, অন্তথা তাহার সম্পূর্ণ অভাব বোধ কঠিলে, অর্থাৎ এমন কোন 
সাধ সন্ন্যানীদিগের বচন-চাতুধ্যে সহন। নুগ্ধ হইয়! যোগ ও প্রাণায়াম।দির উপদেশ 
লওয়! উচিত নহে । সেই কাবণ প্রকৃত যোগ-পরায়ণ সাধক চিনিবার দুই একটা 
মহজ সন্কেত এই স্থলে বলিয়া দিতেছি ॥ প্রথমতঃ স্থিপ্ধ কোমল অথচ জ্ঞানোল্বল 
প্রফুল্ল নয়নই যোগীর পরিচায়ক | পবিচ্ছদ-পারিপাটাবিহীন সেই আনন্দময়মূত্তি 
গেখিবানা হাদয় অভিনব আনন্দবনে আল্পতে হইয়া শায়। হিন্ুন্থানী সাধক- 
গথেব মধো হই একটা প্রনদবক্য প্রচলিত আছে মে, 
»যোগীকে | পনছান্‌ আখ, 
উন জানীকে। পরছ'ন্‌ বাক” 


গুক-প্রদাপ | ২৭ 


দুরগমস্থলে, সাবিক-দাধন শক্ডিবিহীন বা শুদ্র-প্রধান স্থানে থাবিয়। 
'আঁভবিন্ত হইবার ইচ্ছা করিলে, যে বিধি অবল্থন করিতে 
হইবে, সংক্ষেপে তাহাও বর্ণিত হইতেছে। ভনভিষিক্ত নামধারী 
কুলগুরুগণের পক্ষেও তাহ] যে, বিশেষ সহায়তা প্রধান করিবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাথমিক ও পরবতী অভিষেকবিধি- 
সম্বন্ধে গুরুপরম্পরাদেশে যাহ! বর্ণিত হইবে, অভিষেকাভিলাধা 
ব্রাঙ্মণ-সাধক যথাবিধানে তাহ! সম্পন্ন করিয়া লইবেশ। পুনরায় 
বলিহেছি, _-সাধনাকাজকীর যেন সর্বদা শ্মবরণ থাকে থে, 
'অধিকারপ্রাপ্ত সাধকেব নিতান্ত অভাব হইলেই, «আদি আনন্দ- 
মঠাধিশ অতিবৃদ্ধ শ্রীমদ্‌ ব্রদ্ধানন্দ-গুরু-পরম্পরাকে উদ্দেশ্যে” 
খুরুপদে বরণ করিয়া, সেই সকল অনুষ্ঠান-বিধি অতি সাবধানে 
শ্রন্ধ! ও ভক্তিপূত চিত্তে অবলম্বন করিবেন; অন্যথ] কদাপি স্বয়ং 
অভিষিক্ত হইবার কল্পনাও করিবেন না! । যদ শিবোক্ত তন্ত্রশান্ত্রে 
বিশ্বাস থাকে, যদি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার অভিলাষ থাকে, 
তবে এই শিবশ্বর্ূপ সর্বদশাী তব্বজ্ঞ সিদ্ধব-গুরুমণ্ডলীর আদেশ 
শিববাক/ বলিয়াই মনে রাখিবেন তাহা হইপে নিশ্চয়ই যথ] 
সময়ে তীহাদের কপালাভ করিয়! পরম সুখী হইতে পারিবেন। 
চট “যোগীকো, ভোগীকো, রোগীকো জান্‌, 
সআখসে নিসান্‌ খর আথসে পয়ছান্‌।” 
সামান্ক একটু লক্ষ্য কৰিলেই তাহ! বেশ বুঝিতে পার! খান্। এতস্বাতীত 

তস্ত্র-শান্্রাদির মধ্যেও গুরুলক্ষণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে, কিন্ত বর্থমান 
মময়ে সেই সকল মিলাইয়| সাধক-গুকু নির্ণয় করা কঠিন। তবে যাহার! গুরু- 
মণ্ডলী ও আশন্দমঠমমূহেব সংবাদ জানেন, যাছাব। ভ্রিভীর্থ, নবচক্র, ভ্রিলোকা, 
ব্যোমপঞ্ক ও কলাধাধা।স গুপ্ত যোগাম্মক বিষয়সমুছে অভিজ্ঞ, ভাহারাই 
যোগোপদেষ্ট1-নাধক বলিষ। জখনিবে। 


২৮ দীক]। 


নু হব শুগুলতন্ল স্থান অঞ্ষি- 
জ্গন্র ক্ল্ডিত়্ে শানে স্নো ৪- আধুনিক অনেক 
ব্যবসায়ী গম্থকার “বিন! গুরূপচদশে যোখাদি কল দাধান প্রথালীই 
শিক্ষ। হইবে » বলিষা নিজ শিল্প প্রকাশত গ্রশ্থাবলাব বিক্ষাপন 
দিয। থাকেন। পাঠকেব শ্মবণ মাখ। উচিত, তাহারা নিতান্তই শঠ, 
তাহারা সাধনার কোন ধারই ধাবেন মা, কেবন খ্ার্থের গা মাপা 
গ% হইতে কিছু কিছু মংগ্রহ কবির।তাহার উপর শিগ্গ মনামত 
টাক! ও টিগ্লনিসহ গ্রন্থ-র্্ন। কিথা গ্রকাশ কবেন। সুতরাং সেঙগ 
সাধনগ্র ৪ পাঠ করিয়। কেহ থেন অমঞ্জালে ন| পড়েন। 'এধুন। অনেকেই 
সেইক্প গ্রন্থ পড়িয। যোগ'দি অনুষ্ঠান করিবার ফলেই বানাবিথ 
দুরাবোগা ব্যাধিগন্ত * হইয়| পড়িমাছেন। যাহ! কেবল সাধলা- 
ছারা 'অন্থভাবয ব| সম্পূর্ন গ্রতাঙ্গদৃর্নি-মাপেক্ বিষয়, তাহা যে 
সংশ সহ পঠ।ব/'পী গান্থ৪ গ্রকান করা গ্রকতই ভুঃসাধা, ইহা 
পহঞ্জেই সকলে হৃদবর্ষণ কধিতে পারেন । যেখন ইক্ষু-শুড় ও 
থঙ্জুর-গুড, উভয়েরই স্বাদ গিষ্ট হইলেও, বদ কেহ ইচ্ছ ৰ 
বন্দর পড় কখনও না থাই! থাকেন, আর তেই বাক্ডিকে যদ 
উভমের ধো স্বাদের পার্থকা যে কি, তাহ! বিবৃত করিয়া 
লঝাইর। ধল| হয়, কিংণ। এত-মহমপৃষ্ঠাগঙ্থে তহ। পিপিবদ্ধ, 
করা হয়, তাহ! হইলে মেই স্বাদের বিচি পার্থ৪। বিইতেই 
বুগাইতে পার যাইবে না) কিছু এক এক শিপু উঠ্ন পকার 
গড় তাহার নিচ্বার উপর প্রাণ করিশে অতি নহে ততৎকণাৎ 
তাহংর বোধগমা টধ আর বরথা অজ বাকারার করিতে 
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» যো 1বা1ধি- নিধারধ বিধ।- বিধি ও ৯নং খাদি এপৃর* বণ গর; গে গাঝশট- 
শে প্রদত্ত হইযাহে। 


'গরু-প্রদীপ ॥ ২৯ 


জপ 





(অঅ, এড জা 


হইবে না। সাধন-রস আস্বাদন কর্রিতে হইলেও সেইরূপ 
উপযুক্ত সিদ্ধ-গুরুর প্রত্যক্ষ-উপদেশ ও আদর্শ ব্যতীত তাহার 
প্রশ্ৃত জ্ঞানপাভ হইতেহ পাবে না । তবে গুরু-পরম্পরা দি 
সাধনশাস্ত্রসমূহ ও ত্রিয়াভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রণীত উপাদেয় সাধনগ্রঞ্থা- 
বলী তাহার বথেষ্ট সহায়তা করিয়। থাকে মাত্র । 

ও সদাশিব ও ॥ 


দ্বিতীয় উল্লাস। 


বে 
সাধারন অভিষেক-ভ্রিয়া। ও তাহার ব্ধান। 


“অভিষেক বিন) দেবি কুলকম্ম করোতি যঃ। 
তস্থপঙ্গ।দিকং কণ্্ম অভিগারার কনাতে ॥৮ ইত্যাদি 


এ সকল কথ! প্রথম উল্লাসেই বল! হইয়াছে; এতদ্বতীত 
আরও উক্ত হইয়াছে যে, প্রাথমিক অভিযেক দ্বিবিধ, যথা 
শাক্তাভিযেক ও পূর্ণাভিষেক । ইহার মধ্যে 'শাক্তা ভিষেকই, 
মূল বা আছ্যাতিষেক বলিয়। শাস্ত্রনিদ্দি্ । স্থৃতরাৎ সাধনা- 
কাজীর তাহাই অগ্রে অবলম্বনীয়। পূর্ণাভিষেক ও অন্যান্য 
অভিষেক গুলি যথাক্রমে পরে গ্রহণীয়। উসদাশিব বলিয়াছেন £-- 


“বিধান মেতৎ পরমং গুপমাসীদয্যুগত্রয়ে । 
গপ্তভাবেন কুর্বস্তোন্রামোক্ষং যযুঃ পুরা ॥” 





৩৪ সাধারণ অভিষেক-ক্রিরা ৷ 





সত্য জ্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই অভিষেকবিধান অতিশয় গপ 
ছিপ, তৎকালে অতি গুপ্তভাবেই ইহার অনুষ্টান করিয়া ভক্তিমান্‌ 
সাধকগণ মোক্ষণাভ করিঘ্াছেন। দেবাপিদেব শ্রাভগবান্‌ ইহার 


পরই আবার বলিয়াছেন £-- 
“প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলব্তিনঃ | 


নক্তং ব1 দিবসে কুর্য্যাৎ সপ্রকাশাভিষেচনম্‌ ॥৮ 
প্রবল কলির আবির্ভাব হইলে, তখন কুলাচারা মহাত্মগণ 
রাত্রিকালে অথবা! দ্িধসেই প্রকাশ্টভাবে অভিষেকের ব্যবস্থ! 
করিবেন। শ্রপদাধিব আরও বলিয়াছেন £-- 
“গুরুশ্চেন্নাধিকারী শ্াৎ শুভপূর্ণাভিষেচনে । 
তদ[ভিবিক্তকৌলেন সংস্কারং সাধয়েৎ প্রিয়ে ॥” 
অর্থাৎ হে পরিয়ে, যদি গুরু (প্রাথমিক মন্ত্রদাতাগুরু ) শুভ 
পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হয়্েন, তাহা হইপে কোনও অভিষিক্ত 
কোৌল-ধশ্মাশ্রয়ী সাধকের ছারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে। 
অভিষেকের পূর্ববদিবসে সায়ংকালে কোনও অভিধিক্ত-গুরু কর্তব্য- 
কম্মের বিগ্রশাস্তির নিমিভ যথাশক্তি উপচার দ্বার। বিস্রা্জ 
গণপত্যাদি দেবতার পৃঙ্জা ও অভিষেকার্থী শিষ্টের অধিবাস ক্রয়] 
সম্পন্ন করাইয়া দ্িবেন। কোন কোনও সাধক অভিষেক- 
দিবসেই গণপততির পৃজ! ও শিল্তের অধিবাসাদি-ক্রিয়া সম্পন্ন 
করিয়! থাকেন । অধিকাংখ মঠে এইরূপ বিবিধইঅধুন| প্রবর্তিত 
দেখিতে পাওয়! যায়। অধিবাসাস্তে শিষ্য উপস্থিত কুলসাধক- 
গণের যথাশক্তি অর্চনা করিবেন। এইস্থানে সাধনাকাজ্ষীর 
অবগতির জন্য আগমোক্ত অধিবাসাদির সংক্ষিপ্ত বিধান লিপিবদ্ধ 


হইতেছে । 


গরু-গ্রদীপ। ৩১ 


পি বার রি». সই ৩টি ই উস স্ব রাহা আসল সিপাহি 


আশ্রিনাস-শুঙস্পলন্ক্ে গহ্রশেস্ণপাক্ি 
*সুক্ড। ৪-_ প্রথমে গুরুদেব অভিষেক বা পুজাগৃহে আননে 
উপবিষ্ট হইয়া যথারীতি আচমনাদি ঞ্ধ সম্পন্ন করিয়া! কতাঞুলি 
হইয়া জগন্মাতাব চরপচিস্তা করিবেন। পূজা প্রদীপে' দেবীর 
চরণচিন্তাি মন্ত্র লিখিত আছে। এস্কলেও সংক্ষেপে নিয়ে তাহা 
উদ্ধৃত হইতেছে । 

“ও তংস্থ। হ্রী' দেবি, তৎংপ্রাকতং চিত্বংপাপাক্রান্ত- 
মভুম্মম। তর্মঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হা ফটুচ তে নমঃ॥ গুহী 
হযাঃ গোমে। যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ। এতে 
শুভাশুভন্যেহ কশ্মণে! নব সাক্ষিপ38” চ। 

পূর্বাঁদবসে দীক্ষাভিলাধী শিষ্য নিরামিষী বা হবিষাল্মভোজী 
হইয়। সম্পূর্ণ সংযমী থাকিবে । শিশ্য পৃজাদি কর্টে অভিজ্ঞ হইলে, 
স্নানাদি প্রাতংকৃত্য প্রভৃতি কার্য সমাপণান্তে সংক্ষেপে পঞ্চদেবতা” 

ও 'নবগ্রহ? আদির পুূজ1 করিয়। পরে স্ন্তিবাচন করিবে। 
অথ ম্বস্তিবাচন--( কুশীতে আতপ চাউল লইয়া)" হী 





কঙবোহন্টিন অমুক গোত্রন্ত অমুকশ্য (শিস্তের গোত্র ও নাম 
বলিয়।) শ্ব কর্তবা * শুভ শাক্তাভিষেক কন্মাঙ্গীভূত গণপত্যাদি 
দ্নেবতাপুজাশুভাধিবাসনকর্খণি পুণ্যাহং ভবস্তোইধিক্রবন্ত হী 
পুণাহং। হী" পুণাহং হী পুন্যাহং হা পুণ্যাহং। (কুশত্রাক্ষণৈ: 
সঃ উক্ত। নারাচমুদ্রয় ত্রিশ্তগুলান্‌ বিকীরেৎ। অর্থাৎ “নারাচ- 
নুদ্রায় তিনবার সেই চাউল ছড়াইবে। এইভাবে পুনরায় বলিবে। 
“হু! কর্তব্েহশ্মিন্‌ অনুক গোত্রস্য অমুকশ্তয (শ্বঃকর্তবা) শুভ শাক্তা- 

* 'পৃজাপ্রদধীপের-_-১৮৪ পৃ্। হইতে “উষ্রীমদ্‌ ছক্ষিণ কালিকার পৃজ্াবিধি” 


ধা দেখ 


৩২ সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়া । 


কা এপি এইচ ররর ডর পর ওরা ওর 





জট আত স্পা জি 


ভিষেক বন্াঙগীভূত গণপত্যাদি দেবতাপৃজা-শুভা ধিবাসনকর্ধদণি 
ঝন্ধিংতবস্তোহধিক্রবন্ত । হী খদ্যতাং। হী খদ্ধাতাং। হী 
খদ্ধ/তাং |” (এইভাবে) “হী কর্তবাহশ্মিন অমুক গোত্রস্য অমুকন্ 
(শবরঃবর্ধব্য) শুভ শাক্তাভিষেক কক্খাঙ্গীভূত গণপত্যাদি পৃজা- 
স্তভাধিবাসনকশ্থাণি স্বস্তি ভবন্তোহধিক্রবন্ত । হা স্বন্তি। হী 
স্বন্তি। হী ম্বস্তি। তাহার পর--“হ্রী' স্বস্তি ন ইন্দ্র বৃদ্ধশ্রবাঃ 
স্বস্তি নঃ পৃ! বিশ্ববেদা : স্বস্তি নস্তাক্ষেোহরিইনেমি: স্বস্তি নে! 
বৃহম্পতিদ্রধাতু ।” “ওহী ই স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী অপর্ণশ্রবাঃ স্ব 
বস্তি ন: কালী হ্রৌ মেধাযুতময়ীং হৈ স্বস্তি নঃ গ্রত্যঙ্গিরা দেবতা 
দধাতু শু হী হা ফট স্বাহ!! হীস্বন্তি। হী স্বস্তি। হ্ৰান্বন্তিঃ 
(কুশ-্রান্ণৈঃ সহ ত্রিস্তুলান্‌ বিকীরেৎ।) শুর্ববৎ তিনবার সেই 
চাউল ছড়াইবে। 

অথ মঙ্ধল্প যন্ত্র ও তৎসৎ। হী অগ্য অমুকে মাসি অমূক 
রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমূক গোত্রস্য প্র 
অমুকন্ত (শিশ্তের গোত্র ও নাম বলিয়।) শুভ শান্ত ণ' তথ। পূর্থা- 
ভিষেক বশ্মাঙ্গীভৃত গণপত্যাদি দেবতা পুজা পূর্বক শুভ-অধি- 
বামনকশ্মাহৎ করিশু।মি |” অনন্তর স্ব-শাখোক 'সঙ্কল্পসক্ত' জানা 
থাকিলে পাঠ করিবেন। ইহার পর পুঞ্জার অন্যান্য সাধারণ 
মান্ঠানিকক্রিয়-কলাপ ব্রান্ষণমাত্রেই বিশেষভাবে অবগত 
আছেন, সেই কারণ কেবল বিশেষ মন্্ব ব্যতীত অন্যান্য অনুষ্ঠানের 


তর, সপ সবার এ সর 








পা (রা 0৮০৮ এপ এস এপস রত পারি এর এস 


* স্ব অর্থে পরদিন ব। আগামী কলা। যখন “আনন্দমঠের' নিয়ম অনুসারে 
কাধ্য হইবে, তখন "শ্বঃকর্ধব্য' এই শব ব্যবহ্হত হইবে না, কারণ সে নিয়মে 'সগ্ভা 
সকল ক1ধই সম্পন্ন করিতে হয়। 

+ 'শাক্তাভিবেক* ব! 'পূর্ণাডিষেক' যখন যেরপ আবঙ্গুক সেইরাপ মন্ত্র বলিবেন। 
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বিষর্ভাবে আলোচনা! করিলাম না। 'পুজাপ্রদীপ' দেখিছ়] 
পৃজার্চনার অন্যান্য সকল কাধ্যই করিতে পারিবেন । ৃ 

পুজাপ্রদীপে' বর্ণিত বিধি অগ্সারে সামান্তাধা ও বিশেষার্ধ্য 
স্বতন্ত্র ভাবে যথারীতি স্থাপিত হইলে, * মাষভক্তবলি * প্রদান 
করিবে । ইহার পর “ভূতশ্ুদ্ধি”। ভূতশুদ্ধি কঠিন ব্যাপার, 
তাহা সাধক গুরূপদেশ ব্যতীত করিতে সমর্থ নহেন। সেই 
কারণ তন্ত্রোস্ত সামান্ত-ভৃতশুদ্ধি অর্থাৎ জ্যোতিমন্ত্র (৩ হ) 
১০৮ বার জপ করিলেই তাহা সিদ্ধ হইবে । যিনি প্রর্কত ভূত- 
শুদ্ধিতে* অভিজ্ঞ, তিনি সেইরপই কাধ্য করিবেন। তাহার পর 
“মাতৃকান্যাস” “করাঙ্গন্তাস”, 'অস্তমপতৃকান্তাস», 'বাহমাতৃকান্তাস, 
সম্পন্্ করিয়া 'আদিত্যাদি নবগ্রহণ, ইন্দ্রার্দী দশদিকপাপ”, 
'গণেশাদি পঞ্চদেবতা» “সর্বদে বত”, 'সব্বদেবী”, "অকাবাদি পঞ্চা- 
শদ্বর্ণ, ' প্রতিপদাদি তিথি» 'কিষঃপক্ষ', “শুরুপক্ষ” 'অমাবস্যা', 
পূর্ণিমা” গুরু ও উপস্থিত দেবদেবীর" গদ্ধপুষ্পাদি দ্বারা পুজা 
করিবে। পরে “পীঠন্তাস” করিবে। এই সকল গ্ভাসাদি, "পুজা প্রদদী- 
পের? মধ্যে বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে। 

ন্বিল্রন্লা্জ গল-্পভ্ভি স্টুজা। ৪- প্রথমে নিয়- 
লিখিতরূপে বিশ্বরাজ গণপরতির খধ্যার্দি ম্ভাস করিতে হইবে। 
যথ। £--"অশ্ত গণপতি বীজমন্ত্রন্ত গণকঞষিং নীবৃচ্ছণো 
বিদ্বরাজদেবত! (শঃকর্তবা ণ ) শুত শাক্ত তথ! পুণাভিষেক 
কণ্মণে বিদ্বশান্ত্যর্থে পে বিনিয়োগঃ | শিরমি গণকবঝাষয়ে নমঃ 
মুখে নীবৃচ্ছন্দনে নমঃ, হৃদয়ে বিজ্রাঞ্জায় দেবতাম়ৈ নমঃ” 


* প্রকৃত তৃতশুদ্ধি বিধি পরে এই গ্রত্থে ও “পুজা প্রদীপে' অতি বিস্তুত ভাবে 
বর্ণিত হইয়াছে। 
+ অভিবেকের দিবসেই এই '্তান' করিতে হইলে, *স্বঃ কর্তব্য” বলিবে ন!। 
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অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি করাঙ্গন্তাস, যথ| £_-"গাং অস্থুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, 
গ্লীং তঞ্রনীত্যাং স্বাহা, গৃৎ মধ্যমাভ্যাং বষট্‌, শৈং অনামিকাভ্যাৎ 
হু, গৌং কনিষ্ঠাভাঃ বৌধট্‌, গঃ করপৃষ্ঠ তলাভ্যাং অস্ত্রায় ফট, ॥” 
হ্বদয়াদি ষড়ঙ্গন্তাস, বথ! £--“গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাভা, 
গৃং শিখায়ৈ বষট্‌, গৈং কবচায় ভূ, গৌং নেতত্রয়ায় বৌষট, 
গঃ করপৃষ্ঠ তলাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌ ॥” 'গঘ এই বীজমন্ত্রে প্রাণায়াম 
করিতে হহবে। (পুঙ্গাপ্রদীপে' অন্তান্ত অনু্ান-বিধি দেখ) ইহ। 
সম্পন্ন হইলে, নিম্নলিখিতরূপ গণপতির ধ্যান করিতে হইবে । 
“পিন্দরাভং ত্রিনেত্রং পৃথৃতরজঠরং হস্ত-পদ্্ৈর্দধানং। 
শঙ্খং (দণ্ডং) পাশাঙ্কু শেষ্টান্থ্যরু করবিলসদ্ধা রুণীপূর্ণুস্তম্‌ ॥ 
বালেন্দুদ্দীপ্তমৌলিং কারপতিবদন” বাঁজপুরা্্রগগ্ম্‌। 
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভঙজতগণপ(তিং রক্তবস্তাঙ্গ রাগং ॥ ” 
ভাবার্থ।-_ধাহার দেহ সিন্দরের ন্তায় আভাবিশিষ্ট, ধাহার 
তিনটী নয়ন, ধাহার জঠর স্থুলতর, বাহুচতুষ্য় বাথ ধিনি শঙ্ঘ(দ), 
পাশ, অঙ্কুশ ও বর এবং বিশাল শুণ্ু দ্বারা বাক্ুণীপূর্ণ কুস্ত ধাবণ 
করিয়া আছেন, ধাহার মৌলি নব-শশিকল! হার] উদ্দীপ্ত, বাহার 
গজরাজসদূশ বদন এবং সেই গণ্ড সর্বদা! মদভ্রাবে আর্দ্র হইয়। 
রহিয়াছে, যাহার শরীর সর্পরাজ দ্বারা বিভূষিত এবং যিনি 
রক্তবস্ত্র পরিধান ও রক্তবর্ণ-অঙ্গরাগ দ্বারা চর্চিত, এইরূপ 
বিশ্বরাজ গণপতির ধ্যান করিবে । অনন্তর মানচসাপচারে পঙ্গ। 
করিয়া পূর্বস্থাপিত্ত গণপতি-ঘটের চতুর্দিকে যথাক্রমে পূর্ব হইতে 
পীঠশক্তিদিগকে গন্ধপুষ্পাদি থার। পা কর্রবে। যণা £_ 
(পূর্বদিকে) “এতে গন্ধপুষপে ও ভীব্রারৈঃ নম, (অগ্নিকোণে) এতে 
গন্ধপুশ্পে ও জালিন্তৈ নমঃ”, এইভাবে গ্রত্যেকবারে “এতে গন্ধ- 
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পুষ্প” বলিয়া ( দক্ষিপদিকে )"৩ নন্দায়ৈই নম”, ২ নৈষ্ধাতে ) 
প্জ ভোগবামৈ নম”, (পশ্চিনদেকে) “৪ কাষকরপিন্তৈ নম: 
(বাযুকোণে) “গ উত্বায়ৈ নমঃ” (উত্তরদিকে) * তেজনত্যৈ 
নম”, ( ঈশানকোণে ) "৩ সতভ্যায়ৈ নম: (মধ্যে) “ও 
বিষ্ববিনাশিন্যৈ নমঃ” । 

অনন্তর “এতে গন্ধপুপে ও কষলাসনায় নমঃ” বলিয়া 
কমলাসনের পুজা করিয়া, বিদ্বরাজের পৃর্বোক্রূপ পুনরায় ধান 
ও যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে । (বীভাবাস্থকৃণ যাহার! 
বাব্‌-পঞ্চমকার ব্যবহার করেন, তাহার] তত্গ-নিদ্দিষ্ট মন্ত্র শোধিত 
*পঞ্চতত্বরূপ উপচার-সহখোগেও পুঙ্জা কবিতে পারেন। তবে 
শিবস্বর্ূপ আপি গুরু বুদ্ধ-ব্রদ্মানন্দদেবের দিব্য।চাবী ও ধাশণাচারী 
শিষ্“-পরম্পরামধ্যে বাহ্‌-পঞ্চনকারের আদৌ ব্যবহার নাই ।) 
যাহ! হউক পরে (প্রতোকবার “এতে গন্ধপুস্পে ও" বলিয়া) 
“গণেশায় নম, ও গণনাম়্কার নমঃ, (এইক্পে) গণনাথায়, 
গণক্রীড়ায়। একনন্তায়। লঙ্বোদরায়, গজাননায়, মহোদরায়, 
বিকটায়, ধৃস্তাভায় ও বিস্বনাশন-দেখতাস়” বলিয়া সকলের পুজা 
করিবে । এইবার 'ত্রান্ধী প্রভৃতি অষ্ট-শক্তি” ও হিন্দ্রাদি রখদিক- 
পালের পূর্ব গন্ধপুশ্পনং পুজা কারবে। দিপালদিগের 
“অস্ত্রসমূহের'ও পুজা করিবে ' অনন্তর গণেশঘটেই যষ্ঠিম'র্কডেবও 
আবাহন করিয়া যথাশক্তি পূজা করিবে । এই সকল দেবতামই 
বিশ্বরাজের যখাশক্তি পৃর্দা সম্পন্ হইলে, অধিবাস-কারধা সম্পন্ন 
করিবে ও পরে উপস্থিত সাধকদিগকে সাধামত তৃপ্তিসহকারে 
ভোজন করাইবার৪ বিধি আছে । 


৩৬ সাধারণ অভিষেক-ক্রিমা 


অগ্চিল্নাডন £_তাহ্বিক ধশধিধ সংক্কার-বিধানাহুসারে * 
“অধিবাসক্রিয়!? সম্পর্ন কবিবে। (এ স্থলে অধিবাস-ক্রিয়ার 
সংক্ষেপে বিধিহ বণেত হইতেছে ।) শিষ্তের এই অধিবাস- 
সংস্কারের জন্য &র, স্বয়ং উত্তরমুখে বাসয়। শিষ্কে পূর্বমুখে নিজের 
বামদিকে বসাইধে 1! শ্মে একটু হবিত্রা (বাটা হলুদ) লইয়া 
গণেশঘটে “পন করাইয়া তাহাতে নিজ দিব্য-দৃষ্টি প্রয়োগপুর্বক 
শিষ্তের কপাপে ছঁাইতে ছু'নাইতে বলিবেন--”ও' হী" অনয়া 
হরিভ্র! অঙ্গ (ভ্রীলোক হইলে 'অস্তাছ্ বলিবে) শুভাধিবাসনমন্তর 1” 
এই তাবে একটু চন্দন লইয়া পুর্ববৎ গণেশঘটে স্পশ করাইয়! 
তাহাতে নিজ দিকাতিতি সথাপনপূর্বক শিষ়ের কপালে ছুয়াইতে 
টয়. বপকেন্ত হাঁ অসেন গদ্ধেন অস্ত স্রভাধিবাননমন্ত ।* 
অনপ্তর "মহী? আনি শ বরণ্ডাপ:প্ এক একটী বস্তু লইয়। 
পূর্ব ঘটে স্পর্শ করাইয়া ও নিজ পৃষ্টিস্থাপন দ্বার শক্তিযুক্ত 
করিয়া তস্ত্রোক্ত বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে ব কেবল 'গায়ন্্রী” পাঠপূর্ববক 
১ “মহী”, অর্থাৎ গঞঙ্গামৃতিকা “ও হর অনয়া মহা! অস্য 
শভাধিবাস্নমপ্ত 1” এই ভাবে ২ *চম্ন' লইয়। পুর্ববৎ বিধিতে 
শক্তিযুক্ত করিবে ও "গায়ন্ত্রী' পাঠসহ শিষ্যের কপালে স্পর্শ 
করাইতে করাইতে বলিবে--ও হী অনেন গন্ধেন অন্য 
শঁভাধিবাসনমন্ত্র ”। ৩। “শিলা” (লুড়ী) লইয়া “ও হ্রী অনয়া 
শিলগ্লা অশ্ব গন ধিবাসনমন্ত্র 1৮ ৪1 ধন্য” লইয়া পূর্ব বিধিতে 

+ "সহানিববাণ' তন্ত্রের নবমোলান দেখ। 

1 মধী-পক্ষ-শিল! বান্ত-দুর্বা-পুপপ-ফলংদধি |. ঘুত-স্বত্তিক-সিন্দুর-শঙ্থ- 
কঞ্জন-রোচলাঃ। সিদ্ধার্থ কাঞ্নং-লৌপ্যং-তাঅ-চামর-দপ্পণম্‌। দীপং-প্রশত্তি- 
পাত্রঞ্চ বণয়েচ্ছ ভকর্ম্বন্‌ 1 
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“নি হা অনেন ধান্যেন অন্ত €। পদুর্ধা লই) এও হী 
অনয দুর্নায়!--*----৪। ৬। পুষ্প 7৭৭ হী অনেন পুল্পেন ত১। 
৭। ফল? (কদলী বা হরিতকী আদি) লইয়া--"8 হী" অনেন 
ফলেন ১০০১ ৮ দধিণি তরী অনেন দরা-ত। ৯ বত 
“9. হাঁ অনেন ঘ্বতেন" তত *। ১০। 'ন্বপ্তিক' (পিষ্টতওুল বা 
পিটুপির খার1 গঠিত ব্রিকোণাকার যন্ত্র শ্বস্তিক)--"৭ হী আনেন 
অবত্তিকেন-৮। ১১। পিন্বুর-ও হী অনেন সিম্ুরেন ১১১৪ 
১২-| শখ --৪ হী অনেন শখ্খেন,১১১১০০০৪। ১৩1 'কিজ্জল ও 
হী অনেন কজ্জলেন-****০০ প|. ১৪। 'রোচনা" (গোরোচন। 
অভাবে হরিডা )--*ও হী অনয়া রোচনয়......**, ক ১৫। 
“সিদ্ধার্থ। (শ্বেতশর্ষপ)--৮ও হী' অনেন সিদ্ধার্থেন*০১০০-০৪। ১৬ । 
“ববঞন।7-&" হী অনেন কাঞ্চনেন,১১১১১১১১৯। ১৭1 গরৌপ্াা- 
শণ হী” আনেন রৌপোন ১০০, ৮1 ১৮ | “তাজ --*এ" হী” অনেন 
তামেন...১১১.১, ৮] ১৯। “চামর-”ও' হ্রী” অনেন চামরেন.*.১.১৪। 
২০ | 'দর্পন'--*ও তরী" অনেন দর্প নেন." ৮ ২১। 'দীপ”-- 
*৫” হী” অনেন দীপেন.....,৮৮। ২২ । 'প্রশক্তিপাত্র' | বরণডাল! 
অর্থাৎ পূর্ব-বর্ণিত দ্রব্যগুলি যে থাল! বা থে পাত্রে রক্ষিত থাকে) 
-_পশ হী অনেন প্রশন্তিপাত্রেন,...১.১,০ "। সকল প্রবাই পূর্্ব- 
বর্ণিত বিধিমত ঘটে স্পর্শ করাইয়! শক্তিযুক্ত করণান্তর গায়ন্রী- 
পাঠসহ শিষ্তের কপালে ব| যথাস্থানে স্পর্শ ব! প্রধান 'করিবে। 

এতদ্বাতীত হরিদ্রারঞ্িত কাচস্থতায় «টী ব। খটী দূর্ব! 
বাবিয়] “মাঙ্গল্যস্থত্র' গ্রস্ত করিবে ও তাহাও পূর্বাবর্ণিত বিধি 
অঙ্গনারে ঘটে স্পর্শ ও শক্তিযুগ্ত করিয়া গায়ভ্রী পাঠসহ--”ও' হী 
'অনেন মাঙ্গল্য স্থতেন.১১..১১১,, ” বলিয়া শিষের দঙ্িগ হস্তে 
(শিখার বাম হন্তে ) বাধিয়া দিবে। 


৩৮ সাধারণ অভিষযেক-ক্রিমা 


ইহার পর শ্শ্রা' আবি থাকিলে পূর্বাবৎ বিধিতে-"ও হী 
অনেন মালা দ্রবোন........, ”। বলিয়! কপালে ম্পশ কবাইবে । 
এই সকল ভ্রবোর অভাবে কেবল 5ন্দন, সিন্দুর ও দুর্বা 
বা কেবল জল চাউল দিয়াই সংক্ষিপ্ত ভাবে হতে পারিবে। 
ন্বস্ভঞ্ধাশ্ন। ৪-দবারের দক্ষিণ পার্খে বা দক্ষিণ প্রাচীর- 
গাত্রে নাভির সমস্থত্রপাতে উদ্ধে একটা নিন্দরের বিন্দু তাহার 
নিদ্বে হরিদ্রা ৰা হলুদ বাট! দিয়। একটী অর্ধচন্দ্রের আকার 
বিশিষ্ট রেখ! অঙ্কন করিবে এবং উহার নিয়ে টা ব। ৫টী সিন্দ- 
রের বিন্দু দিবে ও সেই বিন্দু হইতে এক একটী ঘ্বৃত ধার! নিয়ে 
ভিত্তিমূল পধ্যন্ত নিক্ষেপ করিবে এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেকবা'র 
নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । 
«গু যদবচ্চে হিরণাস্য যদ বা বর্চেো। গবামুও। 
সতাস্য ত্রক্ধণো। বঙ্টি স্তেমা সং হজামসি 9% 
অনন্তর উক্ত ধারার নিম্নে ভিত্তিযুলে চেদিরাজ বস্থুর আবাহন 
করিয়! গন্ধপুস্প-সহুধোগে গু চেদিরাজ বসবে নম বলিয়া পুজা 
করিবে ৪ নিমপিখিত মন্ত্রে গ্রাম করিবে । যথা 
& চেদিরাজ নমস্ত্রভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে। 
ক্ুংপিপাসানদে দাস্ত চেদিরাজ্ নমোহস্ত্রতে। 
গু চেদিরাজবসে! ক্ষমন্' বলিয়া বিসঙ্জন করিবে। 
0জ্ভাজ্জযো-৩্লগ্গ £-অভিষেক-কর্দের অহ্থ্যদয়- 
কামনায় অন্থজ্বল বন্নাদি সমন্বিত [ভোজ্য সম্মুখে রাখিয়া, শিষ। 
বাম হস্ত চিৎ করি তাহ] স্পর্শপূর্বক দঙ্গিণ হস্তে কুশাদির দ্বার! 
জলেব ছিট! দিয়! নিম্লিখিতরূপে “ভোজ্য অর্চনা” করিবে। 
যখা--এতে গঞ্ধপুম্পে ও এতেভাঃ সোপকরণ আমার ভোজ্যেভো। 
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যা গা, গার 





নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ও বিষ্বে নমঃ, এতৎ 
সম্্রদানেভ্যঃ ও ব্রাহ্গণাদিভেো নমঃ” । 

অতঃপ্র নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভোক্দয-উতসর্গ করিবে £--গ 
তৎসৎ হা অছ্য অমুকে মানি, অমুক রাশিস্থে ভাঞ্করে, অমুকে পক্ষে 
অমুক [তিথো, অমুক গোত্রস্য শ্রী অমুক (শিষ্যের গোত্র ও নাম 
বলিয়া, স্ত্রী হইলে গোত্রায়াঃ বলিবে) শুভ শাক্ত (তথ পূর্ণাভিষেক) 
কণ্মাতুযুদয়ার্থং অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য শিতু * অমুক দেবশর্খবন: 
(পিতার নাম বলিয়।) অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিত।মহস্য 
অমুক দেবশশ্মন:, অমুক গোএসা নান্দীমুখনা প্রপিতামহসায অমুক 
€দব শশ্মনঃ, অমুক গে।জ্রম) ম:£তামংস্য অমুক দেবশম্মনঃ, অমুক 
গোত্রন্য নান্দীমুখস্য প্রমাতাম২স্য অমুক দেবশম্মন:, অমুক 
গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেবশম্মনঃ অক্ষয় স্বর্গ 
তথা শ্রভগবতী প্রাতিকামঃ ইদং সঘবত-গোপকরণ-অন্নজলবস্ত্রা দি- 
সহিতং ভোজ্যং শ্রবিকুদৈবতং বথাসম্ভব গোতনায়ে ব্রাঙ্গনায়াহং 
দদানি। 

তাহার পব দক্ষিণান্ত করিবে । যথা--“গ ততৎসং হী অস্থ 
অমুক মাসি অমুক রাশিস্ছে ভাক্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথো অমুক 
গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশন্মনঃ শ্রভগবতা প্ীতিকমন য়া কতৈতৎ 
পোপকতণ আনান তোঙ্গাদানকম্মনঃ সাকতার্থং দক্ষিণামিদং 
কাঞ্চনমূল্যং (হবীতকী ফলত িষপন্রণ বা পপ থেমন হইবে, 
তাহ। বপির1) শীবিধু দৈবতং অঙ- মম্প্রদাদে ।” 





রী পিতৃ ও মাভপগে যহান। জীবি৬ আক্রেন ত1২17ধব ন।ন উপ্রে কাবিবে 
না। যদি তাহাদের মধো কেহ কৃত হাদ্ধপিভ দনযাস। হইয়। থাকেন, তবে" 
তাহারও নাম উল্লেখ কাঁধবে না। 


৪ ৩ ঠাধারণ অভষেক-কিয়।। 


বি 





অচ্ছি্রাবধারণ--গু রুতৈতৎ সোপকরণ আমান ভোজদান 
কম্দা'চ্ছব্রমন্ |” (গুরুদেব বালবেন) “$ অস্ত্র ।” 

ত্রান ৪- পরদিন প্রাতঃকালে বা দেই দিবসে হইলে 
অধিবাসাস্তে সর্বৌযধিজলে ব! অমলকজলে “৪ প্রলেতোহখিল 
সিদ্ধিদায়িন্তৈ” এই মঞ্্রে শিষযকে সান করাইবে | পরে অন্থান্ত 
নিত্যক্রিয়। সমাপন করিবে । 

জগদঘ্বার পৃজ। £- এই সময়ে, পরে বা সর্ধবাগ্রেই স্থবিধামত 
মায়ের পৃূজ। করিবে। 'পৃজাগ্রধীপে" পুজার বিধি ও রহস্য 
দেখিলে সমস্ত বুঝিতে পারিবে । প্রত্যেক সাধকেরই তাহ! পুনঃ 
পুনঃ আলোচন। ও একা গ্রভাবে অভ্যাস কর! বিধেয়। বাহ্পৃজাই 
সাধকের অন্তর শক্কির পরিপুষ্টি আনদন করে। ঘঘটস্থাপন।ঃ 
পরে দেখ। 

দীক্ষাদাতা "গুরু এই বার সাধনাভিলাধী শিষ্যের জন্মাবধি- 
কৃত সর্ববিধপাপপুঞ্জের ক্ষয়ের জন্য তিলকাঞ্চন উৎস্গ করাইবেন। 
ইহাই প্রকৃত গুরুর কর্ম । শিষ্যের বিত্ত ব| অর্থার্দিগ্রাহী গুরুই 
অধিক, কিন্তু শিষ্যের তাপ বা পাপপুঞ্জ কেহই লইতে চান ন।। 
সংসারে যাহারা পরমাস্মীয় বলিয়া স্পর্ধা! করে, তাহারাও পাপের 
ভাগী হইতে চায় না। সকলেই স্থখের ও সম্পদের ভাগী হইতে 
'আশা করে । শ্রীমন্সহষি বাল্মীকিগ 'গার্বস্থা-জীবনের আখ্যায়্িক1 
মধ্যে সে কথার স্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত আছে। কেবল যথার্থ 
গুরুই এই সময় তাহা গ্রহণ করিয়। শিম্যকে পাপমুক্ত করেন। 
সেই জন্ম জন্মান্তরের অশেষ পাপরাশির ক্ষয়ের জন্য তিলকাঞ্চন 
উৎসর্গ করিবার কেমন অপূর্ব মন্ত্র শাস্ত্রে উক আছে। পু্ধবর্ণত 
ভোজ্য-অচ্চন! করিব।র ম্ত।মুই বলিতে হবে যথা --'এতে গঞঙ্জ- 


শ্রক্ষপ্রদীপ। ৪১ 


পুম্পে € কাঞ্চনদ্হিতভাম় তিলেভ্ো নম, এত ধধিপতয়ে €& বিষ্দবে 
নমঃ, এতঙ সপ্প্রদ্ধানেভ্যঃ গু ব্রাদ্ষণাদিডেতঃ নম । প তৎসনগ্ 
অমুকে মামি এমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অম্ক তিথে 
অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্দা আজন্ম জ্ঞাতাঙ্তাশের 
ছুন্কতিপুঞ্ ক্ষয়কাম: বথাসসব গোহনায়ে ব্রাঙ্ষণার় (ভ্রশজকোৌল 
হইলে, পরত্রদদ গোত্র: শ্রীমৎ স্বামী অমকানন্দনাথ ত্রঙ্গজ 
কৌলায় বলিবে) দাতুং কাঞ্চনসহিতান্‌ তিপানাহং সমূৎস্থজে ” 
বশিমু। উহ! গুরুদেবের হস্তে প্রদান করিবে 

পুনরায় এইব্রপ বাকা রচনা করিয়াই ভোজ্যাৎসর্গের দক্ষগা- 
স্তের ম্যায় তিল-কাঞ্চনের দক্ষিণা করিতে ক ॥ তাহার পর 
গায়ত্রীমন্ত্র পের সংকম্ন করিবে। তাহা ঠিক পূর্বের গ্তায়। অথাৎ 
“€ তৎ্সদ্‌ হত্যাদি, .--. আজন্মর্ধত টিজার দুদ্ধতিক্ষয়- 
কামঃ (অষ্টোব্তর শতসংখ্যক) গায়আী-জপমহং করিস্তে 1” অনস্তর 
যথাবিধি গাম়আজী-জপ সমাপ্ত হইলে, উপস্থিত কৌলদিগের তৃষ্টির 
নিমিত্ত ভোজ্য-উতৎ্সর্গ করিবে । এভতুদ্দেশে ও পূর্বোক্ত উতৎসর্গ- 
মন্ত্রান্থনারে সমন্ডই বলিবে, কেবল “আজন্মকৃত হইতে 
ক্ষয়কামঃ" এই অংশের পরিবন্ধে “কৌলপরিত্ৃপ্তিকামঃশ এই 
বাকা বলিয়া সংকল্পপূর্বাক উক্ত তিল কাঞ্চন উৎ্সাগঁর ন্যায় 
কৌলদিগকে ভোজ্য উৎসর্গ করিনে এ পুর্বাব্ যথংরী।ত নে শান্ত 
করিবে । এই সকল ক্রিয়া »ম্পন্ন হইলে, অথবা পব্দাহেই 
স্থবিধামত গুরুুদব অছিগেক-ঘট শ্বাপন! করিবেন । 

“বক্ল্ল শ্ল্িঙ্মালাজিগ-বিষয়ে শাস্ত্রী প্রমাণ 
এই থে 
“নাতি হ্বস্বং নাতি দীঘং ম্বর্ণ-বৌপা বিনিশ্মিতহ |” 

তঙ্গান্তরে পিখিভ আছে ১ 


৪২ | সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়া। 


বট্ত্রিংশদহুলায়ামং যোড়শাঙ্গুলমুচ্চকৈঃ | 
চতুরাঙ্গুলাকৎ ক মুখস্তম্ত বড়সুলম্‌। 
পঞচাঙ্গুপ্িখিতং মূলং বিধানং ঘটনির্িতৌ ॥ 
সৌবর্ণং রাজ তং তাত্রং কাংশ্র্জং মৃত্বিকোত্তবম্‌। 
পাষাণং কাচজং বাপি ঘটমক্ষতমব্রণম্‌ ॥ 
কারযবে্দেবতা প্রীত বিত্তশাঠ্যং বিবজ্জয়েৎ ॥” 
ডাবার্থ :--অভিষেক-ঘট অধিক উচ্চ.বা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হওয়া 
উচিত নহে । ইহা স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি নিশ্দিত হইবে । তত্তান্তরে 
উক্ত আছে যে, ইহার বিস্তার বা বেড় ৩৬ আঙ্কুল ব৷ প্রায় 
গ্েড়হন্ত পরিমাণ হইবে, উচ্চে ষোল অঙ্গুলি, কণ্ের পরিমাণ 
চারি অঙ্গুলি, মুখের বিস্তার ছয় অঙ্কুলি এবং তলদেশের পরিমাণ 
পাচ অঙ্গুলি হইবে । এই কলস অবস্থ। ও ক্রিয়া অনুসারে স্বর্ণ, 
রৌপ্য, তা, কাসা, মৃত্তিকা, পাষাণ ও কাচ দ্বারা নিশ্শিত হইতে 
পারে। ইহার কোনও স্থল ভগ্র বা কোথাও ছিদ্র থাকিবে ন[। 
দেবতার প্রীতির জন্যই এই কলস ব| ঘট প্রস্তুত করাইবে। তবে 
অবস্থা অন্থপারে কোনরূপ বায়শাঠ্য করিবে না। 
তস্ত্র মধ এই সকল কলমের গুণা গুণ সম্থন্ধেও উল্লেখ আছে-_- 
"সৌবর্ণং ভোগদং প্রোকতং রাজতং মোক্ষদায়কম্‌। 
তাম: প্রীতিকরং জেয়ং কাংশ্তজং পুষ্টিবর্ধনম্‌। 
কাচং বশ্তকরং প্রোক্তং পাধাণং সুস্তকর্মণি। 
মৃণ্ময়ং সর্বকাধ্যেবু স্থদৃষ্তাং হুপরিক্কৃতম্‌ ৪” 
স্বর্-কলস-_-ভে।গ প্রদান করে; রজত-কলস--মোক্ষ প্রদান 
করে; তাম-কলসে-_-চিত্তের প্রীতিবুদ্ধি হয়; কাংশ্ক-নিশ্মিত- 
কপসে-_পুটিবুদ্ধি হয়, কাচ-নিশ্মিত-কলস-_-বশীকরণ-কার্ষে 
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প্রশস্ত । প্রস্তর-কলস--শুন্তন-ফাধ্যের উপযোগী, যুণ্ার-কলদ-_ 
সকল কার্ধেই প্রশস্ত হইতে পারে। পরস্ধ যে কার্ধোর জন্য 
'অথব! যে কোনও উপারদানেই কলস প্রস্তত করিয়া লণয়। হউক 
না, উহা হদৃত্য ও সুপরিষ্কত হওয়া আবশ্বাক। গুরু-পরম্পরায় 
সাধারণ গৃহস্থ-সাধারণের জন্তু তাত্রকলসই ব্যবহৃত হইম! 
'সালিতেছে। এক্ষণে সিদ্ধ গুরুম্গুলীর উপদেশক্রমে তামেব 
পরিবর্তে পিতলের কলস-ও সর্বত্র ব্যবহ্বত হইয়! থাকে । তবে 
তাহারও অভাব হইলে, মৃগ্ময়বকলসেরই ব্যবহার সকলকার্ষেই 
হইয়া থাকে। 


এই অভিষেক-কলস, মঠস্থিত আনসন-বেধিকার উপর 
স্থাপন করিবার বিধান আছে। অন্যত্র অভিষেকস্থলে চারি 
অঙ্গুলি উচ্চ, দীর্ঘ ও প্রস্থে দেড় হত্য পরিমার্ণ বিশিষ্ট একটা 
বেদী রচনা! করিয়া তাহারই উপর একখানি প্রশস্ত তা্র-পাত্র 
স্থাপনপূর্বক সেই পাত্রের উপর 'অভিষেক-ঘট বা কলন রঙ্গ 
করিতে হয়। অধিকাংশ আনন্দমঠে যস্ত্রাঙ্ষিত তামাদি-পাত্ বাবহৃত 
হইয়া থাকে। অন্তথ|। বেদীর উপর পীত, কষ, রক্ত, শ্বেত 
ও শ্য/মুলাদি পঞ্চবর্ণের &গি বা গুঁড়ির দ্বার! সথমনোহর 'সর্বাতো- 
ভঙ্- মণ্ডল' * যথানিধি রচন! ও অ্চন্]! করিয়। পূর্বোক্ত তাস্্র- 
পাজ্সহ সেই অভিষেক-কলন তাহার উপর স্থাপন করিবে। 
কলসের উপর গগ্র বীঞ্জ' পাঠ করিয়! লিম্ননখী ভ্বিকোথাকার 


সিশ্দুর-চিহ্ছ অঙ্কন করিবে ও সেই চিহ্হের মধ্যে দক্ষিণক(লিকার 
মূল বীজ লিখিয়! দিবে। 





+ পুজা প্রদীপে'--২*২ পৃষ্টা 'সর্বভোজব্রমগুলের' চিত্রা্দি দেখ। 


৪৪. সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়া 


"রুদ্রযামপ” তঙ্থ্ে পিখিত আছে £- 
শ্যর যত যহাবিছা! ভবত্োব উপাসিত! | 
তত্র তত্র ত্রিকোণ্চ অধোনুখমুদদীরিতম্‌ ॥ 
দেব-ত্রিকোণে কর্তবাং উদ্ধান্তং পরিকীর্তিতম্‌ ॥? 
অর্থাৎ যে যে স্থানে দেবীর আরাধনা করিতে হইবে, 
সেই সেই স্থানেই অধোমৃধে ভ্রিকোণ-চিহ্ন অস্কিত করিবে, 
দেব বা পুংদেবতার অচ্ঠনাকালে উর্ধীমুধী ত্রিকোণ-চিঙ্ অঙ্কন 
করা বিধেছু; খপুগাপ্রদীপেনপ্ণত্র্গবন্থ কি অংশে 
(১৫১ পা হইতে) বিস্তৃত তাৎ্পধ্য গ্েখ। 
দধি এবং অক্ষত ছারা কলস-গাত্র চচ্চিত করেবে। অনন্তর 
অস্থপোনভাবে ক্ষ-কারাদি অ-কার পর্যন্ত একপঞ্চাশত মাতৃকা। 
বর্ণ-মস্ত্র পাঠপূর্ববক নুলমস্্ তিনবার জপ করিল! “কারপবারি” বা 
'তীর্থতোয়' অথবা ফষে কোনও নিশ্বল সলিলঘার! সেই ঘট পুর্ণ 
করিবে । কারণবারি বা তীর্ঘতৌয়াদি সম্থদ্ধে সত্বরঙ্গাদদি-গুপযুক্ত 
ভাব-ভেদে ফে মঠের যেমন বিধান প্রচলিত আছে, অভিষেকদাত। 
অভির .সেইন্ধপই করিবেন, তবে অভিবৃদ্ধ-্রক্ষানন্দদে ব- 
প্রব্িত সিদ্ধ সাত্বিক ঝা দিব্যভাবযুক্ত উচ্চাধিকারের ম্ঠগুলির 
মধ্যে কুত্রাপি স্বুল কারণ-বারির ব্যবহার নাই। যে কোনও 
নিশ্বপ জলেই কলস পূর্ণ করিয়া, একত্র ঘর্ষিত রক্তচন্দন, 
শ্বেতচন্দন, অগ্ুরু, কপৃরি, কেশর বা জাফরাণ ও গোরোচনা এই 
পঞ্চতত্ব ও বিশুদ্ধ গক্ষাি প্রক্ষেপ প্রদানে সুশ্প কারণ বা মব্পুত 
সিদ্ধসলিল প্রতস্তত করিয়া লইবে। হ্ুৃধিধা হইলে তন্ত্রবিধি 
অনুসারে নিম্নলিখিত গন্ধাই্ইকও সেই কলদ-মধ্যে নিক্ষেপ করিবার 
নিয়ম আছে। 


এর প্রনীপ। ৪৫ 


'সাবদতিলকে পিখিত আছে, জান সাধারণতঃ 
ভিবিধ। শক্তি বিষণ ও শিব-মন্ত্রেরে অভিযেকানুসারে তাহ 
স্বতন্ত্রূপেই প্রধুজ্য হইয়া থাকে । 

“গন্ধাষ্টকং র্রিবিধং শক্তি বিষ) শিবাত্মকং 1” 
“চন্দনাগুরু কপূর চোর কুমকুম রোচনাঃ। 
জটামাংসী কপিমুতা শক্তেগন্ধ।ইকং বিছু 8৮ 

অর্থাৎ চন্দন, অপ্তরু, কপূর, রকচন্দন (কু্চশঠী), কু্ুম, 
গোরোচনা, জটামাংসী ও গেঁঠেলা বা-লাক্ষা৷ এই অই্টবিধ দ্রব্য 
শক্তি-গন্ধা্ক বলিয়। প্রসিদ্ধ । 

“চুদন গুরু কর্পর তমাল-জল কুস্কুমং । 
কুশীতং কুষ্ঠসংযুক্তং বং গন্ধাষ্টকং স্বৃতং ॥* 

অর্থাৎ চন্দন, অগুরু, কর্প,র, তমাল, বালা, কুসুম, রক্তচন্দন, 
কুড় এই অষ্টবিধ দ্রবা শিব-গন্ধাষ্টক বলিয়] উক্ত আছে । 

“চন্দনাগুরু ত্রীবের কুষ্ঠকুস্কৃম সেব্যকাঃ। 
জটামাংসী স্থরমিতি বিস্ফোর্গন্ধাষ্টকং শ্বতং ॥” 

অর্থাৎ চন্দন, অওুরু, বালা, কুড়, কুঙ্কৃম, শ্বেতবেণার ম্ল, 
জটামাংসী ও দেবদারু এই অই্টদ্রব্য বিষুগন্ধাষ্টক বলিয়া পরিচিত। 

গুরুদেব শিষ্টের আকাজ্চ! ও অবস্থা বুঝিয়। দেয় মস্াসসারে 
এই সকল বিধির যথাসম্ুব অবলম্বন ঝরিবেন। 

অনস্তর এই কলসমধো নবরত্ব ** (অভাবে পঞ্চরত্ব, তদভাবে 
অন্যান এক তোলা স্বর্ণ, তাহারও অভাব হইলে, কেবল আতপ- 


ওক 


* ননরদ্ব ঘথ| $--মুক্া। মাণিকা ব। চুনী, নীলকাস্টমণি বা নীল, গোমেদ, 
হীরক, প্রবাল, পদ্মরাগ, মরকত বা পাদ্ু। ও ইন্ত্রনণীগননি | 
পঞ্চরত্ব বখ। $--মণি, মুভ, প্রবাল, স্বর্ণ ও রৌপ্য। 


কত সা লে ঝি অজ উজ 


পপ রি এ নার “এর এ এ রা - পরখ পাস ৮০তম. রা রা গাা-এ৯ উপ 


৪৬ মাধারণ অভিষেক-ক্রিয়া | 


চাউল) নিক্ষেগ করিবে । "এ" বীজ উচ্চারণ করিয়া কলসমুখে 
আম, ক।ঠাল, অশ্বখ, বট ও বকুল এই পঞ্চপঞ্পব প্রদান করিবে, 
(* পৃজাগ্রদীপের * ২০৩ পৃষ্ঠায় পল্লবাদি বিষয় দেখ)। 
এবং "শ্রী হী" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আতপতগুল ও স-শিষ, 
নারিকেল ফল-সমন্থিত স্বর্ণ, রজত, তা নিশিত অথবা মশ্নয় শরাব 
পল্পবোপরি রক্ষা করিবে । অপরাজিতালতা ও রক্তবন্ত্র চেলি 
'ৰ। লালকাপড় শাড়ী (অভাবে রক্তস্থত্র) গার কলস আচ্ছাদন 
ও কলসকঠ্ বন্ধন করিয়! দিবে । বিষুঃমন্ত্রে ব শিবমস্ত্রে অভিষেক 
করিতে হইলে, ক্ষৌমাদি শ্বেতবস্ত্রে অভিষেকঘট বন্ধন কর 
বিধেয়। এবং ঘটে তদন্থরূপ পূর্ববকথিত ভাবে সিন্টুর-চিহ্ছাি 
ও পেেবতার বীজ লিখিয়া' দিবে । 

এই সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে, *স্থাং স্বীং হীং শ্রাং স্থিরী ভাব” 
এই মন্ত্র পাঠপুর্বক ঘট স্থিরীকৃত করিবে । ('পৃজাপ্রদীপে? ইহার 
বিস্তৃত ক্রিয়।-বিধান দেখ ।) 


নবপাত্র স্থাপন1--ততক্ক্রে এই পাত্র-স্থাপনার বিশেষ বিধান 
আছে---১। শক্তিপাঞ্+--রজত নির্দিত, ২।গুররপাআ'--ন্বর্ণ-নিশ্মিত, 
.৩। গ্পাত্র'_মহাশঙখ বা নরকপাল দ্বার নিশ্মিত, ৪। 'যোগিনী- 
পাত্র” €। “বীরপাত্র', ৬। «পাপ্পাত্র', ৭ “ভোগপাত্র', ৮। 'বলি- 
পাক এবং ৯1 'আচমনীপাত্রণ তাআ্রনিশ্মিত করিতে হইবে।। 
পাষাণ, কাষ্ঠ ও লৌহ-নিশ্দিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া! সামর্থা- 
স্ুনারে অন্ত যে কোনও পাত্র দ্বারা এই অর্চনা করা যাইতে 
পারে। অধুন! প্রায় সকল মঠেই গুরু-পরম্পরাপ্রবর্তিত তাত 
পান্জেরই (অভাবে পিতলের পাত্রের) বাবহার দেখিতে পাওয়া যায়। 
স্থতরাং নয়টা তামপান্রেই পূর্বামিশিত চন্দন ও গোরোচনাদি 


গুরুপ্রদীপ। ৪৭ 


০১০০ ই (ইন তি 


গন্ধাতত্বগুলি জলসহ মিশ্রিত করিয়! পূর্ণ করিয়া দিবে । এইরূপ 
বিধানে নয়টা পাত্র স্থাপিত হইলে, অভিষেক-ঘটের চাব্রিধারে 
তাহা মগডলাকারে সাজাইয়! দিবে । কোন কোনও মঠে ইহাতে 
“বিজয়া দিবারও বিধি আছে। এই নব-পান্ছের প্রত্যেকটাতে 
একটী করিয়! রজত মুদ্রা ও যঙ্তপুষ্প রাখিয়। দিবে । অনস্তর 
প্রত্যেক পাত্রে গুরুগণের ও ভগবতীর তর্পণ করিবে। 
গুরু-চতুষ্টয়ের তর্পণ যথ! £-_ 

এ সশক্তিক-গুরু শ্রমদ্অমুকানন্দনাথ অমুকী দেব্যখ! 
উপাছুকাং তর্পয়ামি শমঃ। এঁ সশক্কিক-পরমণ্ডরু শ্রমদঅমুকা- 
ন্দনাথ অমুকী দেব্যন্থা প্রপাদৃকাং তর্পয়াম নমঃ। এ 
সশক্তিকপরাপরগুরু শ্রীমদ্অমৃকানন্দনাথ অমূকী' দেব্যস্ 
শ্ীপাদৃকাং তর্পরামি নমঃ । এ সশক্তিক-পরমেষ্ঠিগুরু শীষদ্‌- 
অমুকানম্দনাথ অমুকী দেবাস্ব! শ্ীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। & 
শ্ীপ্রীভগবতীর'তর্পণ যথ1 £-_ 

“ক্রী শ্রীঘদ্দক্ষিণকালিকা শ্রপাছৃকাং তর্পয়ামি স্বাহ। | ক্ক্রা 
শ্রীমদ্দক্ষিণকা লিকা-ষড়ঙ্গ-দেবত। শ্রপাছকাং তর্পয়ামি স্বাহা। 
ক্রী' শ্ীমদ্‌দক্ষিণকা লিকাবরণ-দে বত শ্রীপাদৃকাং তর্পয়ামি স্বাহ1।* 

এতদ্বাতীত "স্বতন্ত্র 'খধিতর্পণ', 'আবরণতরণ', এপঞ্চদশ- 





* পূর্ষের্াক্ত বিধানুসারে যাহারা একান্ত গুরুর জতাবে, যে কোনও ধর্ণাপয়ায়ণ 
স্রাঙ্গণের সহায়তায় স্বয়ং অভিযেকানুষ্ঠান করিবেন, 'ঠাহার! 'সচ্চিদাননদাদি* 
বথানাম গুরুততুষ্টন্নের তর্পণ করিবেন। 'পুজাপ্রদীপে (৪৮ পৃষ্ঠার) সিদ্ধোগ 
গুরুদেহগণের ১৬শ সংখাক গুরু হইতে বধাক্রমে পরমণ্ডরুর, পরাপরগুরুর ও. 
পরষেতিগুরুর নাম দেখ ।' 


৪৮ সাধ!গণ অভিষেক-ক্রিয়। | 


যোগিনীতর্পণ,  অষ্রশক্তি তর্পণ, নাধারণ-দশপিকপালতর্পণ, 
“ষড়ঙ্গতর্পণ”, অন্থবাদিতর্পণ ও “ভববতর্পণ করিবার বিধি 
'আছে। (“পুর্জাপ্রদ'পে দেখ)। 
অভিষেক-কলসে নিম্নলিখিত অস্ত্রে তীর্ঘাবাহন করিবে। 
যন্ত্র যথা £--৪ গঙ্গা্যাঃ সরিতঃ সর্ববাঃ সমুত্রাশ্চ সরাংসি চ। 
সর্ষে স্মুত্ধাঃ সরিতঃ সরাংসি চ জলদানদা: ॥ 
হৃদ! গ্রশ্রবণ। পুণ্যাঃ স্বং পাতাল মহীগতাঃ। 
সব্বতীখাণি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্ত সন্গিধিং ॥* 
অনন্তর অভিষেক-কলসে--(পুক্গাপ্রদীপে বণিত বিধি অস্থসারে) 
মস্ত ও দেবতার আরাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, কুস্তে দেবমৃত্তি 
কল্পন! করিবে ও দেবতার ধ্যান ও যথ*বিধি পৃর্জা করিবে। 
৬ তৎপরে স্ততিপাঠ ও নমক্কার করিয়া মুলমস্ত্র আগ্রোত্তর সহন্্ 
অথব আষ্রোত্তর শতবার জপ করিবে । 
পূর্বব প্রতিষ্ঠিত গণেশঘটে গৌর্ধ)াদি ষোড়শ-মাতৃকার পূজা 
করিতে হয় তাহ| পূর্বেবে বলয়াছি। এই ঘটে পঞ্চদেবতারও পূজা! 
হয় এবং অভিষেকাস্তে পঞ্চদেবভার বিসজ্জনও এই ঘটেই সম্পন্ন 
হইয়া থাকে । এই সকল অনুষ্ঠান সমাধা হইলে, অভিষেকা- 
ভিলাধী শি্, গুরুর সঙ্গিধানে উপস্থিত হইয়। প্রণামপূর্বাক 
নিম্নলিখিত তাবে করযোড়ে ণ প্রার্থনা করিবে 


ক পুজাপ্রণীপ " দেখ. 

1 কোণও মঠে অভিষেক কাধ্য হইলে, যে কোনও লাধক তাহার হস্ত-ধারণ 
করিয়া চক্রেশ্বরগুর মহার।জেব সন্ুখে আন রন করিয়। বলিবেন--“কৌলমগুলি- 
পরিশোভিত মহাঁকৌল চক্রেখ্বরার় নম" উভয়ে প্রণাম করিবেন ॥ পরে সেই লাধক 
চক্রেম্বরকে সম্বোধন করিয়। বলিবেন--“নকমদ্য শহানিশায়াং অন্মাৎ মে হাম্পদ 
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০ রি ৪ ৩৫৮৪ এরম, এজ, ইইউ রে 


শিষ্কের প্রার্থনা £-- 

"ত্রাহি নাথ কুলাচার-নলিনীকুলবল্লীভ | 

তৎপাদাস্তোরুহচ্ছায়াং দেহি মুদ্ধি] কপানিখে। 

আজাং দেহি মহ]ভাগ শুভ (শাক্ত) পূর্ণীভিষেচনে। 

নির্বিত্ব: কন্মণঃ সিদ্ধিম উপৈমি ত্বৎ প্রসাদ'তঃ ॥" 
অর্থাং--নাথ, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন, আপনি 
কৌলিকরূপ পল্মবনের প্রভাকরম্বরূপ। হে কুপানিধে, এক্ষণে 
কুপা করিয়া আমার মন্তকে ভবদীয় চরণ-কমলের ছায়া 
প্রদান করুন । মহাভাগ, আমার শুভ *শাক্ত? তথ। পূর্ণীভিষেক'- 
বিন্যয়ে আপনি আজ্ঞা! প্রদান করুন। আমি যেন আপনার 
প্রসাদে নির্বিদ্বে সাধন কার্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি.। 
গুরুর আশ্রয় ও আজ্ঞাদান। গুরুদেব বলিধেন £-- 

“শিবশক্ত্যাজ্ঞয়। বৎস! কুরু (শাক) পৃর্ণীভিষেচনম্‌ । 

মনোরথময়ী সিদ্ধি জায়তাং শিবশাসনাৎ ॥” 
অর্থাৎ_-বংস, তুমি শিবচ্ছক্তির আজ্জাসারে শুভ “শাক্ত' তথা 
€পূর্ণাভিষেকে' অভিষিক্ত হও । ্রশ্রীভগব।ন মহেশ্বরের আজ্ঞান- 
সারে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক। | 

শিশ্ত গুরুর. নিকট এইরূপ আজ্ঞা প্রা হইয়া সর্ববোপদ্রব- 
স্বরন্মপরায়ণ সাধনাভিলাধী প্রীমান্‌ অমুক পর্দা অতীব দীনভাবেন ভবদীয্ চরণ- 
কমললমীপে আশ্রয়-লাভার্থং উপস্থিতোহভূৎ। পরতো, কৃপাদান-প্রদানেন 
অন্ত মনোরথং পুরয় ভবাম্‌।" 
চক্রেস্বর গুরুদেব বলিবেন---“তথাস্ত* 


অনস্তর সেই ব্যক্তি করযোড়ে--"আছিনাখ, ইত্যাদি” মূলে বপিত 
প্রার্থদাবাক্য বলিবে। 





৫০ সাধারণ অভিষেক-াক্রয়া | 


শন্তি, আমু, লক্ষ্মী, বল ও আরোগ্যাদি শিবত্বলাভের নিমিত 
কল্প করিবে । শিষ্য উত্তরমুখে দক্ষিণ জানু পাতিয়া বলিয়া 
কোশায় জল, তিল, হরীতকী, কুশ, দুর্বব1, তুলসী ও বিন্বপত্র 
আদি লইয়া, বাম হন্ত-তলের মধ্যে তাহ] রাখিয়া দঙ্ষিণ হস্তে 
আচ্ছাদন-পূর্ববক নিম্নলিখিত সংকল্প-মন্ত্র পাঠ করিবে। 
অস্ভিন্মেক্ষ-০হ ক ভন-ম্নুজ্র যথা £- 

"৫ তৎলদস্ত অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে 
পক্ষে অমূক তিথো অমুক গোত্র: শ্রীঅমুক দেবশর্খা (স্বপত্বী সহিত) 
বা অমুকী দেবী (স্থপতি সহিত।) সর্বোপত্রবশাস্তি-সর্বরোগ- 
নিবারণ-খনকীর্ত্য। ঘুবৃ“দ্ধি-সর্ধলৌভাগ্যপ্রাপ্তি, অসৌ-ভগ্রা প্রশমন- 
সর্বপাতকাপনয়ন-সর্বাশাপূরণ-মন্ত্রপোষনিবা রণ-সর্ববার্থসাধন-সর্ক- 
তীর্থকলাব্যা খি-শক্রক ত--অভিচারপ্রশমন-সর্ধ-গ্রহদোষনিবারণ-- 
ভূতরোগাদিশমন-ডাকিন্তাদিভয়বিধবংস্ন--বিষাদি কু দোষখণ্ডন-- 
্ত্রীকুতাদিদোষশান্তি-নিদান ( কুলদীক্ষাশ্রবণ ) (পাদুকা মন্ত্রগ্রহণ,) 
(দশাণমস্ত্্রবণ,) (দওকমগ্ডলুধারণ,) ক্রক্গমন্ত্রগ্রহণদ্ধারা (সর্ববমস্ত্রো- 
পদদেশকত্বরূপ সদ্‌গুরুত্থ,) সর্ববমন্ত্র-জপাধিকারিত্ব-সর্ববাপচ্ছাস্তি সর্বব- 
বিজ্বয়-পরমৈশ্্র্যা-পরদৈ বহ-মহ্ত্রসিদ্ধাদি--ধন্মাথকামমোঙ্গ-1শবত্ব-- 
সিদ্ধৈ গুপ্তা বধূত (অথবা “প্রকটাবধৃত”) ভাবেন কৌলধর্ঘা ্রয়ার্থং 
গুরুদ্বার] (কৌলঘবার! ) মংকর্তব্য শুভ-( শাক্ত বা) পৃর্ণাভিষেকা- 
ছিভূত ( প্মদ্দক্ষিণকালিকার্দেবতা-মন্ত্রদ্ধারা ) অথবা অমুক 
দেবত! অমুক মঞ্জদ্বারা (“গু রাজরাজেঙ্বরী শক্তি” ইত্যাদি 
তন্্রাছাক-মন্ত্র্বারা, অথবা! “গু তারিণী কালিকা চণ্ড মহাচণ্ড 
হৎস্থক1” ইত্যাদি নিগমলতাদ্যুক্ত-মস্ত্রধার1, কি “ওঁ গুরুস্তা ভি- 
বিন ব্রক্ধ! বিষুঃ মহেশ্বরা” ইত্যাদি মহানির্বাণ-তকস্কোক্-মন্ত্বারা) 
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১০ ১০ 
রানির 


শ্রীমৎ দক্ষিণকালিক1 অথব! অমুক দেবতার্চিত ঘটস্থ (ঝুলব্রবোণ) 
মন্ত্রপুত-সিদ্ধসলিলেন (শান্ত ব) পূর্ণাভিষেক কম্দাহৎ করিস্তে |” 
ইহার পর ঈশ।নকোণে সেই কোশার ব। সঙ্কল্পপাজ্রের সামান্ত 
জল ফেলিয়! কোশাটী বা সেই পাত্রটা অন্য কোন পান্ত্রের উপর 
উপুড় করিনা রাখিবে ও তাহার উপর কয়েকটী আতপ চাউল 
দিয় হাতযোড় করিয়া বলিবে--"$ সঙ্কলিতেহশ্মিন. কশ্মণি 
সিছ্ধিরস্ত্' | গুরুদেব বলিবেন--ও অন্ত । 
শিষ্ক--গ অরমারম্ত শুভায় ভবতু*। গুরু ও ভব । 
অনস্তর কৃতসঙ্কল্প সাধক নিম্নলিখিত মন্ত্রে গুরুর অগ্চন1 করিদ্বা 
হ৪-ম্বন্ল*ী করিবে । গুরু, _-উত্তর মুখে বলিলে, শিল্প-- 
পূর্ববমুখ হইয়া! করযোড়ে বলিবে__ 


শিষা বলিবে *** “৫ সাধুভবানান্তাহ” 

গুরু বলিবেন ১১. ৮& সাধ্বহমাসে।” 

শিষ্ক বলিবে »** পপ অচ্চয়িষযামো ভবন্তং ।* 
_ গুরু বলিবেন ১, শি অচ্চয়।” 


পরে শিষ্য, গন্ধপুষ্প, বস্ত্র, যজ্জোপবীত ও অলঙ্কারাদি বখাশক্তি 
অচ্চনীম়্ উপকরণনমূহ গুরুদেবের হস্তে অর্পণ করিয়া--গুক্কর 
দক্ষিণজান্থর উপর আতপ চাউল রাখিবে ও বাম হস্তযুক্ত দক্ষিণ হস্তে 
তাহা ধারণপূর্বক বলিবে--“৪ তৎসদগ্য অমুকে মাসি অমুক 
রাশিস্তথে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রঅমুক 
দেবশশ্ম। (ত্ত্রী হইলে 'অযুকী দেবী' বলিবে) মৎসন্ক্লিতার্থসিদ্য়ে। 
অমুক মন্ত্র (শ্রমদ্দক্ষিণকালিকামন্ত্র বা যে মন্ত্রের দীক্ষা! হইবে, 
তাহা! বলিবে) স্বারা (অমুক ছ্েবতা্চিত বা যে দেবতা! হইবে 
ভাহা বপিবে) ঘটসৃ$্লদ্রবোণ (মন্্পুত-সিদ্ধললিলেন) শুভ 


২ সাধারণ অর্জিধিক-ক্রিয়া। 








(শান্ত অথবা) পূর্ণাভিযেকার্থং পরব্রম্ম গোত্রং সশক্কিক শ্রীন্মমুক।- 
নন্দনাথ ভবন্তং গুরুত্বেন অহ্‌ং বৃণে।” 

গুরুদেব বলিবেন-_“ও৩ বুতোহস্মি।” 

শিষ্য বণিবে “গু যথাবিহিত গুরুকর্মম কুরু |” 

গুরু বলিবেন “& যথাজ্ঞানতঃ করবাণি।” 

অন্তর গুরুদেব দেয় মন্ত্রের সংস্কার * করিয়া দিবেন। 
(কাল্যা্দি সিদ্ধ-মন্ত্রেরে সংস্কার করিতে হয় না।) 

এইবার গুরুদেব শিষোর নেত্রস্বয় 'বৌধট? মঙ্তরে রক্ত-বস্ত্রঘারা 

আবদ্ধ কবিয়া দিবেন ও পুপ্পহার| শিষ্োর অঞ্চলি পূর্ণ করিয়! 
দেবতার প্রীত্যর্থে নিজ-মুল মন্ত্র পাঠ' করিতে করিতে ০সই 
ফললমধ্যে পুষ্পাঞ্রলি প্রদান .করাইবেন । 

অতঃপর শিষোর হৃদয়ে ত্রিশ্ল (অভাবে অন্ত কোন শস্ত্র) 
স্পর্শ করাইয়া গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিবেন £-- 

«“ কিং বৎস! তে হাদি ন্তম্তং কথ্য তাম্ৃভৃয়্তে ?” 

“বন! তোমার হৃদয়ের উপর ইহ কি অনুভব করিতেছ?* 
শিল্প (অনুতব করিয়া) বলিবে-_ 

“ শানিতং শস্ত্রমেতদ্ধি হৃদি স্কন্তং যম গ্রডে1।” 

*হে প্রভো! ইহা একটী শানিত শন্ত্র আমার হৃদয়ের উপর 
রক্ষিত হইয়াছে 1” 
গুরুদেব বলিবেন-_ 

“অনেন তীক্ষণস্ত্রণ ভেত্ম্যামি হৃদয়ং তব।?” 

“ইহাত্বার আগ তোমার হৃদয় বিদ্ধ কর্রিব।* 





৬ পুরশ্চরণ প্রগীপে_শসতে সংস্কার দেখ। 
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উজ তত 


্রন্ব্জ কৌলগুরুর এইরূপ আদেশ শুনিয়া! দু়ল্প শিষ্য 
অসক্কোচে বলিবে-_ ্‌ 





রি িউস 


«“ এতন্লিবেদি তং পূর্বং হৃদয়ং তে কপানিধে। 
যথেষ্টং ক্রিয়তাং ব্রক্ষন্‌ কৌলসংসচ্ছিরো মণে ॥, 
প্রভো, এ হৃদয় আপনারই, হে কপানিধে। ইহার আপনি 
যথাইচ্ছ। করিতে পারেন ।” 


গুরুদেব তখন সঙ্গেহে বলিবেন-- 


" নাহং ভেত্স্তামি হৃৎপিওডং শস্তেণ নিশিতেন তু। 
ভিত্ব। দৈবেন তে বৎস বীজং, পরম্ুল্ন ভম্‌। 
বপামি হৃদয়ে শ্রমান গহাতি গ্রহামের চ ॥ 

প্রধত্বশ্চ প্রকর্তব্য স্ুদবীজস্তাস্কুরায়ণে। 

অপ্রমত্তেন কর্তব্য নোপেক্ষা চ কদাচন ॥* 


“বৎস, তবে এ লৌহ্‌-শস্ত্রে তোমার হয় বিদ্ধ করিব না, 
তোমার হৃদপিণ্ড দেবশক্ত্রেই বিদ্ধ করিয়। আজ যে পরম গুহবাঁজ 
তাহাতে প্রদান করিব, দেখিও বৎস, সাধামত তাহার উধের 
প্রয়াস পাইবে, কোন মতে তাহার অপব্যবহার করিবে না। 
কেমন সম্মত আছ ত 1?” 
শিষ্য বলিবে-- 

" আদেশো মে শিরোধাধাঃ রুপাং বুরু কপানিখে || 
ভবৎপাদাশ্ুজচ্ছায়। মাশ্রিতোইহং নিরাশ্রয়ঃ | * 
রক্ষ মাং কৃপয়া ত্রহ্ধন্‌ শিষ্যন্তেইহং প্রসা ধিমাম্‌ ॥* 


"আগনার অনুমতি আমার শিরোধাধ্য, কপানিধে আমি 
আপনার একা আত্রিত শিষ্য, আমায় রক্ষা করুন।” 


৫৪ সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়া | 


গুরুদেব খলিবেন-_ 
“ যং বিশ্বাসমুপাশ্রিত্য আয়াতোহত্র হিতেচ্ছয়] । 
রক্ষ তং সর্বথা বস ! শ্রেয়ে। নূনমবাপ্ন্যপি ॥ 
মহামায়া ভধা যা তু য! জগচ্জননী পর1। 
কৈবল্দাযিনী সাক্ষাৎ সগুণা ত্রিগুণাতীতা। 
হপর্মাস্তোরুহচ্ছায়া মধিগন্ত মিহাগতঃ | 
পদপঞ্কজমাহায্মাং যস্য] দেবৈ: শ্দুল ভম্‌। 
তত্তত্বং পরমং গুহাং রত্বস্ত পরমাডুতম্‌। 
কোষাগারে সুগুপ্তে তু রক্ষিত শঙ্করাশ্রিতে। 
সাধানং মন্ত্রযোগন্থ তস্বমার্স্তদুচাতে ॥ 
রজঃ সত্বং তমশ্চৈতত্রিশূলং ত্রিগুণাত্মিকম্‌। 
তশ্তৈব শিবকোধশ্য কুঝিকা কথিত বুধৈঃ॥ 
ইত: পৃর্ববং হি তশ্তৈব স্থুলতবং স্থরক্ষিতম্| 
হৃৎপিণ্ডোপরি তে বৎস! জ্ঞাতুং ভাবং মনোগতম্‌ ॥ 
স্্্রতবন্ত তশ্যৈবাধুনা ন্তান্যামি তে হৃদি । 
তেনৈৰ তন্মহাকোষং হৃৎপদ্মস্থং থগোপিতম্‌। 
উন্মুক্তঞ্চ নিবন্ধঝ করিধ্যমি নিজেচ্ছয়! ॥ 
সংন্ম্তব্ং সদা! বস! জন্ম চেদং নবং শুভম্‌। 
বিন্মর্তব্ং নৈতদক্কং জীবননাটকস্য তে॥ 
অযথাবাবহারশ্চ ন কত্তবাঃ কদাচন। 
এতস্) গুধরতুসা দুল ভস্য জগভয়ে ॥ 
অযথাব্যবহারঞ্চেৎ কুধ্যাঃ প্রমাদম।শ্িতঃ | 
ছিন্নং ভিন্নং ভবেৎ সর্ধং সাধনং শিবকোপতঃ ॥ * 
প্রেখে! বাবা, আঞ্র যে বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়। এখনে উপস্থিত 
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আত 


হইয়াছ, যে জগজ্জননী মহামায়ার চরণ-ছায়া-মাহাত্মা লাভেচ্ছায় 
এতদূর অগ্রপর হইয়াছ; সেই রত্ব-শ্রেষ্ট অমৃল্য-নিধি শঙ্করাশিত 
যে গুপ্ত-ভাগ্ডারে আবদ্ধ আছে, তাহাই মস্ত্যোগ-সাধন বা এই 
প্রাবেশিক “তন্ত্রমার্গ? ॥ স্মরণ রেখে], সত্ব রজঃ ও তম: সেই 
তিগুণাশ্রিত এই অলৌকিক ত্রিশূলই সেই শিবভাগ্তারের দ্বার 
উন্মুক্ত করিবার “কুপ্ধি' ব। চাবিম্বর্ূপ। তোমার হৃদপিণ্ডের 
সম্মুখে তাহাই স্থলভাবে ইত:পূর্কে রক্ষিত হইয়াছিল, শৎপরিবর্তে 
তাহারই যে সম্মত একণে রক্ষিত হইতেছে, ইহা ছ্বারাই তোমা ব 
হৃদ্মধ্যস্থিত সেই মহাভাগ্ার ইচ্ছামত উন্মুক্ত ও আবন্ধ করিতে 
প্ররিবে। স্থতরাং ইহাকে কখনও বিশ্বৃত হইও না, তোমার 
জীবন-নাটকের এই অপূর্ব সময় সর্বদা ম্মরণ রাখিবে। যদি কখন 
ইহার অপব্যবহার কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, শিব- 
কোপানলে তোমার সাধন-রাজা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 
যাইবে, ইহ শৃলপাণি ভগবান্‌ শঙ্গরের মহা প্রলয়ের সিদ্ধমন্ত্র। 
খুব সাবধানে এই গ্রপ্ররত্বের ব্যবহার করিও, কখনও অবহেল! 
করিণ না ।” 

“আর এই দেখ বলিয়া, শিষ্যের তন্ডে গুরুদেব একটী নরকপাল 
প্রদান করিবেন। (অভাবে নরকপালের ব। শুদ্ক “মড়ার মাথা"র 
চিন্তা করিতে বর্লিেবেন ।) মানবদেহের শীর্ষস্থানের গঠন ও তাহার 
পরিণতি সম্যক্রূপে তখনই বা সময়ান্তরে বিস্তৃতভাবে বুঝাইয় 
দিবেন এবং এই সাধনমারের উপদেশ প্রাণপণে সম্পূর্ণ গোপন 
রাখিবার জন্য পুনঃ পুনঃ শিষ্যকে প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইবেন। 
স্থবিধা হইলে সেই কপালস্থিত বিজয়া শিষাকে স্পর্শ করাইয়া 
এই দেহান্তরস্থিত জীবের যুক্তি কোথায়, ইত্যাদি বিষয়ও 
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বিস্ততভাবে বুঝাইয়া দিবেন। পরে ভৈরবগণের শার্তি ও 
লাধনাপথে তাহাদের উপদ্রব ও সহানুভূতির কথা যথাসম্ভব বলিয়া, 
সিদ্ধ পাদুকামন্ত্র উচ্চারপস্থার| তাহাকে পুনরায় তিনবার প্রতিশ্রুতি 
করাইয়! লইবেন। 
অনস্তর গুরুদেব আরও বলিবেন-- 
“ পাপপূর্ণে মহাঘোরে সংসারেহম্মিন তমোময়ে । 
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্তরো জীবাত্ম। তে নিরস্তরমূ। 
ছুঃখমন্ব ভব্দঘোরং সান্তং তদ্‌ বিদ্ধি সাম্প্রতম্‌ ॥ 
প্রাক্তনী জীবলীলাচ সাস্তা তেহত্র বিচিন্তাতাম্‌। 
নথে দেহে নবান্‌ প্রণান্‌ সঞ্চারাক্তুমাগতঃ ॥ 
উদ্মোচা নেঞাবরণং দর্শয়াম তবানথ ! | 
জাবাত্মানং নব।নস্ নবে চাম্মিন কলেবরে ॥ 
পূর্ণাভিষেকেনানেন নবোপনয়নং তব । 
সম্পাচ্য দীয়তে বস! নবণঠগিঃ শুভ গ্রদা ॥ 
যথা মার্গং সাধনসা ভ্রষ্টং শক্ষ্যাঁস সাম্রতম্‌ ॥ 
চন্দনক্তানি পুষ্পানি বিন্বপত্রথনি চানঘ।। 
দেবীপ্রীত্যর্থঘেতানি প্রদীয়ন্তাং যথাবিধি 8” 
“ এতদিন তোমার জীবাত্ম সংসারের যে অজ্ঞান-অদ্ধকারমুয় 
কলুষিত প্রদেশে অবস্থান করিয়া ছিল, আঙজজ তাহার অবসান 
হইল, এইক্প চিন্তাকর আজ তোমার সেই পুর্ব জীবন-লীল! 
সমাপ্ত হইতেছে । ঘেন তৃমি নৃতন দেহে নৃতন জীবন লাভের 
অন্তই এই মুহর্তে উপস্থিত হইয়াছ। পূর্ণাভিষেকঘ্বারা আজ সেই 
নৃতন জীবাত্মার দর্শনলাভ করিবার জন্ত তোমার নয়নের এই 
আবরণ উন্মোচন করিয়1, আজ (তোমার প্রকৃত “উপনয়ন' সংস্কার 
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কারয়। দিতেছি । সাধনপথ দেখিবার কা্টা আজ হইতে নৃতন 
দৃষ্টি পাইবে ।” “এই লও" বলিয়! গুরু দব পুনরায় কতক গুলি 


ফুল-বিবপত্র সচন্ধন কারয়! শিষ্যের অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া দিবেন, তাহ! 
দেবতার স্ত্রীতার্থেই নিজে মৃল-মঞ্্র উচ্চারণসহ শিষ্োর দ্বারা 
সেই ঘটের উপর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইবেন। তাহারপর 
শিষোর সেই নেআ্রাবরণ উন্মোচন করিছ। দর্ভালনে তাহাকে "তে 
বলিবেন। 


এইবার গুরুদ্দেব ভূতশুদ্ধি করিয়া শিঘোর দেহে দেয়মস্ত্রে 
জাসদ করিবেন । অনন্তর শিষ্য পুষ্পচন্দন বা অবস্থাগুলাণে 
বস্থারঞ্কার-সহযোগে “কুমারীপৃজ1 * (কুমারী উপস্থিত না 
খ্াকিলে সেই অভিষেকঘটেই কুমীরীপূৃজ্া! হইতে পারিবে ) ও 


« কুমারী, পুঞ্ধা-কুষারী অর্থে অবিবাহিত! কল্তা | বয়:ক্রম অণুসারে 
কুমারীর ভিন্ন ভিন্ন নাম জাছে। যথা একবধা--সন্ধ্য|, দ্িবর্ষ(সবস্ব তী, 
ভিন বৎসরের কন্ঠা-_জিধামুর্তি। চারি বৎসরের-_কালিক1। পাচ বৎসরের-__ 
আভা ৬ বর্ষে উমা, ৭ বর্ষের -যালিনী, ৮ বর্ষের কুজিকা, ৯ বংসরের-- 
কালপন্দর্ভা, ১* বংসরের--অপরাজিত], ১১ বৎসরের-_ুত্রাণী, ১২ বৎসরের-_ 
তৈরী, ১৩ বৎসরের-_যহা লক্ষী, চতুর্দশ বর্ধের পীঠনাপিকা, ১৫ বৎসরের-_ 
ক্ষেত্রজঞ। ১৬ বৎসরের--আহ্বিকা! । কুমারী ১৬ যোল বংসর বয়স্ক! পধ্যস্ত হইতে 
পারিবে, কিন্তু বাহ'দের খতু আরম্ত হইয়াছে, সেপ্গপ কন্্াকে কুমারী পূজায় গ্রহণ 
কর! হইবে না। পুজার সমন বয়ঃক্রম অগ্সারে কুমারীর নাম উল্লেখ করিতে হয়। 
বথা।--“সন্ধ্যাকুমারী' “মরম্ঘতীকুমারী' ইত্যাদি । 

কুমারী পূজাকালে, পুজক পূর্বব ৰ| উত্তয় মুখে বসিয়া কুমারীকে সম্মুখে 
আসনপরি বসাইবে। আমর আফি সাধারণ ক্রি! করিয়! নিয়লিখিত রূপে 
স্বল্প করিবে। 


৫৮ সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়! । 








উপস্থিত কৌল বা সাধকগণকে যথাসম্ভব অচ্চনা ও প্রণাম করিবে । 
অতঃপর গুরুদেব কৌলগণকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন $--. 
“অনুগ্রহ্থন্ত কৌল। মে শিষ্য প্রতি কুলব্রতাঃ ৷ 
(শাক্ত বা) পূর্ণীভিষেকসংস্কারে ভবস্তিরনুমন্ত তাম্‌ ॥” 
অর্থাৎ হে কুলব্রত কৌলগণ, আমার শিষ্যের প্রতি তোমর! 
অন্থগ্রহ প্রকাশ কর, ইহার (শান্ত অথবা) পুর্ণাভিষেকসংস্কার- 
বিষয়ে তোমরা অন্থমতি প্রদান কর। 
গুরুদেব এইক্ধপ প্রশ্ন করিলে, কৌলগণ সমাদরে বলিবেন-- 
"মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ | 
শিষ্যো ভবতু পূর্ণস্তে পরতত্ব পরায়ণঃ ॥” 


“ গু তৎনৎ অগ্ভ আ্মমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথো। অমুক গোত্র্য 
ধ্রঘমুক দেবশর্্বণঃ সঙক্ষজিত দীক্ষীভিষেক কর্দণঃ (ব| পৃজাদিকপ্ণঃ) পরিপূর্ণ 
ফলপ্রাপ্তিকামঃ-কুমারীপুজ 1 কশ্মহং করিক্যামি 

পুজ| “ধ' এতজ্জলং & অমুক কুমাধো নষ$, হী' এতৎ পাগ্যং ও অমুক 
কুষাধ্যে নমঃ, ত্' ইদনর্ধ্যং গু অমুক কুমাধ্য নমঃ, ই, এস গন্ধঃ & অমুক কুমাধ্য 
নমঃ) & এতৎপুষ্পং গু অমুক কুমারধৈর্য নমঃ, হেলীঃ এধঃ ধূপঃ ও অনুক কুমার্যো 
নমত। হেপীঃ এব দীপঃ ও অনুক কুমাধো নমঃ এতে গন্ধ পুষ্পে এ লীঞজা 
ক্রী হেনী কুলকুমারিকৈ হদয়ায় নমঃ, হৈ বৈ হে প্র হ্রী ধ' স্বাহা শিরসে 
স্বাহা নম£, এ হী' শিখায়ৈ কটু নম$+, এ বাণীশ্বরি কবচায় হা নমঃ। এ 
কূলেশ্বরি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌ নমঃ, হী অন্তরায় ফট নমঃ, এ সিদ্ধজয়ায় পূর্বাবস্ত 
নমঃ, &' জয়ায় উত্তরবজ্ধায় নমঃ, এ হী শা কুজিকে গশ্চিমবক্তায় নম+, 
রী কালিকে দক্ষবন্ত1র নমঃ 1” 

অনন্তর কুমারীকে বস্ত্াদি পরাইয়৷ ভোজন করাইবে ও তিনবার প্রদক্ষিণ 
করিয়া দক্ষিনাস্ত করিবে । যথা--"গ এতন্মৈী রজতায় নমঃ, এতদধিপতয়ে 
বিফবে নম” “ও তৎসৎ অন্য অমুকে মাসি, অমুকে পক্ষে অমুক' ভিখো 
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অর্থাৎ মহামায়ার প্রসাদে ও পরমাত্মার প্রভাবে, আপনার 
শিষা পূর্ণাভিষেকপ্ার|! পরভত্ব-পরীয়ণ ও পৃরণস্ব লাভ করুন। 
(ঘদ্দি এমন হয় যে, অভিষেক কালে কোন কৌলসাধক উপস্থিত 
ন! থাকেন, তাহ হইলে অভিষেক-সাক্ষীস্বক্ূপ কোন যন্ত্রপুষ্পে 
মন্তকৌল কল্পনা! করিয়৷ অথব। ঘটাশ্রিত। কুলেশ্বরী ম্হামায়াকেই 
লন্বোধম করিয়া, তাহাতে কৌলাচ্চন! করিবে 1) 

ঘটে শক্তিসকার--এই সমস্ত কাধ্য যথাবিধি সম্পর হইলে, 
গুরুদেব পূর্বাঞ্চিত সেই ব্রদ্ষকলসে, শিষোর দ্বার! মহাশক্তির 
নংক্ষিপ্তভাবে পুজা করাইয়! স্বয়ং বা উপস্থিত কৌলগণ সহযোগে 
“সেই ব্রন্ধকলসে স্বীয় অথব1 সেই সমবেতি সাধনশক্তি সাবিত 
করিবেন। পাঠকগণের বোধ হয় স্বরণ আছে, 'সাধনপ্রদীপে' 
অষ্টাভিষেকবর্ণনায় অভিষেক-ঘটে শক্তিসঞার-সন্বদ্ধে সংক্ষেপে 
এই কথাই উক্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ স্বয়ং গুরুদেবের অথবা সেই 
উপস্থিড সাধকগণেরও কিছু কিছু শক্তির সহায়তায় অভিষেক- 
কলসস্থিত সলিল, শক্তিশালী করিবার এই উপযুক্ত সময়। এই 
ক্রিয়া-উপলক্ষে গুরুদেব স্বয়ং বা! সমাগত সাধকগণ সমভি- 
ব্যানারে কলসের সমীপে বা 'চতুদ্দিকে স্থবিধামভ স্থানে 
উপবিষ্ট হইয়! প্রক্ৃভ ভূতশুদ্বির দ্বারা চিত্ত স্থির করিয়। স্থ স্ব 
হস্তদ্বয়ের করতলপৃষ্ঠ উর্ধদিকে করিয়া! উপধুপরি তির্ধ্যগ্ভাবে 











অমুক গোত্রন্ত শ্রীঅমুক দেবশন্্রণঃ সঙ্কলিত্ত দীক্ষণাভিষেক (পূজা) কণ্মণঃ 
পরিপূর্ণকলপ্রাপ্তিকাদনয়। কৃতৈতৎ অমুক কুমারী পৃজনঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং 
কাঞ্চনমূলাং রজতখণ্ডং ্রবিকুদৈবতং অমুক গোত্সাক্ৈ শ্রীমতী অমুক দেবো 
অমুক কুমার্ধ্যৈ তৃত্যং দদানি |” 

অচ্ছিপ্রাবধারণ---”ও' কৃতৈত« কুমারীপৃজা কর্পাচ্ছিত্র মন্ত 1” 


৬৬ সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়া । 








সেই কলসগাত্রে অঙ্গুলাগ্র স্পর্শ করাইয়া রাখিবেন ও মহাশক্তি 
জগদন্বার চিন্তা করিয়া শিস্তের মঙ্গলার্থে স্ব স্ব সাধনশক্তির কিঞিৎ 
অংশ প্রদান করিতেছি, এইরূপ ভাবনা করিয়া শ্রীগরূপাছুক। 
চিন্তাপূর্বক ঘটাশ্রিত দেবতার ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিবে। 
অন্যান দ্বাদশ পল বা পাচা্মনিট কাল এইভাবে বসিয়া! দৈবীশক্কি 
(ইংরাঞ্জি ভাবায় 'উইল-পাওয়ার”) সঞ্চারিত করিবার পর, কলস 
ছাড়িয়া! দিবেন । প্রতি সেই গুরুপরম্পরাগত এইরূপ গুপ্তবিধি 
বা ক্রিযনাহঠান চলিয়া আসিতেছে । ইহ! যে কি অদ্ভূত ব্যাপার 
তাহ! বর্তমান পাশ্চাত্য-পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্‌ ব্যকিগণও সামান্ত তিস্তা! 
করিলে সংজে হৃদয়ঙ্ষম করিতে পারেন। বাস্তবিক প্রথম হইতে 
এই কলস-সংগ্কারের ব্যাপারে যতগুলি অনুষ্ঠান করিতে হয়, 
এবং পরে আরব যাহ। কিছু কর্তব্য বলিয়া অন্ষ্ঠিত হইবে, সেই 
সমন্তই গভীর বিজ্ঞানসম্মত ॥। তড়িৎ-শক্কি-সঞ্চারক ২ বিবিধ 
ধাতু, রত্ব, ওষধি ও সিদ্ধমন্ত্র-সহযোগে কলসস্থিত অভিষেক-বারির 
মধ্যে পার্থিব ও অপার্থিব তড়িৎ, বিপুল-কৈব ও দৈবশক্তির যে 
ভাবে আবিাব হয়, তাহা শিষোর পাপমলিন চিত্ত ও দেহগুদ্ছি- 
কল্পে যে অমোঘ উপায়, একথ। প্রাচা বা প্রতীচ্য-বিজ্ঞান-দৃষ্টিতেও 
এক্ষণে আর 'অভিনব নহে। শাঙ্কে আছে, অভিষেককালে 
অভিষেকদাতা গুরুর দেহে সশক্তিক-বিশ্বগুরু ব। শিবশক্তির 
আবির্ভাব হইয়া থাকে, সাধনপর-গ্ররুগণ তাহা প্রতাক্ষ করিয়। 
থাকেন। নিস্তব্ধ বৃহৎ ঘটিকা-যস্ত্রেরে দোলক ( ঘড়ির পেওুলম্‌) 
সামান্ত মাত্রও বাহ্‌ আন্দোলন না পাইলে, যেমন তাহা পূর্ণশক্তি 
বা দম থাকিতেও স্বয়ং চলিতে পারে না, সাধনাকাজ্ী শিষ্যও 
সেইরূপ পূর্বজন্বাঞ্জিত করব, সাধন! ও যথেই্ই ভগবদ্কুপ সত্তেও 
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গুরুর আশীর্ববাদ ও ততকর্তৃক অভিষেকরূপ সাধন-শক্কি-্রয়োগ * 
বা দৈবী আন্দোলন ব্যতীত কিছুতেই সাধনমার্গে প্রথমে পদা পণ 
করিতে পারিবে না। সেই কারণেই সাধকমগুলীর মধ্যে 
অভিষেক-প্রথার এত আদর । এই কার্যে গুরুর স্বীয় সাধনাঞ্জিত 
(তষেক- প্রথা, 
শক্তির কিয়ং পরিমাণ অপচয় ব। ক্ষয় অবশ্তই হইয়। থাকে, কিন্ত 
ভগবান ঘেমন ভক্তের অধীন, প্রকৃত জ্ঞানবান গুরুও তেমনি 
একনিষ্ অনুগত শিষ্যের একান্ত ইচ্ছার এক প্রকার অধীন না 
হইয়। থাকিতে পারেন না, কারণ পূর্বেই উত্ত হইয়াছে যে, তখন 
অর্থাৎ দীক্ষা বা অভিষেক-প্রদানকালে মন্ত্রদাতার শরীরে গুরুত্ব 
' ব। ভগবচ্ছক্তি সংক্রমিত হয়, এবং সেই শক্তি তাহার মাধ্যবিক! 
বা অভিষেকবারির মধ্যদিয়! শিষ্-শরীরে পরিচালিত হ্ইয়! 
থাকে। ইহাই অভিষেক-সংস্কারের নিগৃড় রহম্ত। তাই 
বামকেশ্বর ও নিরুত্বর তস্ত্রে সদাশিব বাঁলয়াছেন $-- 
£“অভিযেকং বিমাদেবি কুলকর্থ করোতি ফঃ। 
তশ্পৃজার্দিকং কন্ধম অভিচারায় কল্পযতে ৪” 

অর্থাৎ অভিষিক্ত ন! হুইয়! যে ব্যক্কি কুকর্ম, উপাসন! ও 
সাধন ভজনাদি করেন, তাহার জপ পুজা সমস্ত ক্রিয়াই অভিচার 
স্বরূপ হয়। ইহার উদ্দেশ্য পূর্বেবোক্ত ঘড়ির দোলকে বাহ্‌শক্তির 
একটা ধীর আন্দোলনের ন্যায়, সাধনাকাজ্ষীর চিত্র ও শরীরে 
প্রভৃত-জ্ঞান ও সাধনান্থকূল সামর্থ্য সত্বেও অভিষেকদাতা গুরুপ্রদত্ত 


* 'পুরশ্চরণ প্রদীপের প্রথম উল্লাস মধো--“কগুলিনী শক্তির জঞানলাভা- 
নুরনপ অনুষ্ঠান বিশেষকেই 'পুরশ্চরণ” বলে" এই অংশের মধ্য দেখিতে পাইযে 
যে, মন্ত্রৈতম্তশক্তি প্রদানে ধিনি অভিজ্ঞ তিনিই প্রকৃত গুরু। ইত্যাদি “বেছ- 
দীক্ষার' বিষয় বল। হইয়াছে। 


৬২ সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়। । 


একটী অপ্রতাক্ষ দৈবী-স্পন্দন ব্যতীত তাহার সাধনক্রিয়ার গতি 
আরব্ধ হইতেই পারে না। হয় ত কোনও ক্ষণজন্মা শিষ্য তাহার 
পূর্ব জন্মাঙ্মিত উতৎকট সাধনবলে অনতিকালমধ্যে পৃজ্যপাদ 
পর্মহংসের স্তায় এমন সমাধিলাভ করিতে পারেন, যাহা! তাহার 
অভিষেকদাত] গুরু তখন কল্পনা করিতেও পারেন নাই, কিন্তু মেই 
জল্মার্িত বিপুল সাধন-সামর্থ্য গুরুদত্ত এইরূপ লৌকিক অভিষেক 
বা মন্ত্রচৈতন্ত প্রদ কোন অপ্রত্যক্ষ শক্তি-গ্রয়োগ ব্যতীত আদে 
বিকশিত হইবার উপায় নাই । ইহ! শঙ্করাদেশ। সেই কারণ 
শাস্ত্রে অভিষেক-ক্রিয়ার এতই আদর ও অনুষ্ঠান, এবং সাধন- 
মার্গে ইহার এতই অবশ্ব-প্রয়োজন। 
যাহা হউক গুরু ও সাধকমগ্ডলী কর্তৃক অভিষেক-কলসে 
শক্তি সঞ্চারিত হইলে, গুরু স্যযং সেই কলসোপরি “ক্লী, হী" 
শ্রু,” এই মন্ত্র জপ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। 
পউত্তিষ্ট ব্রহ্মকলন দেবতাত্মক দিদ্ধিদ। 
ত্বতোয় পল্পবৈঃ সিকঃ শিদ্ধো ত্রহ্ষরতো হস্ত মে ॥* 
অর্থাৎ হে ব্রহ্ষকলস, তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবভা-ন্বরূপ, 
তুমি উখান কর । আনার শিষা ভোদার জল-পব দ্বার! 
সিক্ত হইয়া! ব্রন্ষপরায়ণ হউক । এই বলিয়া গুরু সমাগত 
কৌলসহযোগে সেই কলস সঞ্চালিত করিয়! উত্তোলন করিবেন 
ও তন্মুখস্থ “কল্বুক্ষ সদৃশ পল্লবগুলি' শিষোর মন্তকে রাখিয়া 
মনে যনে মাভৃকা-মন্ত্র ম্মরণ করিবেন, পরে মুলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত 
করিয়া উত্তরাভিমুখ শিষ্কে পশ্চাছৃক্ত মন্ত্রধযারা অভিষিক্ত 
করিবেন। এইস্থলে বলিয়! রাখ! আবশ্ঠাক, “অভিষেকান্ষ্ঠান* 
কল্পে এ পর্যন্ত যাহা কিছু বল। হইল, তাহ শাক্ক ও পূর্ণ উভয়বিধ 


গুকপ্রদীপ। ৬৩ 


রে 


অভিষেক-কর্দেই প্রযুজ্য,র কেবল সঙ্বল্লাদির উল্লেখ সময়ে, 
যথাসম্ভব বাক্যের পরিবর্তন করিয়া লইলেই হইবে; কিন্ত 
অভিষেক-মস্তর উভগ্নেরই স্বতন্ত্র। অভিষেকদাতার অবগতির 
জন্য নিয়ে স্বতশ্ত্রভাবেই তাহা লিপিবদ্ধ 'হইল। 
শুভশাক্তাভিষেক-মস্ত্রেরে খধ্যার্দি কীর্তন যথ। ১--"এষাং- 
শুভশাক্তাভিষেকন্ত দক্ষিণামৃত্তি খধিঃ অহুষ্ট পছন্দ; শক্তিদেবত। 
সর্বকল্পসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ )” 
শাক্তাভিষেক মন্ত্র -_ 





এ 





“ও রাঁজরাজেশ্বরী (শক্তি) দেবী ভৈরবী কালভৈরবৰী। 
শ্শানতৈরবী দেবী ত্রিপুরানন্দভৈরবী | 

ভ্রিপুটা ত্রিপুরাদেবী তথ! ভিপুরস্থন্দরী। 

বিপুরেশী মহাদেবী তথা ত্বিপুরমালিক!। 
তিপুরানন্দিনী দেবী তন্বেব ত্রিপুরাতনী। 
এতান্বমভিযিঞ্ন্ত মঞ্্পৃতেন বারিণা ॥ ১॥ 


"ছিন্ননস্তা মহাদেবী তথ! চৈকজটেশ্বরী। 
তার! চ জয়ছুর্গা চ শৃলিনী তুবনেশ্বরী । 
ত্বরিতাখ্যা মহাদেবী তখৈব চ ত্রিখগ্ডিক!। 
নিত্য চ নিত্যরূপা চ বস্ত্রপ্রস্তারিণী তথা । 
এতান্বমভিষিঞ্স্ক মন্ত্পূতেন বারিণা। ॥ ২॥ 
*অশ্বারূঢা মহেশানী তথ] মহিষম্দিনী। 
দুর্গ চ বনছূর্গ! চ শ্রীছূর্গা ভগমালিনী। 
তথ! ভগন্দরী দ্বেবী তগক্রিঘ্না তথাপরা। 
সর্বচক্ষেশ্বরী দেবী তথ! দক্ষিণকালিকা। 


৬ 


সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়া | 


“সর্বসিদ্ধিকরী দেবী সর্বগন্গর্বসেবিতা । 
উগ্রতারা মহাদদেবী তথা নীলসরক্বতী । 
এতান্বা মভিষিঞ্স্ত মন্্পুতেন বারিণা ॥ ৩৪ 


“ক্ষেমস্করী মহাকালী চানিরুদ্ধা সরক্ষতী । 


মাতঙ্গিনী. চান্সপূর্ণ। রাজ-রাজেশ্বরী তথা। 


এতাম্বামভিযিধস্ত মন্ত্রপুতেন বারিণ! & ৪ ॥ 


*উগ্রচণ্ড প্রচণ্ড চ চক্তোগ্রা চও্নায়িকা | 
চণ্ডা চগ্ডবতী চৈব চণ্ডরুপাতিচগ্তিক1। 
এতাত্বামভিবিঞ্কস্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৫ ৪ 


“উগ্রদংষ্রা মহাদং। শুভদংষ্র/ কপালিনী। 
ভীমনেজ্র! বিশালাক্ষী মঙ্গল! বিজয়া জয়া । 
এতাম্ামভিষিকস্ত মস্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৬ ॥ 


“মঙ্গল! নন্দিনী ভদ্র কীহিলন্্ীর্বশব্িনী । 
পুপ্তিশ্দেধা শিব] সাধ্বী যশঃ শোভা জয়া ধৃতিঃ। 
আনন্দ চ স্থনন্দ চ নন্দিন্তানন্দপূজিতা। 
এতান্বা মভিযি্স্ত মন্ত্রপূতেন বারিণা। ॥ ৭ ॥ 


শবিজয় নন্দিনী ভঙ্রা স্বতিঃ শাস্তধ্তিঃ ক্ষমা। 
সিদ্ধিত্ত্ী রমা পুষ্টি শ্রীবৃদ্ষিশ্চ রতিস্তথা । 
দীপ্তি কাস্তিধশো লক্ষ্মী রীশ্বরী বুদ্ধিরেব চ। 
শাক্রী মায়া বতী ত্রাক্ষী জয়ন্তী চাপরাজিতা। 
অজিতা! মানবী শ্বেতা দিতিশ্চাদদিতিরেব চ। 
মায়া চৈব মহামায়া মোহিনী ক্ষোভিনী তথা । 


খয়ুপ্রদীপ । ৫ 





ডেকা 


কমলা বিমলা গৌরী লাবণ্যাত্ৃথিস্থন্্ররী | 
দুর্গ? ক্রিয়া চাকদ্ধতী ঘণ্টাকর্ণা কপালিনী । 
রৌব্রী কালী চ মায়রী জ্িনেত্া চাপরান্দিতা । 
রূপা বহুরূপ] চ তখৈব বিগ্রহাত্মিকা। 
চচ্চিক। চাপর। জ্যেষ্টা তথৈব সুরপুজি'তা ॥ 
বৈবন্বতী চ ক্ষৌমারী ভারা মাহেশ্বরী পর1। 
বৈষ্ণবী চ মহালম্থ্ীঃ কান্তিকী কৌশিকী তথা । 
শিবদূতী চ চামুণ্ড! মুণ্ডমালাবিভূবিভা। 
এতান্থা মডিযিক্স্ত মন্্পুততেন বারিণা ॥ ৮ ৪ 
ইক্দ্রোধতিধমশ্চৈব নৈখতো বরুণস্তথা । 
পবনোধনদেশানো ব্রজ্ধানস্তে। দিগীশ্বরঃ | 
এতান্বামভিঘিধান্ত মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ৯ ॥ 
সম্বৎসরশ্চায়নৌ চ মাসাঃ পক্ষৌ দিনানি চ। 
তিথয়শ্চাভিবিকস্ত মন্্পুতেন বারিণা ॥ ১০ 


রবিঃং সোষঃ কুক্বং ৌম্া। ওরুঃ শুক্রঃ শনৈশ্চরঃ | 
রাহুঃ কেতুশ্চ সততমভিবিঞ্ষস্ত তে গ্রহাঃ ॥ ১১.॥ 
নক্ষত্র করণৎ যোগো! অস্বতং সিদ্ধরেষ চ। 

নং পাপং তথা ভদ্রা যোগোবারাঃ ক্ষপাত্তথা। 
বারবেলা কালবেলা! দণ্ড রাশ্টাদয়জ্ঞথ | 
অভিিঞ্চস্ত সততং মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ১২ ॥ 
অসিতাক্গোরুরুশ্চণ্ডঃ কোধোহম্সতসংজ্ঞকঃ । 
কপালী ভীঘণশ্চৈব সংহারোহষ্টৌ চ ডৈরবাঠ। 
অভিষিকন্ত সততং মস্্পূতেন বারিণ। ৪ ১৩ ॥ 





সাধারণ অভিষেক-ক্রিয়া । 


ভাকিনীপুক্রিকাশ্চৈব রাকিনীপুত্ভিকাস্তথা । 
লাকিনীপুভ্রিকাশ্চান্তে কাকিনীপুত্রিকাঃ পরে ॥ 
শাঁকিনীপুভ্রিক1 ভূয়ো হাকিনীপুত্রিকাস্তথ! । 
ততশ্চ ষক্ষিনীপুত্র। দে বীপুভ্রাস্ততঃ পরং। 
মাতৃণাঞ্চ তথ! পুরী উর্ধমুখ্যাঃ সৃতাশ্চ ষে। 
অধোমুখ্যাঃ হ্থতাঃ যে চ উন্ুখ্যাশ্চ স্থতাঃ পরে । 
এতাম্বামভিবিঞ্চস্ত মন্্পুতেন বারিণা ॥ ১৪ ॥ 


শাাাাররজার 








বরক্ষা-বিষুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ । 
এতে ত্বামভিবিক্কন্ত মন্ত্রপূতেন বারিণা £ ১৫ ॥ 


পুরুষঃ প্রকুতিশ্চৈব বিকারাশ্চৈব ষোড়শ । 
আত্মান্তরাত্মাপরমজ্ঞানাত্মনঃ প্রকীন্ডিতাঃ 
আত্মনশ্চ গুণ! যেতু স্থুল1: সুম্মান্তথ। পরে । 
এতে ত্বামভিষিকস্ত মন্ত্রপূতেন বারিপ| ॥ ১৬ ॥ 


বেদাদিবীজং হ'বীজং স্ত্রীবীজং মীনকেতনং । 
শক্তিবীজং রমাবীঞ্জং মায়াবীজং স্থধাকরং। 
চিন্তারত্বং মহাবীজং নারসিংহঞ্চ শাহ্করম্‌। 
যার্তগুভৈরবং দৌর্গং বীজং শ্পুরুযো ভমং । 
গাণপতাঞ্চ বারাহৎ কালীবীজং ভয়াপহম্‌ । 
এতে ত্বাযভিধিঞ্স্ত মস্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ১৭0 


গঙ্গা গোদাবরী রেবা যমুনা চ সরস্বতী । 
আত্রেকী ভারতী চৈষ সরবুর্গগুকী তথা। 
কর্লায়। চন্দ্রভাগ! শ্বেতগঙ্গ! চ কৌশিক । 





গুকপ্রর্মীপ। ৬৭ 


হাটি রর হি ৬, ০ এ, পর? উরস ০ ৫ জর পা সপ 


ভোগবতী ১ পাতলে স্বর্গে মন্দাকিনী ভথ!। 
এতাস্থাবভিবিঞস্ক মন্ত্রপুতেন বারিণা ॥ ১৬ ॥ 





তিতা ভীমকপশ্চ শোণ-ঘর্থর এব চ। 
সিঙ্কৃতে।য়হদাঃ পান্ধ তথ। পাভালসন্তবাঃ। 
যানি কানি চ তীর্থ।নি পুণাম্যায়তন। নি চ। 
তানি ত্বামভিঘিঞ্্ড মন্ত্পুতেন বারণ! ॥ ১৯ ॥ 


জন্ব্বীপাদয়ে স্বীপাঃ সাগর।-লবখাদয়ং | 
ক্মনস্তাত্ান্তথা নাগাঃ সর্প বে তক্ষকাদয়: | 
এতে খামভিযিধ্ন্ত মস্ত্পুতেন বারিপা ৫২৯৪ 
বতিশ্চ বল্পতা বহ্েবষ্৯কৃ্ মভঃ পরং ৭ & 
বোৌধটকারস্ব ফ্টকার মভিহ্ঞন্ত নর্ববদ1 ॥ ২১ ॥ 


পথ্যন্ধ শ্রোতকুমমওা-রাক্ষনা দানবাশ ঘথে। 
পিশাচা গুস্থক1 ভূত অভিযেকেন তাড়িতা: || ২২ & 


অলম্মীঃ কালকর্নী চ পাপানি স্মহান্তি চ। 
নশ্টদ্ক চাভিষেকেন তারাবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ২৩৪ 


রোগাঃ শোকাশ্চ দারিজ্)ং দৌর্বল্াযং চিত্তবিভ্রমং | 
নশ্যন্ত চাভিঘেকেন বাধীজেনৈব দ্াড়িভাঃ ॥ ২৪ 11 


লোকান্ুরাগস্তাগশ্চ নৌতাগ্যম পিছূর্শ: 1 
নশ্যস্ধ চাভিষেকেন মন্সথেন চ তাড়িভাং ॥ ২৫ ও 


ক বহিশ্চ বহিজায়া চ বহট কুষ্চহতঃপরং । (ইতি পাঠাস্তরং ) 


৬৮ ণ/ধারণ অভিষেক-ক্রিয়! । 


স্মপসপ  স আল 


তেজোহাসো বলহাসো! বুদ্ধিহাসত্খৈব চ। 
নস্তন্ত চ/ভিষেকেন শক্তিবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ২৬1) 


বিষাপমৃত্যুরোগশ্চ ভাকিন্তাদি ভয়ং তথা । 
ঘোরাভিচারাঃ ক্র রাশ্চগ্রহ! নাগান্তথা পরে ॥ 
নশ্বস্ত চাভিষেকেন কালীবীজেন তাড়িতী: ॥ ২৭ ॥ 


নশ্যন্ত চাপদঃ সর্ববাঃ সম্পদ: সন্ধ স্থস্থিরাঃ | 
অভিষেকেন শাঞ্জেন পূর্ণাঃসন্ত মনোরথাঃ ॥ ২৮ ॥ 
এই অষ্টাকিংশতি মন্ত্রের এক একটী পাঠ করিতে করিতে 

কলসস্থিত পঞ্চ-পল্পবন্ধার] তাম্ত্কুণ্ডে 71 কোন 'বিসত-মুখ পান্ডে 
নিহিত সেই ক্রক্ষার্চিত মন্ত্রপূত ব্রদ্ষশক্তিযুত্ত সলিম্বারা! গুরু 
শিশ্তকে সম্পূর্ণ ভাবে সিঞ্চন করিয়া দ্রিবেন। এই 'শাক্তাভিষেক" 
ক্রিম দিবাভাগেই সম্পঞ্ধ কর! বিধেয়। গুরুদেব যদি শিষ্ঠাকে 
উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবে এই দিবদেই নিশাসময়ে সেই 
মন্্পূত অবশিষ্ট তোয়ছার। শিস্তের 'পূর্ণাভিষেকও' করাইয়া 
দিতে পারেন। অথব। দিবসে ব! রাত্রিতে এক সঙ্গেই উভয় অভিষেক 
করিয়। দিতে পারেন। যদ্ধপি শিশ্ পূর্বে শাক্কাভিযিক্ত হইয়া 
থাকেন, তাহ। হইলে পূর্ণাভিষেক কালেও নৃতন করিয়! এইরূপ 
অস্থঠান করিয়া *পূর্ণাভিষেক-মস্তরথারা', তাহা সম্প্ন করাইয়। 
দিবেন। বৃদ্ধব্রদ্ষানন্দদেবাশ্রিত সিদ্ধ-মঠদকলে এইরূপ বিধানই 
চিরকাল প্রচলিত রহিয়াছে | 


শুভ পূর্ণাভিষেক-মঙ্জ্ের খদ্যাদিকীর্তন থা :-- 
এবাং শুভপূর্ণাভিষেকমস্ত্রাণাৎ সদাশিক খধিরম্পছদ্দঃ 
আভ্াদেবতা! প্রণবোবীজং শুক্তপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগ? | 


ওকুগ্রদীগ । ৬৪ 


শুভপৃর্ণাভিষেক মন্ত্র ২ 
ও গুরবস্তাভিষিকস্ত ব্রদ্মাবিষুমহেশ্ব রাঃ । 
ছুর্গালম্মীভবান্তশ্বামভিবিঞস্থ মাতরঃ ॥ ১ ৪ 


যোড়শী তাবিণী নিত্য স্বাহ1] মহিষমন্দিনী | 
এতান্লামভিনিস্ধ নস্রপৃতেন বারিণা ৪২৪ 








দয়ছুগা বিশালাঙ্গা ব্রাঙ্ধণী চ সরস্বতা । 

এতাখ্া মভিধিক্স্ত বগল। বরদ। [শিবা ॥ ৩৪ 
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী। 
ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষিঞন্ত শক্তম়ঃ ॥ ৪ 


রবী ভদ্রকালী চ তুষ্রি: পুট্টিরমা ক্ষমা 


শ্রন্থা কাম্তির্দয়া খান্তিরভিষিকস্ধ তে সঙ্গ ॥ ৫ ৪ 


যহাকালাী মহালক্্াশ্মহানীলসরন্বতী |, 
উদ্ব৪৩1 গ্রচণ্ডাত্বাম অভিযিধন্ধ সর্বদা ৪ ৬৪ 


অন্স)ং বুঝ বরাহশ্চ নৃসিংহে। বামনস্তথা ॥ 
পাম ভার্গবরামষন্তামভিযিকস্ বারিণ! & খঃ 


অনিতাজে। কুরুস্চণ্ড$ ক্রোধোন্সত্ো! ভমন্করঃ ৷ 
কপালী ভীষণশ্চ ত্বামভিবিঞ্স্ক বারিণ ॥ ৮ ॥ 


কালী কপালিনী কূল! কুরুকুল্পা! বিরোধিনী । 
বিপ্রচিতা। মহোগ্রা। ত্বামভিষিঞস্ত সর্ববদ1 ॥ ৯ 


ইঞ্ছোহপ্রিং শমনো রক্ষো। বরুণঃ পবনস্তথা । 
ধন্দশ্চ তথেশানং সিঞ্চস্ত ত্বাং দিগীশ্বরঃ ॥ ১০ ৪ 


৬০৯ *হ বারাটা ওর ০০০ 


ণঙও 


৯0০ ৩3১ তরে 


নাধারণ অভিষেক-ক্রিয়া ৷ 


এটি এ তা না পিস ও পপ 


রবিঃ মোমে মঙ্গলশ্চ বুধো জীব: সিতঃ শনিঃ | 


ব্লাহুঃ কেতৃঃ সনক্ষস্! অভিযিঞ্চস্থ তে গ্রহ! ॥ ১১ ॥ 


নক্ষএ করণং যোগে! বারাঃ পঙ্গে দিনানি,.চ। 
খতুশ্মাসোহায়নান্বামভিবিকল্ক সর্বদ। | ১২ ॥ 
লৰণেক্ষুন্থরাসর্পির্দধিছুপ্ধজলাস্তকাঃ ৷ 

সমুদ্রান্তা ভিবিকঙ্ধ মন্ত্রপূতেন বারিণা ॥ ১৩ ॥ 


গঞ্থ! হুর্য্যসহ্থ তা রেবা চন্দ্রভ।গ সর্ব তী। 
সরযূর্গগুকী কুস্তী শ্বেতগঞঙ্গা চ কৌশিকী ॥ 
এতান্বামভিবিঞ্চন্ত মন্্রপুতেশ বারিণা ॥ ১৪ ॥ 


জনস্তাগ্। মহানাগাঃ স্থপর্ণাগ্ঞাঃ পতন্ছিণঃ | 
তরবঃ কল্পবৃক্ষান্ভাঃ সিঞ্স্ত ত্বাং দিগীশ্বরাঃ & ১৫ ॥ 


পাতালভৃতলব্যোষচারিণঃ ক্ষেমকারিণঃ । 
পূর্ণাভিষেক সন্তষ্ান্তাভিষিঞচন্ধ পাথসা ॥ ১৬ ॥ 


'দৌত্তাগ্যং হূর্যশে! রোগ! দৌন্দনন্ঠং তথা শুচ:। 


বিনশ্যস্বভিঘেকেন পরম ব্রক্ষতেজসা ॥ ১৭ ॥ 
অলম্্ী: কালকর্ণা চ ডাকিন্তে! যোগিনীগণাঃ। 
বিনশ্যন্বতিষেকেন কালীবীজেন তাড়িতাঃ ॥ ১৮। 
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ গ্রহ! যে রিষকারকাঃ। 
বিদ্রতাস্তে বিনশ্তন্ত রমাবীজেন তাড়িতাঃ ৪ ১৯ ॥ 


আভিচারকতা দোষ! বেৈরিমস্ত্রোত্তবাশ্চ যে। 
মনোবাক্কায়জা দোষাঃ বিনশ্কত্বভিযেচনাৎ || ২ | 


গুরুপ্রধীপ । ৭১ 


স্ব এর নত ভিজ এটি” খাটি 








০ 


নশ্টান্ধ |বপদঃ সর্বাঃ সম্পদঃ সন্ত স্থৃন্থিরাঃ | 
অভিষেকেন পুর্ণেন পুণাঃ সন্ধ মনোরথাঃ ॥ ২১ ॥ 
এই একবিংশতি মন্্ত্ধার ওর পূর্বেবোক্তবূপে ব্রক্ষকলসস্থিত 
“সিদ্ধ-সলিল'-সহযোগে কমবৃক্ষসদণ পঞ্চপন্নবন্ধার শিস্তের মন্তকে 
পৃণাতিষিঞ্চন করিবেন। 
কলিতে দিবারাত্রি নার্বীশেষে অভিষেক বিধি £-_ পুর্বে উত্ত 
হইয়াছে, এই অভিষেক ক্রিয়া নিশালময়েই সম্পন্ন করিবার বিধি 
শাস্ত্রোক্ত, কিন্তু কোন কোন কুলারধূত আবশ্কক বিবেচনায় 
শাক্তাভিষেকের ন্ত্রায় বা দিবাভাগে শাক্তাভিষেকের সঙ্গেই 
পুর্ণাভয়েক-ক্রিয়াও সম্পন্ন করাইয়া দেন। ই্রীসদাশিব 


বলিয়াছেন £-- ্‌ 
*বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমাসীদ্‌ যুগন্রয়ে। 


গুপ্তভাবেন কুর্বন্তো! নগামোক্ষং যযুঃপুর1 ॥ 

প্রবলে কলিকালেতু প্রকাশে কুলবস্তিনঃ। 

নক্তং ব1 দিবসে কুর্ষযাৎ সপ্রকাশাভিষেচনম্‌ ॥।* 

অর্থাৎ হুত্য, ত্রেতা ও ছ্বাপরযুগে এই 'পূর্ণাভিষেক-সংস্কার, 

অত্যান্ত গ্রপ্ত ছিল। তৎকালে অতি গুপ্তভাবেই ইহার অন্থষ্ঠান 
করিয়া মানবগণ মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হইতেন। অতঃপর 
যখন কলির পূর্ণ-প্রভাব প্রকাশ হইবে, তখন কুলাবধৃত মহাত্মগণ 
মুক্তাবধৃতরূপে রাত্রি বা দিবসে থে কোনও সময়ে প্রকাশ্ঠভাবেই 
অভিষেক ক্রিয়া! সম্পরশ্ন করিবেন । তবে মুক্তাবধৃত ব্যতীত কোনও 
গুপ্তাবধূতের দ্বারা এরূপ অনুষ্টান শাস্তরসম্মত নহে। কেন্দ্রিক বা 
অন্তান্ত বিশিষ্ট মঠেই এক্সপ অনুষ্ঠান প্রায় পরিলক্ষিত হইয়া 
থাকে। 
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মতের 





ধাহা হউক এই উভয় অভিষেকের কোনটা সম্পন্ন হহলে, 
শিশ্ক সেই তাত্রকুণনিহিত সিদ্ধ-মলিলে আচমন করিয়। শুদ্ধ ব! 
কাষায়-বস্ত্র পররিধানপূর্বক গুরুসমন্িধানে উপবেশন করিবে। 
তৎ্পরে গুক স্বীয়-দেবতা ও শিয়-সংক্রাস্তর্দেবতা উভয়ের এক্য 
জান করিয়! গন্ধার্দঘ্বার! শিখ্া-দেবতার মস্তকে পুঙ্জা করিবেন। 
অনন্তর “ও সহম্রারে ই ফট্‌” এই মন্ত্রে শিঘ্বোর শিখাবন্ধন করিয়া 
শিশ্কশরীরে নিম্বর্পণন। অনুসারে করান্তাস করিবেন। 

কলাগ্তাস £--তিনটী কুশপত্রত্ার। (পদতল হইতে জা পর্য্যন্ত) 
“গ নিবৃত্ৈ“্নমঃ১” (নাভি হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত) “৩ বিষ্যায়ৈ নমঃ” 
(ক হইতে ললাট পধ্যন্ত) “গু শান্তো নমঃ,” (ললাট হইতে 
রন্বরন্ধ, পর্যন্ত) “৪ শাস্তাতীতায়ৈ নমঃ,” এই প্রকার ন্াস করিয়া 
পুনরায় (ত্রহ্মরন্ধ, হইতে ললাট পর্ধ্যস্ত) “ও শাস্ত্যাতীতায়ে নম+।” 
(ললাট হইতে ক& পর্যন্ত) “৩ শান্ত নম:)” (ক হইতে নাভি 
পর্যন্ত) “ও বিদ্যায়ৈ নম:,” (নাভি হইতে জানু পর্য্যন্ত) “ও 
প্রতিষ্ঠায়ৈ নম:* এবং (জান্থ হইতে পদতল পর্যস্ত) ”$ নিবৃত্তৈ 
নম: এইরূপ ম্তাস করিবেন । অনস্তর শিষ্কের মস্তকে হ্জ্ত 
দিয়! দেয় মন্ত্র অষ্টোত্র শতবার জপ করিয়া, "অমুক মন্ত্র * 
তেইহং দর্দামি” এই বলিয়া শিষ্যের হস্তে জল প্রদান করিবেন। 
“্দদন্ব” বলিয়। সেই জল' শিষ্য ভক্কিসহকারে গ্রহ্ণপূর্ববক 
নিজ মন্তকে ধারণ করিবে । 
মন্ত্রধান :--এইবার গুরু পূর্ববমুখ হইয়া পশ্চিমাভিমুখ শিষোর দক্ষিণ 
কর্ণে তিনবার ও বামকর্ণে একবার, স্ত্রী ও শৃদ্র হইলে বামকর্ণে 


* জবমুক মন্ত্র স্থলে 'প্ীমৎ দক্ষিণকালিকা' মন্ত্ং, অথব! শিষ্যকে ঘে হন্ 
গুরু প্রদান করিহেন, তাঁছাই উল্লেখ করিবেন। 
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রর এর ও অপ 


তিনবার ও দক্ষিণকর্ণে একবার খধাদি-সংযুক্ত মন্ত্র বলিয়া 
দিবেন। মন্ত্রগ্রহণ করিয়! শ্রীগ্ুরুর চদ্ধ্প্রান্কে পতিত হইয়! 
শিষ্য বলিবে,-- 

"গু তৎ প্রসাদাদহং দেব কতকৃত্যোহশ্মি সর্বতঃ, যায়া- 
স্ত্যুমহাপাশাছিমুক্তোহস্মি শিবোইন্মি চ।” 
_ গুরুদেব নিয় প্রদত্ত মন্ত্র পাঠ-সহখোগে (শিষ্যের বাহমূল ধরিদ্থা) 
শিষাকে উত্তোলন করিবেন £-- 


*গ উন্তিষ্ঠ বম মুক্কোংসি সমাগাচারবান্‌ ভব । কীন্তি- 
শ্রীকাস্তিপুত্রামুর্বলারোগ্যং সদাস্ততে |” (শিশ্ব 'রহ্ষচারী' ব্রত 
পালনরত হইলে, এই মন্ত্ান্তর্গত “পুত্র শব উল্লেখ করিতে নাই।) 

এই সময় সাধকমগ্ডলীর অনুমতানুসারে বা! গুরু নিজেই 
শিষ্যকে উপযুক্ত মনে করিলে, 'আনন্দনাথ' যুক্ত কোন নাম 
তাহাকে প্রদান করিতেও পারেন। অনস্তর শিষ্য ওরুদত্ত মেই 
'বীজযস্ত্র একশত আটবার জপ করিবে ও ঘটের নিম্স্থিত যন্ত্রে 
সেই দেবতার পূজা করিবে । গ্িক্ক এবং উপস্থিত মাখক বা 
কৌলগণও স্ব স্ব শক্কি-সংরক্ষণার্থে অষ্টাধিকসহম্্র বা ন্যুনকল্পে 
অষ্টীধিক-শতবার ইষ্ট-বীজমন্ত্র জপ করিবেন। 
দক্ষিণাস্ত :-_অসম্ভর শিষ্য যথারীতি নিম্বলিখিত মন্ত্রে দক্িণাস্ত 
করিবে £-- 

* তৎসদ অগ্ভ (ইত্যাদি)_-কতৈতচ্ছুভ (শাক্ত ব1 পূর্ণা- 
ভিষেক) কর্ণ: সাঙ্গতার্থং গো-তৃ-হিরণ্যাদি অথব1 যৎকিঞ্চিৎ 


তৎকাঞ্চনযূল্যং দক্ষিণা পরত্রহ্ম-গোত্রায় প্রীঘৎ স্বামী অমৃকানন্দ- 
১৬ 
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থায় কৌলায় গুরবে তৃভ্যমহং সম্প্রদদে |” 

তাহার পর শিষ্য উপাস্থত কৌলাদিগকে প্রণাম ও যথাশক্তি 
অচ্চনা করিয়া জগদস্বার চরণাম্ৃত পান করিবে আরঁধকারী 
হইলে ইতঃমধ্ো বাগুরুর আদেশক্রমে পরে অভিষেকাঙ্গভূত 
গুরুদত্ত ইষ্টম্ত্রে স্বয়ং হোমকাধ্য * সম্পর করিবে। নতৃব! গুরু 
ব৷কোন অধিকারী সাধকের দ্বার হোমকাধ্য যথা বিধি .সম্পনর 
করাইতে হয়। 

অভিবিক না হইয়া লোভবশে অন্তরকে অভিষেক করিতে 
নাই £-- 
মন্ত্রদটাতা কোন গুরু স্বয়ং অভিষিক্ত এবং অভিযেকা্দি ক্রিয়ায় 
সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ না হইয়া, কেবল লোভপ্রযুক ইহা সম্পাগন 
করাইলে, জগদশ্বার অভিসম্পাতে তাহাকে নরকগামী হইতে 
হইবে। তাই 'কামাক্ষা-তন্ত্রে সদাশিব স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন,-- 

"অজ্ঞানাদ্‌ যদি বা লোতান্নস্্দানং করোতি চ। 
সত্যং সত্যং মহাদেবি দেবীশাপং প্রজায়তে ॥” ইত্যাদি 

স্থতরাং লোভগ্রযুক্ত বা কেবল বৃথা আত্মপ্রাধান্ত-রক্ষাকল্ে 
কেহ ষেন এই দৈবী অনুষ্ঠানে অজ্ঞানতাবশতঃ কখনও হম্তক্ষেপ 
না করেন। 

শান্তাভিযেক' অথব! “পৃর্ণাভিযেক'-অস্তে শিষাকে যে যে সন্ত 
প্রদান করিতে হইবে, তাহা গুরুপরম্পরায় প্রচলিত আছে। 
এস্থলে সে মন্ত্রের উল্লেখ করিলাম না। জ্ঞানবান গুরু ইচ্ছ। 
করিলে, *যস্ত্রকোধ' হইতেও তাহ! উদ্ধার ক্রয়, অথবা যে 
কোন অভিজ্ঞের নিকট জানিয়৷ লইতেও পারিবেন। 





* “পুজা প্রধীপে -'হোষবিধি' দেখ। 
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পৃর্ণাভিষেক"--সাধনার অন্তিম ক্রিয়া নহে, পূর্বের একথ। বল! 
হইয়াছে। প্রথমে 'শাক্তাভিষেক' পরে 'পূর্ণাভিযেক' সাধনমার্গের 
ধেন প্রবেশদ্বার । স্ৃতরাং অভিষিক্ত হইলেই যে, সঙ্গে সঙ্গে 
বড় একজন সাধক বা একেবারে সিদ্ধপুরুষ হয়! যাইলেন, 
একথা কেহই কখন মনে করিবেন না । তবে গুরুকপান্ তদীয় 
সাধনশক্তির কণামাত্র অংশ যেন মূলধন রূপে প্রাপ্ত হইয়া, এখন 
হইতে তাহার উপদিষ্ট ক্রিয়ার রীতিমত সাধনব্যাপারে শিষ্যকে 
ক্রমে উদ্লতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে । কিন্তু ছ:খের বিষয়, 
অধিকাংশ বাক্তিই তাহা বুঝিতে না পারিয়া, পূর্ণাভিষেকান্তেই 
হস গর্বে অভিভূত হইয়া যান, তখন তাহারা আর কাছাকেই 
একেবারে গ্রাঙ্থছ করেন না। তাহাদের সাধন! যত হউক আর 
না হউক, লোক-সমাজজে 'আমছি একছ্ধন অভিষিক্ত সাধক' বনি 
গুরুদত্ত“গুপ্ত নামে' পরিছন্বাদিতেই বা লাধনার যাহ অনুষ্টান বহুল 
রং ঢং ও হাবভাবময় বাকযালোচনায় অধিক আনন্দ ও সম্মান 
অন্থভষ করেন! এতত্বাতীত অনেকে আবার এই সময হইতে 
শিষ্য-করণ ও দীক্ষা-প্রান-ছ্বার! হ্বপ্পংই যেন অহ্বিতীয় সিঙ্গুর 
সাজি! বসেন। যদিও দীক্ষাপ্রদানে গুরুমণ্ডলীর কোনও নিষেধ 
বাদী নাই, বরং তীহার। পূর্ণাভিষেকাস্তে ব্রাছ্ধণ-শিষাকে মন্ত্র 
প্রদানের অধিকার বা! আদেশই প্রদ্দান করিম! থাকেন, কারণ 
গুরুবংশের সাধক দিগকে সেরূপ আদেশ প্রদত্ত ন! হইলে, ক্রমে 
উদ্তত ও উদার সাধনক্রম যেন লোপ পাইতে বনিয়াছে, পক্ষান্তরে 
সাধনাভিলাধী শিষ্যবংশও আর বুঝি রক্ষা! হয় ন1। কিন্ত সাধনা, 
ও অভিজ্ঞতার অভাবে অনেক সময় তাহাতেও যেন বিষময় ফল 
দেখিতে পাখয়া ধাইভেছে। তাহাদের শিষাষগুণী সাধনার 
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উচ্চতর আদর্শ না পাইয়া ক্রমে তাহার বাচ্থাচুষ্ঠানেই "অধিকতর 
রত হইয়া পড়িতেছে, ফলে প্রকৃত সাধন-রহন্য ও সাধনার ক্রম 
তাহার! আদী বুঝিতে পারিতেছে ন7া। এইকপ ফেবল- 
মাত্র 'পূর্ণাভিযিজ্ঞ'-শিত্যপরস্পরায় তাহাই এক্ষণে সাধনার 
সর্বোচ্চ বা শেষ (01991) অনুষ্ঠান বলিয়া! তাহারা মনে মনে 
স্থির করিয়া! রাখিয়াছেন। এইক্ধপ স্থির করিবার আরও এক 
বিশেষ কারণ আছে। 'পূর্ণাভিষেক+ যেমন সাধনামার্গের প্রথম 
অভিষেক, 'পূর্ণদীক্ষাভিষেক' ও “মহাপূর্ণদীক্ষাভিষেক* তেমনই 
সাধনার প্রায় শেষ ও সর্বোচ্চাভিষেক। 'সাধনপ্র্দীপে সে 
কথা বিশ্তীতভাবেই বলা হইয়াছে । সাধারণ অনভিজ্ঞ ব1 কেবল- 
মাত্র পূর্ণাভিযিক্ত-গুরুপরম্পরায় শিল্করণফলে, শিল্তগণেব 
'পূর্ণাভিষেক' ও 'পূর্ণদীক্ষাভিষেকের' মধ্যে যে কতদূর পার্থক্য 
_ বিদ্মান রহিয়াছে, তাহার জান আদৌ উন্মেষিত ন! হওয়ায়, 
এইক্সপ ভ্রান্ত ধারণ। তাহাদের বদ্ধমূল হইয়! গিয়াছে । সেই কারণ 
অনেক সময়ে দেখা যায়,-বহুপুথীপড়া ভাস্ত্রিক-মাধক এই বিষয় 
লইয়া কত বৃথা তর্কজাল বিস্তার করিয়া বসেন ! তাহাদের সেই 
বন্ধমূল ভ্রান্ত-ধারণা অপনোদন করা এক্ষণে নিতাস্তই ছুয্হ 
বলিয়! মনে হয়। বিশেষ সেই তর্কপর সাধক আবার যদি 
সংস্কত ভাষাবিদ পণ্ডিত হয়েন, তাহা হইলে ত আর কথাই 
নাই॥। তিনি ভীহার অধীত সংস্কত ব্যাকরণ, তাহার সাধনরহন্ত- 
বোধহীন আভিধানিক ভাবার্থজান ও দর্শনাদি কতিপয় 
বিচার-শান্ত্ের ৬প্রকুত 'দশনিক্রিয়া” বিহীন লৌকিক খ্যতিজ্ঞতার 
সাহায্যে যে কয়খানি অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্বক তন বা সাধন-শান্ 
নিজে নিজেই পড়িবার অবসর পান, তাহাতেই সর্বজ্ঞরূপে ত্তিনি 
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লোকনমাজে নিঙ্জের পরিচয় দিতে তিলমান্রও ইতস্তত; করেন 
না। পরিতাপের বিষয়--অধূনা অধিকাংশ স্তন খণ্ডিত, লু 
ও গুপ্ত হইলেও, তাহার ষে কয়খানির অসম্পূর্ণ অংশমাত্র 
সাধারণে দেখিতে পান, গুরুর কপায় তাহারও ঘথার্থ সাধন-তত্ব 
নির্ণিত বা উপদ্ি্ই না! হইলে, তাহ] যেকোন পর্ডিতেরও থে 
কখনও অধিগমা হইতে পারে না, শিবোক্ত এই সরল কথাটা 
এক্ষণে অনেকেই স্মরণ বাখিতে সমর্থ নহেন ব! ইচ্ছা করেন না। 

ক্রিয়াজ্ঞানহীন তক্ত্রোপদেষ্ট1 ও তাহার উপদেশ-ফল £-- 
€তস্্র বলিতে তঙ্বানভিজ সাধারণ ব্যক্তিগণ এক্ষণে ঘেষন 
শরীপ্রীকালীপৃজা ও তদান্যক্ষিক বাহ্‌-পঞ্চমকারাদির কেবল 
উপভোগমাত্রই বুঝিয়! থাকেন, অধিকা'শ ক্রিয়াবান বা 
পূর্ণাভিবিক্ত আধুনিক তাসত্রিকও যে তাহা অপেক্ষা কিছু জধিক 
বুঝেন, দে কথা আর নিসংশয়ে বলিতে পার! যায় না| ছুই 
একজন প্রকৃতই অসাধারণ পণ্ডিত, অথচ সাধক-চূড়ামণি বলিয়াও 
লোক সমাজে সাহারা পরিচিত, কোন কোনও তন্ত্রের অঙ্গুবাঞগক 
বাব্যাথাকর্তা বলিয়াও তাহায়! বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন; 
তাঙ্াদের এবং তাহাদের শিশ্তুবৃন্দের জান ও অবস্থা এবং 
তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত তক্ত্র-ব্যাখ্য। দেখিয়া, তাহাদের পাণ্ডিতা, 
সাধন-শাস্ত্রজ্ঞান ও কণ্ধনিষ্ঠার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া, একপক্ষে 
ধেমন বিমোহিত হইতে হয়, পক্ষান্তরে তাহাদের উচ্চতর ও 
উদার সাধন-জ্ঞানহীন্ত এবং তুচ্ছ সাম্প্রদায়িক সন্বীর্ণতা-পুষ্ট 
ভাব দেখিয়া আবার তেমনই মন্মাহত না হইয়! থাকিতে পার! 
যায় না। মনে হয় এ জন্মে এমন শক্তি ও সামথ্যের কি শোচনীয় 
অপব্যবহারই হইল! তাহাদের সেই তত্ত্র-বযাখা। পাঠে ইহাও 
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স্পষ্ট বুঝিতে পার! ঘায় যে, তাহার! গ্রকৃত সাধনার পথ ধরিয়া. 
ছিলেন, কিন্তু পূর্ব-সংস্কারের বশবর্তী হইয়া এবং উচ্চতম 
ক্রিয়াবান বা প্রত ব্রপ্ধজ কৌল-গুরুর অভাবেই সন্দেঠান্দোলিত 
ভাবে এই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন বা করিতেছেন। 
তাহার! যতই নিজেকে স্বয়ং-সিদ্ধ বলিয়া ভাবুন না, অথবা 
অনগত মুগ্ধ শিষাগণ কর্তক লোকসমাজে উচ্চ বিজ্ঞাপিত হউন 
না, কিনব! তাহার! প্রহরব্যাপী সদ্যুক্তি ও বিবিধ দার্শনিক 
বিচারমহ বত দ্বার ক্রিয়।-জ্ঞান-হীন সাধারণ শ্রোতার 
হৃদয় মোহিত করুন না, কিন্ত যদি তাহাদের নিভৃতে ডাকিয! 
অগনদ্বার চরণ-সাক্ষ্য করিয়া বল! যায় যে, স্বীয় বক্ষস্থলে হত্তার্থণ 
করিয়। সরলভাবে একবার বলুন দেখি,--কেবল লৌকিক 
প্রশংসা, শু শাস্জান, বান্-পঞ্চ-তত্বান্বাদ ও তজ্জনিত 
ক্ষণতস্কুর আত্মতুষ্টি ব্যতীত বিশুদ্ধ ভগবদানন্দের কি কোনও 
আম্বাদ পাইয়াছেন? অথব! আপনাদের মুখ ফুটিয়া লে কথ! 
বলিবার আবশ্ঠক নাই, আপনাদের আত্মপ্রাধান্ত খর্ব করিয়াও 
কাজ নাই,যাহাতে আপনাদের জীবিকারূপ গুরুপিরি বাবসায় নষ্ট 
হুইতে পারে, এমন কোনও কণ্ম করিবারই প্রয়োজন নাই, পরস্ত 
কেহল নিজেদের সর্ববিধ পরিপাম চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি, 
আর কত জন্ম এইভাবেই বৃথা কাটাইতে হইবে? আপনি 
স্থপপ্ডিত, ভক্তিবান এবং সাধনপথের একজন যথার্থ পরিচিত 
পথিক বলিয়াই আপনাকে বলিতেছি যে, থে বিষয় নিজেই 
এখনও ঠিক নিশ্চয় করিতে না পারিয়। সন্দেহ-দোলায় ছুলিতে- 
ছেন, নে বিষয় কেবল আত্মমর্যযাদ-বক্ষাকল্পে অন্ত ব্যক্তিকে 
অত্রান্ত বলিয়৷ উপদেশ দেওয়! কি সত 1 আপনি বিজ “দার্শনিক”, 
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দর্শনের শুধ-ভাবাত্মক উপদেশ দ্িন--উত্তম কথা, তাহা অধুনা 
কালপ্র ভাবে কেবল 'বিচার-শাস্ত্র' বলিয়াই পরিচিত, সেই কারণ 
তাহার প্রকৃত 'দর্শনচেই্ট কাহারই নাই, ফলে কেবল তাহার 
পঠন-পাঠনই হহম! থাকে, ধাহা! হউক তাহাতে সাধারণ শিষোর 
উপস্থিত জানপিপাসা ব। তত্ব-জানবিকাশপক্ষে যথেষ্ট সহায়ত! 
করিবে, লে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্ত তাহাতে সে কিছুতেই 
প্রক্কৃত ত্বদর্শী হইতে পান্জিবে না। আপনি ভক্কিমান বাগ্মী, 
সাধারপণো সকজ সাধনার মূলবন্ত সেই ভক্তিরই উপদেশ দিন, 
তাহাতেও সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে, জীব ভগবদ্ধিশ্বাসী 
হুটরবে; কস্ত আপনার এই পরিণত বয়সে আপনাকে সাচ্ছনয়ে 
অচ্গুরোধ করি, কাহাকেও জার 'ভ্রান্ত-ক্রিয়োপদেশ' দিবেন ন!। 
শপিত শস্ত্রের উপর দিয়। বিচরণ কর], অথব! অগ্রিমধ্যে ক্রীড়া 
করা, নিতান্ত সহজ-কর্ধ নয়! এ কথা গ্রতাক্ষ ভাবে জানিয়াও 
কেবল তৃচ্ছ স্ার্থসিদ্ধিকল্পে অন্তের আর সর্বনাশ করিবেন না! 
তবে ধাহার1 মূর্খ, কদাচারী ও ঘোর আত্মপ্রবঞ্চক, স্বার্থই 
যাসাদের জীবনের সর্বন্থথন, তাহাদের কথ। স্বতন্ত্র! জগদদ্থা 
তাহাদের যে জ্ঞান দিয়াছেন, ব1 জন্মার্জিত কর্খশকলে যেমন 
ভাবলঞ্ধ ভাহারা প্র হইয়াছে, তাহাতেই তাহার! সন্ধষ্ট থাকুক; 
তাহাদের উচ্চতর সাধনমার্গের কোনও গৃঢ় কথা এক্ষণে বলিয়। 
বিশেষ লাভালাভ নাই, কারণ বর্তমান জগৎ ত তাহাদের প্রভাবে 
অঙ্থপ্রাণিত নহে ! 


যাহাহ্উক কথা হইতেছিল--“তান্বিক-সাধনার' অর্থ কেধল 


কালীপুজ! নহে, বা 'বাহ-পঞ্চতত্বাছষ্ঠান'ও নহে । “আছি পণ্ডিত 
বা পণ্ডিতের চূড়াষণি, আমি বিভা ও তর্কলান্তে রত্ব বা তাহার 
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অলঙ্কারম্বরূপ ; অথবা আমি বিস্ভার ভূষণ, সাগর, অর্ণব বা 
অনস্তবারিখিসদৃশ যাহা হয় “কিছু '; এইরূপ আমি যতই “কিছু 
হই না, আমার বিদ্য! সীম! ছাড়িয়া ক্রমে অসীম ও অসংখ্য উপাধি- 
তরঙ্গে আন্দোলিত হউক না, জানি তাহাতে আমি কেবলমাত্র 
ভাষাজ্ঞানযুক্ত নানা-শান্ত্রবিদ্‌ একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
বলিয়াই পরিচিত হইব, কিন্তু সাধনরাজ্যে হয় ত লৌকিকভাবে 
একজন: মূর্থ বর্ণজ্ঞান-বিহীন সাধকের চরণরেণু হইবারও যোগ্য 
হইব ন1।” আমাদের সৌভাগাবশতঃ সে দিনেও বিশ্ববরেণা 
সাধকচ্ড়ামণি পরমহংস 'শ্ীমৎ রামকু্ দেব তাহার সমুজ্দল 
স্ষ্টাস্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার কুপায় এ কথা আজ কাল 
আবালবৃদ্ধ মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন,-সে 
দিন বড় বড় বৈদান্তিক, ব্রদ্ধজ্ঞানী ও বিজ্ঞানবিদ্‌ জ্ঞানের 
অগাধ অন্নুধি লইয়া গোম্পদসদূশ তাহার সেই ছোট ছোট 
কথা-সলিলমধ্ ডুবিয়া পিয়াছিলেন।; সে কি আমাদের এই 
বিশাল শাস্ত-জ্ঞানের ফলে, ন! শ্রগুরুদত্ত কোনও গুঢ় ক্রিয্ার 
যথার্থ সাধনার বলে? তাই বলি, বাহজগৎ ছাড়িয়া! স্থিরচিত্তে 
একবার নিজ অন্তরে ভাবিয়া দেখ দেখি,--দেখিতে পাইবে, 
তোমার ভ্রান্ত-জ্ঞানের অসীম সাগর শুকাইম়া যাইবে, তোমার 
তর্কের বোঝা! খসিয়া পড়িবে, আর সঙ্গে সঙ্গে তখন বুঝিতে 
পারিবে, “তঙ্ত্ বা সাধনশান্ত্র প্রকৃতই আমার এই সাধনাহীন 
শুফ জ্ঞানের অতীত! 

“আমি হয় ত ক্রিয়াবান সাধনতন্ত্র-জ্ঞানপুষ্ট বা যথার্থ ব্রদ্ষজ 
গুরু পাইলাম না, ধাহাকে পাইলাম--কোনওরূপে তাহার নিকট 
সাধনার বাহা-অন্ষ্ঠানপৃর্ণ তাঙ্ছার কেবল অভিনয়রূপ অভিষেক মাত্র 
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বা ০০” পপর ওনার্হারিরটি 











হরর, 


গ্রহণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইগরাম, আর ঘরে নসিয়া স্বয়ং-সিদ্ধ-পুরুষ 
হইয়। তগ্ররাশি পড়িয়া একট1 বিকট সিঙ্ধান্তে উপনীত হইলাম; 
সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় বিলাসী মধূ-পানরত সাধক-নামধারী সঙ্গী ও 
শিষাও জুটিয়া গেল, আমার পাণ্ডিত্য দেখিয়া, আমার ভক্কি- 
গদগদ একটা অপূর্ব নাটকীয় ভাব দেখিয়া অথবা আমার বিচিত্র 
বাক্যাড়ম্বর ও কনিঃস্থত সুমধুর সঙ্গীত-তান শুনিয়া, তাহার! 
'আমাতে মহাপুরুষের লক্ষপণসকল অন্তভব করিল। আমি তথা- 
কথিত 'কুলতত্বপূর্ণণ কলল হইতে অভিনব ভঙ্গিতে তখন পান- 
পাত্র পূর্ণ করিয় চক্রমধ্যে তাহা! বিতরণ করিতে লাগিলাম-- 
জামি ভ্রানিতাম যে, স্থুল 'আঘ্ভতবের' কি অপ্রতিহত মহিমা । 
তথাপি আমি ক্রমে সেই সঙ্গ ও প্রলোভনবশে তাহাতে যথেষ্টব্নপ 
অত্যন্ত হইলেও, আমি “কীর' হইয়াও অতি গোপনেই চক্রানুষ্টান 
করিয়া! থাকি ও তাহাতে তন্ময় হইয়া যাই! 'শাপ-বিমোচনের' 
কথ থে আদে। জানিতাম না, তাহাও নহে, তবে তাহার সেই 
মন্ত্ুলি পাঠ করিয়াই সাধনার সমস্ত অনুষ্ঠান কোনওরূপে 
এখন রক্ষ! করি--ফলে পাত্রের মাত্রা একটু বাড়িলেই আমার 
বেশ “নেশা' হয়, তখন জগদস্বার অলৌকিক 'কুপা-শক্কি সহজেই 
হাস'-প্রাঞ্ত হইয়া কেবল স্থুল 'তত্বশক্তিই' প্রকট! হইয়া পড়ে ! 
চচ্ছ সামান্ত লোহিতাভ হইলেই 'পাত্রান্তর গ্রহণ কর! কঠিন 
শাস্ত্র-নিধিদ্ধ' তাহাও জানি, কিন্ত দগ্ধ সংসার মোহ ও আদম্য 
প্রলোভনের হস্ত হইতে যে আর পরিজ্রাণ নাই! জানি--বাহ- 
কূলতত্বপঞ্চক” আচারহীন ব্যক্কিগণের উদ্ধারের জন্তই তম্র-নির্দি, 
অথবা সমুচ্চ ক্রিয়াবান সাধকের আত্মপরীঞ্চার » » আস্তিম 
ক 'পুজাপ্রদীপে'--বীরভাবাত্ত্গত 'বামাচার' সাধনা! দেখ। 
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উপায়-ম্বরূপ; জানি-পাক। ব1 শক্ত গুরু ব্যতীত এই উপায়ে 
চক্রান্তুষ্ঠান ও পুজাচ্চন! অতি দুরূহ ব্যাপার; সত্যোর অনুরোধে 
স্তরের টিগ্পনীতে তাহা আমিও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া থাকি, কিন্তু 
কশ্মান্ুষ্ঠানে তাহা! আমি আদৌ পালন করিতে পারি নাই, কারণ 
ম্বামি যে এক্ষণে এই 'মধুচক্রের” চক্রেশ্বর-গুর | হায় হায়! 
আমার উদ্ধারকর্তার কোনও সন্ধান নাই, আমিই আবার 
কত হতভাগা লোকের উদ্ধার-কার্ধে যেন বদ্ধপরিকর 1” 

কি কুসংস্কার জানি না, এইরূপ বুঝিয়া সঝিয়া কতলোকেই 
যে পাপের অতলজলে ডুবিয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই ! 
কি জানি কি মোহবশে অন্ধ হইয়া এই 'পূর্ণাভিষেক-ব্যাপারেই, 
ঘেন সংসার-বাসনাবর্জিত অষ্টপাশমুক্ত ব্রক্মজবোধে সরল 
সাধন-শিশু গুলির মুখে (বিষের) “পাত্র' ধরিয়া দেয়, ক্রমে তাহাদের 
সাধনার সারধন সেই 'পাত্রটীই, বোধ হয় ভবসাগরের শেষ 
ভেলারূপে পরিণত হয়। মুখে বলেন, আমি- বীর, কিন্তু কেবল 
নিন্দা ও লজ্জার ভয়ে ঘরের কোণে পাত্রী” অতি সাবধানে 
গোপনে রাখিয়া দেন__-আশঙ্কা, পাছে কোন 'অনধিকারী' বা 
তীত্র কটাক্ষকারী তাহা “দখিতে পায়। এতই সাহস, তথাপি 
কালামুখে “বীরাচারী, বলিতে লজ্জা হয় নী! হায়হায়। কি 
(শাচনীয় অধঃপতন । আধযাকুলাঙ্গার আমাদের এখন যেমনই 
সমাজ, তেমনই কি সাধনা !! ধিক 11! 

যথার্থ “বীরাচারী” হইতে হইলে-_-্মৎ ম্বামী আগমবাগশ 
মহাশয়ের কথ ম্মরণ কর, প্রকৃত কীরের শ্ঠায় প্ররুতিকে করায়ত্ত 
কর, কামক্রোধাদি রিপুদলকে পদদলিত কর, ঘোর অমানিশাব 
সাহার নায় অস্থরে পর্ণচন্জের আবির্ভাব কর, নতুবা এ দুর্দিন 
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রা রস আর 


শুধু মধুপানরত বীর সাধিও না. তাই শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন--"ন 
বীরো মগ্ভপানত+” ! অর্থা কেবল মগ্পান করিলেই বীরাচারী 
হয় না! 

পূর্বের বলিয়াছি, “তনত্শান্ত্র-_গুরুমুখাগত কুলবধূসম গুধ্যধন, 
ইহা শাস্ভবীৰিদ্যা, াধনশক্তিহীন সাধারণের ইহা! অধিগম্য নহে। 
প্রীসদাশিব পুনঃ পুনঃ নানাস্থানে তাহার এইর উপদেশ 
দিয়াছেন । ক্ুতরাং সাধনার উন্নত ক্রম-বিধান কেবল সিচ্ছ- 
গুরুপরম্পরা-নিপ্দি্ই মৌখিক গুপ্ত উপদেশ ব্যতীত কোনও 
দাধনশাস্ত্রে বা তস্ত্রের মধোও স্পষ্ট লিপিবদ্ধ নাই । সেই কারণ 
বুলিতেছিলাম, কেবল পঞ্চমকার-যোগে কালীপৃজাই তাস্ত্রিক- 
সাধনার সর্বস্বধন নহে । শুসদাশিব আরও স্থম্পষ্টভাবে তন্তাস্তরে 
তাহাই বলিম্বাছেন,-_“আদেৌকালী ততত্তারাঃ স্বন্দরী তদনস্তরম ॥" 
অর্থাৎ তন্ত্রমার্গের প্রথমেই সাধারণভাবে" কালীসাধনা হইলেও 
সাধকের অবস্থান্থসীরে অন্যান্য বহু সাধনা তাহাকে করিতে 
হয়। “সাধনপ্রদীপে” (বা তন্ত্রহস্যের প্রথম খণ্ডে) সে সকলেরও 
কিছু কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে এবং পরবর্তী অংশে তাহার 
বিস্তত বিধি প্রদত্ত হইয়াছে । এক্ষণে এই পৃর্ণাভিষেক ব্যাপারে 
"সাধনপ্রদীপোক্ত”- ঞঞ্দক্ষিণকালিকার ধ্যান-রহসা' এবং 
'পুজাপ্রদীপের” (ছিতীম় ভাগে) চতুর্থ উল্লাসে “শক্তিতত্ব-_ 
ধ্যান-রহস্যা' ভাল করিয়া পাঠ করিবে ও তাহা বেশ উপলব্ধি 
করিয়াই তাহার ষথাবিধি এমন্ত্র'জপম্থার অদমা সাধনা করিতে হইবে। 
বিলাসিতা, আলস্য, আর কেবল মুখে সাধনার “পাকামো” এই 
তিনটী পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধ-গুরুর উপদেশমত রীতিমত 
সাধনভজনঘারা কালীসাধনায় সিদ্ধ হইতে হইবে। গ্রাম্যভাষায় 
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এক প্রচলিত প্রবাদ আছে-_“আঠে কাঠে দড় ত, ঘেড়ার উপর 
চড়”। সাধনা-ব্যাপার বাস্তবিক বালকের খেলার সামগ্রী নহে, 
ব। কেবল 'বুকনিবাজী'ও নহে । বিধিমত প্রকারে গুরূপদিষ্ট ও 
শাস্ত্রনি্দিষ্ই কাধ্য করিতে হইবে । ্রীগ্রকালীপৃজা-পদ্ধতিতে 
পূজার সকল অনষ্ঠানই লিপিবদ্ধ আছে, তাহা দেখিয়াই সাধারণতঃ 
পৃজা-কাধ্য সম্পন্ন করিতে হইবে সত্য, কিন্ত মনে রেখে! বাব! 
“শক্তকথা কেহই ব্যক্ত করেন ন11” সে স্থানে সকলেই ষেন 
স্ববোধ শিশুটার মত নির্বাক নিম্পন্দ । সে স্থলে কেবল তঙ্ত্রে 
“অভগ্ন-বচনটী' উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই অনেকে নিশ্চিস্ত ! “পৃজা- 
প্রদীপ” দর্শনমূলক উদার উপাসনাতথ্থও যোগতঙ্ব-বিজ্ঞানপূর্ণ 
'পৃজাবিধান” ভাল করিয়া দেখিলে অনেকটা বুঝিতে পারিবে । 

' 'পূর্ণাভিযিস্ত” হইয়াছ, গুরুর কৃপায় হয় তু 'পাত্রাধিকারও, 
পাইয়াছ, আঠষ্টানিক বাহা-পূজার আড়ম্বরে “রহস্য-পুজার' সেই 
“মকার' গুলির গুপ্ত উপদেশ, মধুমন্ত গুরুর নিকট ভাল করিয়াই 
আয়ত্ব করিয়াছ, আঙ্গকাল অনেক মুদ্রিত তন্ত্রের টীকায় সে সব 
কথা, বেশ গুহাইয়া হৃদরগ্রাহী করিয়া বলা আছে, হয় ত তাহাও 
দেখিয়াছ-:বেশ কথা; তাহাতে বিশেষ আপত্তি নাই ; অধিকার- 
ভেদে তাহাও শান্্নিপ্দি্ট ও অবশ্থ) প্রতিপাল্য, কিন্তু “মাতৃকান্ঠাস' 
€ “ভূতশুদ্ধি” প্রভৃতি পৃজার এই সামান্য ক্রিয়ার সময়েও মাত্র 
সেই মন্ত্রকয়টার উচ্চারণ বাতীত আর কোনও বিষয়ে লক্ষ 
করিয়াছ কি? অথব! গুরুমুখে কোনও উপদেশ পাইয়াছ কি? বড়ই 
সমন্তার কথা! কর্মানভিজ্জ. গুরু নিশ্চয়ই তখন গম্ভীরভাবে 
বলিবেন, _“বাবা, উহ। কঠিন ব্যাপার,উহা! এখন বুঝিতে পারিবে 
ন।। স্থতরাং উহার অগ্কল্প এই “মস্থকয়টাই' উচ্চারণ বা ্ধপ কর, 
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তাহা হইলেই তোমার 'াস্থিক'-ভূতত্তদ্ধির ফল হইবে ।” কেন 
বাব।! তুমি তউপধুক্ত গুরু সাজিয়াছ, তৃমিত অল্লানবদবে শিষ্যকে 
“পার” ধরিতে দিয়াছ, চক্রের '5ং “ঢা ধরণ 'ধারণ' বেশ 
করিয়। শিখাইয়! দিয়া ! নিহ্বঅধিকারী পানাসক্ত শিষ্যের পক্ষে 
সে সব ভালই করিয়া, উপযুক্ত বা! ঠিক ঘেন পাক! গুরুর মতই 
কাধ্য করিয়াছ, তবে পাত্রাপাত্র-নির্ববশেষে কেবল কলসি 
(ক।চপাত্র) ব। এ বোতলাস্তর্গত 'তরলতত্বটা” না দেখাইয়। আসল 
কুলতত্ব “কুগুলিনী জাগরণ ও 'ভূতশ্ুদ্ধি আদি কঠিনতর 
ক্রিয়ার দ্বারা শিষ্যের “উপ-নয়নে' তাহ! দেখাইয়া দাও না! 
তাছা হইলে নিজের অকুল-পাথারের ন্যায় শিত্েরও পরকালটী 
একেবারে “ঝবরৃঝরে" হইবে না; তাহা হইলে হয় ত বেচার! 
বোনদিন পরকালের পথে প্রকৃত কুলের আভাস পাইয়! এ জীবন 
সার্থকজ্ঞান করিতে পারিবে এবং যথাক্রমে পরবর্তাঁ 'দীক্ষাভিযেক' 
গুলিতে সদগুরুর কৃপায় নিজেই সাধনার বহু জটিলপথ অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হইবে । 

ঘাহাহউক পূর্ণাভিষিক্ত সাধক, তোমায় আবার বলি, 
সর্দদাই স্মরণ রাখিও-_কেবল পূর্ণাভিষিক্ত হইলেই মান্য সিদ্ধ 
হয় না; তাহাতে গুরু-কপায় সাধনামার্গে তাহার গুরুতর কার্ধ্য 
করিবার প্রথম অধিকার বা স্থত্রপাত হয় মাত্র। প্রাণপণ 
পরিশ্রম করিয়া অদমা সাধনায় রত হও, তবেই একদিন সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারিবে । “সাধনপ্রদীপোক্ক” ও 'পৃজাগ্রদীপোক্জ; 
'ধযান-রহস্ত', সন্ত্র-রহন্ত' ও 'পুজা-রহস্ত” এবং গুরুর নিকট 
“জপ-রহন্কও * এই সঙ্গে ভাল করিয়া বুবিয়া লও, আর 
৯ পুরশ্টরণপ্রদীপে সন্থজপারক পুরশ্চরণবিবধি দেখে। 





৮৬ সাধারণ অভিষযেক-ক্রিয়া । 


পুজা-অচ্চনার সঙ্গে সঙ্গে সাধনার সহাদ্রক আসল কার্ধা-_মনের 
একাগ্রতাপ্রদ “যম”, “নিয়ম', “আসন”, প্্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ' ও 
“ভৃতশ্তুদ্ধিটা, গুরুর নিকট ভাল করিয়া বুঝিয়। লও; নতুব! 
কিছুই হইবে না ধন, কিছুই হইবে না! সাধন, ভজন, জপ, 
তপ, সমস্তই তোমার ব্যর্থ হইবে। সাধনার গৃঢ় রহস্তকথা 
বন্ততই অতি কঠির্ন, তন্ত্রে ৰা সাধনশান্ে কোনও স্থলেই সে 
কথা স্পষ্ট বা বিস্তৃত করিয়৷ বলা নাই; তাহা শিবের আজায় 
চিরকালই কেবল সদ্‌-গুরুবুখাগত হইয়া রহিদ্াছে । কঠিন 
“ভৃতশ্ুদ্ধির' গৃঢ়-রহস্তের ন্যায় উচ্চ-“অভিষেক'গুলিও তন্ত্র পৃষ্ঠায় 
কদাচ নামমাত্রেই,উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । পরমপুজ্যপাদ 
অতিবৃদ্ধ আদি ক্রক্ষানন্দদেবের শিক্ক-পরম্পরায় অতি গুপ্তভাবেই 
তীহার ব! তন্ত্রের আদিস্থান এই বাঙ্গালার 'সিদ্বমঠসমূহে”, যাহা 
এখনও অতি গুপ্তভাবে রক্ষিত আছে, তাহা এবং উক্ত তৃতশুদ্ধি 
আদি সাধনার ক্রমোরত গভীর বিষয়গুলির যথাসস্ভব আভাষ 
পরবর্তী স্তবকে যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে । 'পৃজাপ্রদীপেও' 
সাধনার অনেক গুপ্ত কথা বাক্ত হইয়াছে । পাঠক, তাহা মনোযোগ 
দি্া পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিবে । ও সদাশিব গু । 


ততীয় উল্লাস। 


ক্রমদীক্ষাভিষেক | 
“রসৈশ্মটম্র্যথ! বিদ্বময়ঃ সৌবর্ণতাং ব্রজেৎ | 
ক্রমরদীক্ষাপ্রভাবেণ তথাত্ম! শিবতাং ভবেৎ ।” 
পুর্ণীভিষেক'-সাধনার পর, 'ক্রমদীক্ষাভিযেক। গ্রহণ করা 
উচ্চাভিলাষী সাধকের একান্ত কর্তব্য। পূর্বে বলা হইয়াছে,_- 
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“আদৌকালী ততন্তারা স্গন্দরী তদনন্তরম্‌ * অর্থাৎ অগ্রে 
কালী, পরে তারা, তাহার পর স্থন্দরী ব! ব্রিপুরান্থন্দরীর 
সাধন। ব্যতীত কোনও সাধকই ব্রক্মজান লাভের পথে সহজে 
অগ্রসর হইতে পারেন না। 


"ক্রমদীক্ষেতি বিখ্যাত সর্বদা সিদ্ধিকামত: 1” এই ক্রম- 
দীঙ্গাভিষেক সর্বকামনা বা মন্ত্রযোগের সমগ্র সাধনার সারধন ; 
ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে ইহা সাধকের মধ্যস্তর বা দ্বিতীয়- 
ক্রমমান্্। এই কারণেই ইহা! “ত্রমদীক্ষাভিষেক' বলিয়। জগতে 
প্রসিদ্ধ । প্রীসদাশিব তাই বলিয়াছেন £_- 


“কলৌপাপ সমাচারে সিদ্ধিশ্যাৎ কদাচন | 
সিন্ধিরশ্যাৎ সিদ্ধিণস্যাৎ কলৌনান্ত বিধানতঃ ॥ 
ক্রমদীক্ষাবিহীনস্ কলৌনস্যাৎ কদাচন। 
ইতিজ্াত্বা মহাদেবি ক্রমদীক্ষাৎ সমাচরেৎ &” 


অর্থাৎ কলিকালে ক্রমদীক্ষা ব্যতীত কিছুতেই ভগবৎ ভাব- 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। .পূর্ণাভিষেকে প্রদত্ব- 
মন্ত্রের যথোক্ত জপ ও পুরশ্চরণাদি সম্পূর্ণ হইলে, সাধক ক্রমদীক্ষা- 
ভিষেক গ্রহণ করিবার উপযোগী হন। যদি ভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরুর 
রুপায় কাহারও ক্রমদীক্ষ1! হয়, তাহা হুইলে নিশ্চয়ই তাহার 
সিদ্ধিলাভ হইবে। বান্তবিক ক্রমদীক্ষা ব্যতীত কলিষুগে 
উচ্চসাধনান্কূল জপ-পৃজাদি মন্্রযোগের কোনও ক্রিয়া-কম্মই 
অথবা কোনও মন্ত্ই সিদ্ধ হইবে না। হ্থতরাং গুরুর নিকট 
অতি যত্বসহকারে ক্রমদীক্ষাভিষেক গ্রহণ কর! মুক্তিকামার্থী 
প্রত্যেক সাধকেরই কর্ধবা । তাই 'তঙ্্' কলিক্সীছেন +- 


৮ ক্রমদীক্ষাভিষেক । 


প্যদি ভাগাবশাঙ্গেবি ক্রমদীক্ষাচ জায়তে । 
তদ্দাসিদ্ধিতবেত্তস্য নাত্রকাধ্যা বিচারণা ॥ 
ক্রমদীক্ষাবিহীনস্য কথংসিদ্ষিঃ কলৌভবেহ । 
সর্বশ্রমেষু ভুতেষু সর্বদেবেষু স্বত্রতে। 
ক্রমংবিনা মহেশানি সর্ববং তেষাং বৃথা ভবেৎ। 
তশম্মাৎ সর্বপ্রধত্বেন গুরুণা দীক্ষিতোভবেৎ ॥” 
এই অভিযেকপ্রসঙ্গে গুরু যে মন্ত্র প্রদান করেন, তাহার 
সাধনার সময় 'ত্রাহ্মণ জাতীয়, সাধকের নানা বাধা-বিস্ন সঙ্থ 
করিতে হয়। কারণ মহর্ষি বশিষ্টদেব এই সাধনাকালে সহজে 
সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া, তাভাব অভীষ্ট তারা-মস্ত্রের প্রতি 
অভিসম্পাত প্রদান করেন, তাহাতে দেবী কুদ্ধা হইয়া মহর্ষিকেও 
পুনরভিসম্পাৎ করেন । . তদবধি দেবী ব্রাঙ্মণ-সাধকদিগকে সামান্য 
উদ্বেগ প্রদান না করিছা কিছুতেই এমন্ত্রসিদ্ধি' দেন না। 
“তারার্ণৰে" সেই কথাই লিখিত আছে £_ 
“বশিষ্ঠারাধিতাবিদ্। নতু শীপ্রফল। যত: । 
অতন্তেনাপি মৃনিনা শাপোদত্বঃ স্থদারুণঃ | 
তভঃ প্রভৃতি বিদ্ধেয়ং ফলদাত্রী ন কল্তুচিৎ ॥৮ 
তবে দেবীর শাপোগ্ধারকৃত সিদ্ধমন্ত্র সাধকের শীঘ্র সিদ্ধিগ্রদ হইয়! 
থাকে। 
শাপোক্ধারমাহ | 
"চন্দ্রবীজং ত্রপাস্তস্থ বীজোপবি নিয়োজিতং । 
ততোগ্রভূত্তি বিগ্যেয়ং মধুরিব যশস্থিনী । 
ফলিনী সর্ববিষ্ঠানাং জয়িনী জয়কাজ্ীনাং। 
বিষক্ষয়করীবিগ্া অম্বতত্ব-গ্রদা়িনী ॥" 
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হট তর উতলা এসির অনা রত 


অতএব দেবীর শাপোন্ধারকৃত মন্ত্রই ২ ক্র কৃপায় গ্রহণ করিয়া 
তাহা জপ করিলে, সাধক সর্বকাধ্যে জয়যুস্ত হইবেন। 'পৃজা- 
প্রদীপে”__পৃজা-বিধি, মন্ত্র ও জপাদিরহস্য বেখিয়া বুঝিয়া লও । 
'রুদ্রযামলে” উক্ত আছে :--ীমন্সহর্ধি বশিষ্ঠদেব মহাবিষ্তা 
তারাদেবীর দৈববাণী শ্রবণ কারয় প্রথমে মহাচীনে “আদি- 
তারাপীঠে, গমন করেন, পরে তথা হইতে পুনরাষু তাহারই 
আদেশে “বীরভূমীতে'--ডারাপুরে আসিয়! উক্ত সিদ্ধ-মন্ত্র সাধনায় 
্রক্ষজ্ঞনবূপ [সচ্ধিলা্ত করেন। সেই “তারাপুর” সন্বন্ধে-_ 
'যোগিনীতঙ্তে দেখিতে পাওয়া যায়-_ 
“ঈশানে বক্রনাথস্তয বৈদ্যনাথস্য পর্বতঃ। 
তারাপুর মিপং খ্যাতং নগরং তুবিছুল ভম. 4 
তত্র যত্ন গন্তব্যং যত্র তারা শিলাময়ী,4” 
এই “তারাপুরে" বশিষ্টুদেবের 'প্রতিষ্টিত তারামৃষ্ঠির জীর্ণাংশ এখনও 
বিছ্যমান আছে । তংকর্তৃক স্থাপিত পঞ্চমুণ্ডাসন এখনও সর্বজনের 
অতীৰ আদরের ও পূজার বস্ত। কোন কোন মহাপুরুষের 
প্রমুখাৎ জানিতে পার! যায় যে, তিনি এক প্রাচীন শাল্সলী বৃক্ষের 
মূলে প্রথমে নিজ আবন প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধনার করেন, পরে 
সেই স্থানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 
ভগবান শ্রামৎ আদি-ঙ্করাচাধ্যদেব তৃঙ্গভত্রা-নদীর তটে 
এক মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে এনীলসরস্বতী” (তারাদেবী-মৃদ্ধি) 
প্রতিষ্ঠাপূর্ববক পুজা করিয়ীছিলেন। তিনি কেবল যে, নিরাকার 
ব্রক্ষধারণ। করাকেই অদ্বৈতবাদ বলিয়াছেন, তাহা! নহে । তাহার 
প্রতিষ্ঠিত চারি-আম্বাম্ চাব্িটী মঠেই-এক একটা দেবীরও প্রতিষ্ঠা 
করিয়া গিয়াছেন (সে কথা 'জ্ঞানপ্রদীপের' ২৪ ভাগে “মঠায়ায়- 
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রহশ্য'-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ) এবং তদীয় শিশ্ঠবর্গকে সাকার- 
পূজারও উপদেশ প্রদ্দান করিয়! গিয়াছেন | যখা--“নাপ্রামান্যং 
সাকার-প্রতিপাদ্ক-শ্রুতিনীং 1” অর্থাৎ সাকার প্রতিপাদকঃ 
শ্রতিসকল অগ্রীমান্ত নহে । তিনি এইরূপ অদ্বৈতবাদ 'প্রতিষ্ঠা- 
কল্লেই পরমপূজ্যাপাদ 'আদি-ব্রক্মানন্দদেবের আদর্শে নিজ প্র্রিয়- 
শিষ্গণকে বলিয়াছিলেন 2 

“মুর্ত্যামূর্তং উভয়াব্মকং ব্রদ্ধ ৷ ॥ 
অর্থাৎ “মৃত্তি ও অমৃন্থিরূপে ব্রহ্ম উয়াত্মক, এইরূপ ইকাবাদীকেই 
প্রকৃত অন্বৈতবাদী কহে । অতএব সগুণ-ব্রহ্গস্বরূপ পঞ্চদেবতার 
প্রতি দ্বেবরহিত হইয়াই ব্রহ্মান্চনা কর; ঘথেচ্ছাচার বিধির নিষেধ 
কর।” শিব্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়াই তিনি উক্ত তুঙ্গভদ্রা- 
ভীর্ঘে অস্তিম “তারামৃণ্তি” 'প্রতিষ্ঠা করির়৷ স্বয়ং তাহার পৃজাপুর্ধক 
ক্ষম! প্রার্থনা করিয়া গিয়াছেন । “শঙ্গরবিলাসে" শ্রীম্খ শঙ্ব রাচার্ধ- 
দেবের নিম্লিখিত সেই প্রার্থনা বাকা-উদ্ধত আছে :-_ 

“সাকারশ্রুতিমুল্লজ্ঘ নিরাকার প্রবাদতঃ । 

যদঘং মে রুতং দেবি, তাদ্দোষং ক্ষম্তমর্সি ॥ 

স্বমেব জগতাংধাত্রী সারদে স্ব স্বর্ূপিনী | 

তব প্র সাদাদ্দেবেশি মুকে। বাচালতাং ব্রজেৎ ॥ 

বিচারার্থে কতং যচ্চ বেদার্থস্ঠ বিপধ্যয়ং । 

দেবানাং জপযজ্ঞাদি খণ্ডিতং দেবতাচ্চনং ॥ 

হবমৃতং স্থাপনার্থীয় কতং মে ভূরি ছুদ্ধৃতৎ ৷ 

তৎক্ষমস্থ মহামায়ে পরমাত্মস্বরূপিনি ॥ 

কুৃতাঘং পরিহ। "য় তবাচ্চ। স্থাপিতাময়। | 

অত্র তিষ্ঠ মহেশানি যাবদাহত সংপ্রব 0" 
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৮. (রা বাইর 


“অর্থাৎ হে দেবি, স্বাকার-প্রতিপাদক-শ্রতিকে নিন্দা করিষ্বা 
নিরাকার-প্রতিপাদক শব্দার্থ প্রতিপন্ন করাতে 'যে পাতক করিয়াছি, 
তাহা ক্ষম। করণ তুমি জগন্মাতা, তোমার প্রসাদে মুক-ব্যকিও 
বাকপট্রতা লাভ করে। বিরুদ্ধ-ধশ্ণদিগের সহিত বিচারজন্য 
'বেদার্থকে বিপরীত করিয়াছি এবং দেবভারিপের মনু জপ, যজ্ঞ 
ও অর্চনাদি যাহ খণ্ডন করিয়াছি, স্বীয় মত-স্বীপনার জন্য যে থে 
ছুষধার্ধ্য করিয়াছি, হে সাবদে, সেউ ' সমূদয় অপরাধ আমার গ্মা 
কর ম্বামার কৃত পাভকের পারিহারার্থ তোমার জাগ্রত প্রতিন। 
মৎকর্তক স্থাপিজ্ভা ভইয়াছে । ভে মাত, এই প্রতিমায় আপনি 
কল্পকাল পধান্ত অবন্থিতি করুন । 

ব্রক্ষজান-লাভের পক্ষে ক্রমসাণনানিদ্দিষ্ট এই “তারা-সাধনা 
লকলেরই অতীব অন্ধাসহ্রকারে করা অবশ্ঠ কর্তবা। সাকার ঘা 
সগুণময়ী গ্রই ব্রন্ষশকিমুষ্ঠির উপাসনাপথে্ ধারক নিপুণ ব্রদ্ধো- 
পাসনায় পৌছিতে পারেন । 'পৃজাপ্রদীপে--শাকতিতদ্ব-অংশও 
এরই সঙ্গে ভাল করিয়া বুঝিতে ধত্র করা আবশ্যক ॥ ৃ 

পূর্বেব উক্ত হইয়াছে, ব্রদ্মমাধমার মুলেই প্রথম “কালী-সাধনা+, 
পরে “তারা-যাধনা" করিতে হয়, এই ক্রমদীক্ষা-কালেই সাধক সেই 
মধ্যপীঠ “নীলসরস্বভীর' সাধনা করিয়া থাকেম। ব্রাঙ্ছণেতর নকল . 
জাতিই এই সময় ব্রহ্মসাধনা ও প্রণব উচ্চারণের অধিকারী হন । 
স্রী ও শ্দ্রগণও ওই সময় জইতে পরত্রন্ম গোত্রতুক্ত হইয়া 
নদ্‌গুরুর রুপায় গুপ্ত-উপবাঁত ধারণ করিয়া থাকেম। কিন্ত চক্রমধ্য 
ব্যতীত, সামাজিক-ভাঘে প্রায় কাহাকেও তাহা ধারণ করিতে 
দেখ! ঘায় না । তবে ফেহ কেহ ইচ্ছা! করিলে, চড়ক-হন্ন্যাসীদিগের 
ক্যা মাাকারে তাহা গলায় ধারণ করিয়! থাকেন। কিন্ত বর্তমান 
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সময়ে ক্রমদীক্ষিতের সংখ এত বিরল যে, নাই বলিলেই হয়; 
সেই কারণ সচরাচর সেরূপ দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবন! নাই। 
চড়ক-উৎসবকে .উচ্চা কৌল-সাধ্কগণ “তারা-উৎসব' ব। 
নীলের উৎসব" বলিয়াই বর্ণনা করেন। বাস্তবিক শ্রীজগদম্বা এই 
তারা-মৃ্িতেই স্ষ্টিতর নিরোধ করিয়! প্রলয়ের বা মুক্তি দিবার 
জন্ত যেন দণ্ডায়মান হইয়া আছেন । সাধক, সাধনপথে অধিকতর 
অগ্রসর হইলে, ক্রমে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে । 


এই অভিষেক গ্রহণকালে শাক্তাভিষেক বা পূর্ণাভিষেকের 
ন্যায় কোন বিষ্ত ত অনুষ্ঠানের বিধান নাই। ব্রহ্ষজ্ঞানাভিলামী 
সাত্বিক-সাধক, প্রথমে জগদম্ব। দশমহাবিদ্যার আছ্যাশক্কি বা 'দক্ষিণ- 
কালিকার' যথারীতি পূজা ও জপাদি সম্পন্ন করিয়া, পৃজ্যপাদ 
শ্রীমদ্গ্ুরুর সন্ধানে ক্রমদীক্ষাভিষেকের প্রার্থনা করিবেন। 
শ্রীমদ গুরুদেব শিষ্যের অবস্থা ও পর্ণাভিষেক অধিকারের সাধনা- 
কার্ধ্য এবং যথাশান্ত্র পঞ্চাঙ্গ-পুরশ্চরণাদি * ক্রিয়াকতদূর কি ভাবে 
সম্পন্ধ হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া পূর্ণাভিষেকের 
অন্ুরূপভাবেই জগদস্বার ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠান করিবার উদ্দেশে' 
ঘটস্থাপনাদির ব্যবস্থা করিবেন। পরে শিষ্য নিয়লিখিতরূপে 
ক্রমদীক্ষা র “সংকল্প ও গুরুবরণ' করিবেন । 

ক্রমদীক্ষারসংকল্প-মন্ত্র যথা __ 

£৫€& তৎসদছ্য অমুকে মাসি অযুকরাশিস্থে ভাম্বরে অমুকে পক্ষে 
অমুকতিথো পরত্রক্গ-গোত্রঃ শ্রীঅনুকানন্দনাথঃ (স্বপত্বী-সহিত) 
সর্বসিদ্ধিঃ তথা ব্রহ্ধক্রিয়া-শক্কিসিদ্ধ্যর্থ, শ্রীমদ্‌ গুরুদ্বার মৎকর্তব্য 


* ॥পুরস্চরণ প্রাধিপে' 'পুরস্চরণ বিধান' দেখ । 
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শ্রকৌলধন্মস্তর্গত ক্রমদীক্ষাভিষেকাঙ্গীত্ভত গ্রমহারিণী-মন্র্থার। 
শ্রমতারা-দেবতার্চিত ঘটস্ক মস্ত্পুত-ক্রিয়াশক্তিসমন্থিত সিদ্ধ- 
সলিলেন ক্রমদীক্ষাভিষেক কম্মণহং করিষ্যে |” 

এইবার সাধক করযোড়ে গুরুর অচ্চনা ও যথাবিধি এুরুবরণ, 
করিবেন। * 

শিষ্য বলিবে--“ও সাধুভবানান্তাং” । গুরু বলিবেন--“& 
সাধ্বহমাসে” । শিষ্য--“গু অচ্চয়িষ্যামোভবস্তঘ” | গুরু 
অর্চয়” ॥ পরে শিষ্য গন্ধপুষ্পাদি অঙ্চনীয় উপকরণ (যেক্ধপ 
পর্ণাভিষেক-কালে বলা হইয়াছে) শ্রীগুরুদেবের হস্তে অর্পণ করিয়া 
ভাহার দক্ষিণজান্ত ধারণপূর্বধক বলিবে-_“গ তৎসদঘ্য অমুকে মামি 
অমুকে রাশিস্থে ভান্বরে অমুকে পক্ষে অমুকতিথো পরক্রহ্ম-গোত্রঃ 
শ্রীমমুকানন্দনাথঃ মৎসঙ্কল্লিতার্থসিদ্ধয়ে শ্রীমত্বারিণী-মন্ত্রথার! 
শ্রীমত্তারা-দেবতার্চিতঘটস্থসিদ্ধসলিলেন শুভ ক্রমদীক্ষাভিযেকার্থং 
পরত্রহ্ষ-গোত্রং ( সশক্তিকং ) শ্রীমৎম্বামী অমুকানন্দনাথৎ ভবস্তং 
গুরুত্বেন অহং বৃণে।? 

গুরুদেব বলিবেন--গু বুতোহম্মি” । শিষা বলিবে- 
"৬ ঘথাবিহৃত এরুকশ্মকুরু” | গুরু--*ঙ যথাজ্ঞানতঃ 
করবানি।” 

অনস্তর গুরুদেব স্বয়ং কা শিষাদ্ধারা পর্বস্থাপিত ঘটে 
ক্রিগ্নাশক্কি-প্রশ্রমত্তারাদেবীর যথাশর্ক্তি উপচারে পৃজ্াপদ্ধতি- 
অস্থদারে পূদ্া ও পুণ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। দেবীরস্তব 








* পুর্ণাভিযেকদাত। গুরুর নিকটেই ক্রমনীক্গণাতিযেক গ্রইণ করিলে, এক্সপভাবে 
স্বতস্র গুর্ুবরণের প্রন্নোজন হইবে না! । সে অবস্থার বখাশক্তি ঠাহার চরণে পুজা 
কছিলেই হইবে । 





৪৪ ক্রমদীক্ষাভিষেক 1 


ও কবচ পাঠ করিবেন; এবং সমাগত উচ্চাধিকারী কৌলগণ- 
সহযোগে গুক্ষর্দেব পূর্ণাভিষেক-অনুষ্টানের অন্থুব্ূপভাবেই 
হ্বীমতারিণী-মস্ত্র চিষ্তা করিতে করিতে সেই ঘটে শক্তিসঞ্চার 
করিবেন; এবং কলমোপরি ুরুদ্দেব ১০৮ বার তারিলী-মন্ত 
জপ করিয়া ব্রশ্ধষকলল উত্থাপনের নিয়লিখিত মগ্ত্র উচ্চারণ করিয়া 
ফলস উঠাইবেন 1 


"গু উত্ভিষ শঙ্গকলস দেবতাত্মক সিদ্ধিদ। 
তস্তোয় পল্পবৈসিক্তঃ শিষ্যোব্রক্ষরতোহস্তমে 1” 


অনজর সেই কলসস্থিত নিহ্ব-ক্রিয়াবারি তাত্কুণ্ডে রা 
অপ্ত কোন গভীর প্রশস্ত-মুখ-পাজ্ে নিহিভ কারয়া ঘটস্থিত 
গঞ্চপল্পবের দ্বার (১*৮ বার) শ্হী স্ী হ' তাবিধীং সিঞ্চামি” 
এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ধবক উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট শিষাকে তান্সিণীম্ধ 
চিন্তাকরিয়া ক্রমদীক্ষাভিলিঞ্চন প্রদান করিবেন। গুক্ষাদেব 
ঘাম-হস্তস্থিত স্কটিক বা মহাশজ্খ-মালায় মন্ত্রের সংখ্যা রাখিবেন ? 
এই সহয় ইচ্ছা করিলে ও ছ্থবিধা হইলে গ্রক্ষদেব পূর্ণাভিষেকের 
মন্তরও উচ্চারণপূর্বক অভিবিঞ্চন করিতে পারেন। তাহারপর 
শ্রুপরম্পরায়-প্রচলিত তাবিণী-মন্ত্রের যথাবিধি দীক্ষাগ্রদান 
করিবেন । যথারীতি অভিষেক ও দীক্ষান্তে সাধক ্্রগ্ুঞপাদুকা 
পূজা করিয়া অবস্থান্সসায়ে গুক্ষদক্ষিণা শ্রাদান করিবেন এবং 
কৌলতৃপ্তি-কামনায় যথাসাখ্া উপচারে উপস্থিত ফৌলসাধক- 
দ্িগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণ। প্রদান করিবেন । ইতঃমধ্ে 
সাধক দীক্ষাগ্রহণাস্তর ভারিশীমন্ত্রটে যথাধিধি আহুতি প্রদান 
করিয়! হোমকার্থ্য সমাধা করিয়! লইছে। | 





' গুরুপ্রদীপ। ৯৫ 


পয সস্তত 


অতস্পীলভ্যাগ্গ ৪ 

এই সাধনার সময় হইতে সাধকের অশৌচকাল ন্দাঘব 
করতে হয়। অর্থাৎ ইহাই সাধকের 'শোক-বিজয়” অথব! 
“পার্থিব আনন্দ-বিজয়-সাধনা”। বাস্তবিক মনুষ্য যতদিন কোনও 
আত্মীয়-বিয়োগে শোকে মৃহ্ৃমান থাকে, অথব! পুভ্রার্দির জনন- 
জন্ত উংফুল্ল-হৃদয় থাকে, অর্থাৎ যতদিন জ্ঞাতি-আত্মীয়ের জনন 
ব! মরণ-জন্ক চিত্ত আনন্দে কিংবা শোকে প্রতিনিম্বত স্পন্দিত 
হইতে থাকে, হৃদয়ের সেই ম্পন্দন-হেতু ততদ্দিনই তাহার প্রকৃত 
অশৌচকাল বলি! নির্দিষ্ট হয়। সেকালে ব্রাঙ্মণগণ উর্ধকাল- 
ংখ্যা দশদিনের মধোই জ্ঞাতির বিয়োগ বা সংযোগ-জনিত শোক 
ও আনন্দবেগ বিদূরিত করিতে পারিতেন, এইহেতু দশছিনই 
গাহাদের অশৌচকাল নির্দিষ্ট হইয়াছিল, ক্ষত্রিয় ও অন্তান্ত বণ 
যথাক্রমে দীর্ঘতরকাল, শৃক্র ক্রমে একমাস, এতত্বাতীত সকলেই 
বধ বা কালাশৌচ ভোগ কারতেন। সেনিম্বম এখনও এদেশে 

প্রচলিত আছে । 
এই প্রসঙ্গে শৌচাশৌচ সম্বন্ধে আরও ছুই একটী কথ। 
বলি। অশৌচকাপে সন্ধ্যাপূজার্দির বিধি নাই, আবার অশৌচ- 
অবস্থ। না হইলেও-প্রতি সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্তা। ও 
ত্বাদশীতে “সায়ংসন্ধাযানান্তি, বলিয়া পঞ্জিকায় দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহারও তাৎপর্য বা কারণ এ হৃদয়ের স্পন্দন বা চাঞ্চলা- 
মাত্র। পৃজা বা 'দন্ধ্যার' প্রতিপাস্ত বিষয় অভীষ্টদেবতা বা 
ভগবানের সমাক্‌ প্রকারে ধ্যান (সম্‌7ধ্যৈ + অঙ্স্ সন্ধা । 
পাপিনীয় মতে 'ধ্যে' অর্থে ধ্যান ।) বা উপাসনা! কর।। পৃজ্যপাদ 
ধাধিগণ সতত প্রকৃত কশ্মেরই উপদেশ দিয়াছেন, সাধনার নামে 








৯৬ ক্রমদীক্ষাভিষেক । 


বাচ্চাটি এ বাটি ওটি ইইউ. ৩ অত 


কেবল কতকগুণ। বাহ্ান্ুষ্ঠানসহ উপাসনার অভিনয় বা ঢং 
করিতে বলেন নাই । “সন্ধা” বা ধ্যনমূলক-উপাসনাকাধ্য সাধকের 
হৃদয় বা মনের সহিতই প্রগাঢ় সন্বন্ধযুক। মন যদি কোনও 
কারণে স্পন্দিত বা চঞ্চল হয়, তবে মনের ধ্যেয়বস্ততে লক্ষ 
স্থির হইবে কেমন করিয়!? মন যখন ফোন কারণবশতঃ ব। 
শ্বভাবতঃ ম্পন্দনতা-হেতু ধ্যান করিতে অসমর্থ, তখন আর 
সন্ধ্যা-পৃজার ভান করিয়৷ লাভ কি? স্ৃতরাং তখন তোমার 
পূজা-সন্ধ্যা নান্তি। মনের এরূপ স্পন্দন-সময়ই মানবের 
অশৌচকাল বলিয়া কথিত। সে হিসাবে জীঘ নানা কর্ম- 
সম্পর্কে গগবানে প্রায় মন ঠিক রাখিতে পারে ন1 বূলিয়া সততই 
তাহার! অগুচি হইয়! রহিয়াছে । আর্ধ্য-আচার বা বিধি-নিম্বমের 
মধ্যে এমন কোনও কর নাই, যাহ। ভগবৎস্মরণ ন। করিয়া হইতে 
পারে। আহার, নিদ্রা, জাগরণ, শয়ন, উপবেশন, কথন: 
এমনকি চিস্তনাদি সকল কর্মেই শ্ভগবানকে স্মরণ করিতে হয়, 
অর্থাৎ সকলকে সর্বদ| শুচি হইয়! প্রত্যেক কর্দ করিতে হয়'। 
তাই শাস্ত্র আদেশ করিতেছেন £-- 

“অপবিত্রঃ পবিস্রোব। সর্বাবস্থাং গতোইপি ৰ1। 

যঃ স্বরেৎ পুণুরীকাক্ষং স বাহ্াভ্যন্তরং শুচিঃ ॥” 

অর্থাৎ তে কোন ব্যক্তি অপবিত্র বা পবিত্র অথবা যে কোনও 
অবস্থা প্রাপ্ত হউক না, কমলনয়ন শ্রীভগবানকে ঘা নিজ 
ইষউদেবতাকে একবারমাজ অন্তরের সহিত স্মরণ করিলে, তাহার 


দেহের বাহু ও অন্তর সর্বন্জই পবিজ্ঞ হইয়। যায়। সেই কারণ 
আর্ধোর সকল কর্মের পূর্বেই এই “মন্ত্রটা” একবার উচ্চারণ 
করিবার বিধি আছে । ইহাতেই বুঝা! ধা, জীব শুচি না হইয়া 
কান শুত কর্বই করিধার অধিকারী নহে। 





গুরুপ্রদঈপ । | ৯৭ 


সত এ রা, ররর, ৬০. “এজাহার 


পূব উক্ত হ্হয়াছে, ব্রাক্মণের অশৌচ-কাল দশদিন, কিন্ধু 
উন্নত সাধনপরায়ণ ব! বেদজ-ত্রাঙ্মণের অশৌচ-কাল এক দিনমাত্ত্র 
শাক্্রনিদ্দিষ্ট, আবার সিদ্ধ সাধক ব! সন্গযার্সগণের অশোৌচ-ব্যবস্থ! 
আদে নাই, অথব1 শ্রবণ-মৃহূর্তমাত্রই তাহাদের অশৌচকাল, 
কারণ তাহার! জগদন্থার কপায় প্রকৃতির নশ্বর সংসারলীল। অথাৎ 
হুট, স্থৃতি ও প্রলয়-রহন্ত তখন ঘথার্থভাবে উপলব্ধি করিম্বাছেন। 
ঠাহাদ্ের কাহারও জন্ম ব মরণ-জন্ক চিতের আর চাঞ্চল্য হয় না। 
ক্রমদীক্ষা ভিষেকান্তে উপযুক্ত সাধক সেই সাধনারই ক্রমশঃ 
অন্থশীলন ও পুষ্টিবিধানের জন্ত এই সময় হইতে শোচান্তে বস্ত্র 
গ্ররিবর্তনার্দি সাধারণ ব। সামান্ড শু1চ-অশুচির ভাবও চিত্ত হইতে 
পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করেন । অর্থাৎ "সাধনপ্রদীপোক্ত" 
পবধা-আচারের অন্তর্গত দাক্ষণাচার, যাহা! পূর্ববসাধিত পূর্ণাভিষেক 
ব। দক্ষিণকা!লকা-সাধনার সময় পধ্যস্ত জন্ুষ্ঠিত হইয়াছিল, 
এক্ষণে “ক্রমদীক্ষিত” সাধক ণসন্ধান্তাচার*ও “বামাচারের” অন্তর্গত 
ক্রম-সাধনার মধ্যস্তরে পূর্ববাভান্ত সংস্কারসমূহ এই নব-বিধানের 
সহিত ক্রমে বিচারদ্বার তাহাদের শৌচাশোচপুষ্ট হদুয় দৃঢ়তর 
কহিতে থাকেন। গুরুদেবের আদেশক্রমে, সাধক এখন হইতে 
“অধিক উপবাস' ও “অভুক্ত অবস্থায় বাহ্‌-তপঃ:-পুজ। বা! জপাদি' 
করিবার প্রথা পরিত্যাগ করেন । অথবা ক্রমদীক্ষান্তেই অন্তরে 
নির্বিকার হইবার জন্ত জগদদ্ার প্রসাদ গ্রহণপূর্ববক তাম্ুল-চর্ববণ 
করিতে করিতেই নিজের জপাদদি সাধন-ক্রিয়ার অন্থঠান আরম 
করেন। 

পূর্বে বল! হইয়াছে, ক্রমদীক্ষিত-সাধক, ।বশেষ ব্রাহ্মণ 
সাধকমাত্বের অতি অবস্ত স্বরণ রাখা! কর্তব্য যে, এই সাধনাটা 
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হত সত্বর সম্ভব সম্পন্ন কর! বিধেয়, সাধামতে সাধনায় কোন 
প্রকারে আলন্ক, অবহেলা! ব1 কালবিলম্ঘ করিবে না, তাহাতে 
সিদ্ধির পক্ষে বিষম বিদ্ব হইতে পারে । আচার-নাশের সাধনায় 
অলক্ষে)অনাচার ও ব্যাভিচার অভ্যাস হইয়া যাইতেও পারে । 
তাই গুরুমণ্ডলী একবাক্যে এই বিষয়ে সাবধান করিয়া থাকেন । 
পূর্ণাতিযিক্ত সাধক যে যন্ত্রমস্ত্রাধনায় ইতঃপূর্বে ইচ্ছাশক্তির 
(৬/111-৮০%৩5:) উন্মেষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ক্রমদীক্ষিত সাধক, 
লেই ইচ্ছাশক্তি-বলেই আজ অনন্ত ব্রন্ব-সাধনার পথে ক্রিয়াশক্তির 
উদ্বোধন করিবার জন্ত এই ক্রম-সাধনা-নিদ্দি্ই জপ-পৃজাদি 
একান্ত মনে সম্পন্ন করিবে । ্সাধনপ্রদীপে” ও *পৃজাপ্রদীপে* 
আভাশক্তি-রহুন্ঠে শ্রশ্রীএদক্ষিণকালিকার ধ্যান-মস্ত্রেরে যেরূপ 
আধ্যাত্মিক-তত্বের গভীর সাধনার আভাব প্রদত্ত হইয়াছে-. 
সাধক, সেই ভাবে ক্রম ব! সাক্ষাৎ ক্রিয়া-শক্ষিত্বরূপ। তারাদেবীয় 
“খ্যান-মস্্ ও তাহার 'আধ্যাত্মিক-রহশ্তবিষয়ে এইবার চিন্তা! 
করিবে। 
জন্ম লন! ভ্িস্লা-স্শক্তি__আন্লা-ল্রহ্ভ্ঞ ৪ 
ইভঃপূর্বে উক্ত হইয়াছে, ক্রম বা ক্রিয়া-শক্তিই ম্য়ং 
তারাদেবী। 'তারার্ণবাদি' তঙ্ত্রেরে মধ্যে সেই তারাদেবীর 
নিশ্বলিখিতরূপধ্যান করিবার বিধান দেখিতে পায়! ধায় । 
*প্রত্যালীঢ়পদ1ং ঘোরা মুণ্ডমাল! বিভূষিতাং। 
ধর্বাং ল্বোদরীং ভীমাং ব্যাপ্রচণ্মাবৃতাংকটো ॥ 
নবষৌবনসম্পন্গাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং। 
চতৃতূ'জাং লোলজিহ্ব!ং মহা ভীমাং বরপ্রদ!ং ॥ 
খড়গকর্তৃলমাযুক্সবো তরতূজন্য়াং । 
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কপাহলাৎপলসংযুক্তসব্যপাপিষুগান্থিতাঁং ৷ 
পিঙ্গোট্রেকজটাং ধ্যায়েম্বোলাবক্ষোভাতৃষিতাং । 
বালার্কমগুলাকার লোচনব্রয়ভূষিতাং ॥ 
জলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংস্রাং করালিনীৎ। 
স্বাষেশশ্মেরবদনাং স্্রালঙ্কারভূষি তাং ॥ 
বিশ্বব্যাপকাতোয়াস্তঃ শ্বেতপন্মোপরিস্থিতাং ॥ 
দেবীর এই ধ্যান-মস্ত্রের রহশ্য-বিষয়ে সাধক এইবার চিন্তা! 
করিবে ও কালী-তারা অভেদ-জ্ঞানে পৃজাচ্চনা করিতে তৃলিবে 
ন1। শ্রীসদাশিব সেই কারণ 'মুগ্তমালা' তন্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন; 
“যথাকালী তথাতারা এক দৈব হি ভিন্নত1। 
১. ধু রী ঙ 
কালীতারাসমাবিদ্ভাচারে স্ততিবিবরণে ॥ 
যন্ত্রে মন্ত্রে ফলং তুল্যং ন বিশেষ: কথঞ্চন। 
ইত্যেরং ভেদবুদ্ধ্যাতু কথিতং চরিতং প্রিয়ে ॥ 
অভেদবুদ্ধ্যা দেবেশি সর্বাস্থল্যা ন সংশয়ঃ | 
শ্রীমদেকজটার্দেবী উগ্রতারা সরদ্ঘতী ॥ 
ব্যালানাং দমনে কষ্খরক্ষণে যমুনাজলে । 
পপাত তারিণীবিগ্যা নীলবর্ণাসরম্বতী ॥ 
দেবৈশ্চৈব হি দেবেনৈধধোগীন্দ: সাধকোতমৈঃ | 
সাধকৈশ্খ নিভিঃ সর্বৈ্বব: কিনরৈ: খগৈঃ ॥ 
বিদ্ভাধরৈন“ওকৈশ্চ নানা খবিগপৈরপি । 
আরাধিতা৷ মহাকালী মহানীলসরম্বতী ॥ 
বস্তি সাধকাঃ সর্ধে কালীং কালবিনাশিনীষ্‌ । 
নীলাং সরস্বতীং বিভামুগ্রতারাং মানোহরাম্‌॥ 
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কালীকায়াশ্চ ভাবনায়! যাহাক্মাং দেবছুল'ভম্‌। 
কঃশক্লোতি মহীমধো তসা মাহাত্মাকোবিদঃ৪” ইত্যাদি । 
স্থতরাং তারাদেবীর মন্ত্র ও অচ্চনাবিধি সামান্ত ভির- 
প্রকারের হইলেও, পূর্ব-সাধিত ইচ্ছাশক্তিরই ক্রম-অহথসারে 
ক্রিঘাশক্তি-তারা বা নীলসরন্বভীর সাধনা করিতে হইবে । 
সাক্ষাৎ ভাবে ক্রিয়া-সাধনার অহুড়তি এই সময় হইতেই সাথকের 
উপলব্ধ হইতে থাকে । 
ক্রিয়াশকি-রূপিনী এই দ্বিতীয়া মহাবিচ্যাদ্দেবীর অনেক 
নাম; ইহাকে কেহ--'নীলসরম্বতী* বলেন, কেহ---'একজটা বা 
“তারাদেবী', কেহ--“কামতার1”, কেহ--“তারিণী”, আবার কেন 
বা-_উগ্রতারা' ইত্যাদি নামে অভিহিত ও অচ্টন! করিয়া থাকে। 
*তথ! লীলয়। বাক্প্রদা চেতি তেন নীলসরম্বততী” 
ইনি সা্ককে বিশিষ্ট-বাক্‌-শক্তি প্রদান করেন, এই হেতু 
ইনি বাগবাদিনী "নীলসরস্বতী” বলিয়া উক্তা হন। আবার £-- 
*তারকত্বাৎ সদাতার! সথখমোক্ষপ্রদায়িনী” 
ভব-যক্জনা হইতে ভ্রাণ করিয়া পরম স্থখ ও মোক্ষ প্রদান 
ফরেন বলিম্বা “তারা” ও “তারিণী' আদি নামে অভিহিতা হইয়া 
থাকেন ; এবং 
“উগ্রাপত্তারিণীষম্মাছুগ্রতার। প্রকীত্িতা |” 
অর্থাৎ সাধকের উগ্র-আপদ্সমূহ নাশ করেন বলিয়া, 
প্উগ্রতারা” নামে ইনি প্রকীঠিত! হইয়া থাকেন। যাহাহউক 
তারাদেবী কালিকাদেবীরই বিভিন্ন বূপমাত্র, কিন্তু ইহার 
হস যে শ্বতন্ত্রবিধ, তাহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে ॥ সেই সিক্ষমন্ত্র 
সহষি--'রশ্মি-পঞ্চকসংযুক' । তঙ্ধে “রশ্মি অর্থে--বর্ণ বুঝিতে 





বারের (হাট পানির 
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সরা রি অত 





শপ 





শপস্ট 


হইবে 1 স্থতরাং সেই মন্ত্র পাচটা বর্ণের সমষ্টিজাত। তাহা 
পঞ্চ-ভূত-সিস্কির-পক্ষে যেমন সহায়ক, তেষনি সহসা অপূর্যব 
কবিত্বশক্তি ও বেদার্দি গভীর ত্রহ্ম-বিজ্ঞান্ময় শাস্ত্র সকলের 
অভ্রান্ত জ্ঞান-গ্রদায়ক | লাধকগণ সাধনার অনেক রহস্য বা গুথু- 
বিষয় এই সময়েই অনুভব করিয়া প্রকৃত জানমার্গের পথ আবিষ্কার 
করিতে সমর্থ হয়েন। তারাদেবীর ধ্যান-মস্ত্রে_পপ্রত্যালীড়পদ্দাং 
ঘোরাৎ ইত্যাদি, যাহ! ইতঃপৃর্ববে উদ্ধত হইয়াছে, তাহার স্থল 
অর্থ এইরূপ :--প্েবী প্রত্যালীঢপদা, অর্থাৎ শবকূপী শিবের 
বক্ষোপরি দেবীর বামপদ অগ্রবর্তী হুইয়। বিনাস্ত রহিয়াছে, 
ইনি ঘোবরবর্ণ।, ইহার গলায় মুণ্মাল! বিভূ্িত রহিয়াছে, ইনি 
খর্ধাকৃতি এবং লাম্বোদর-বিশিষ্টা, ইহার কটিদেশ ব্যান্ত্রর্দে 
আবৃত । ইনি নবযৌবন-সম্পন্না এবং ইহার মস্তক পঞচমূদ্জায় * 
অলঙ্কত রহিয়াছে, অর্থাৎ শ্বেত-অস্থির পট্টিকাবিশিষ্ পঞ্চ- 
নরকপালদ্বার! শোভিত রহিয়াছে । ইনি চতুভূ'জ। ও ললঙজ্জিহবা 
বিশিষ্ট, ভীষণন্পিণী কিন্তু বরপ্রদা! ইহার দক্ষিণক রন্বয়ে খড়গ 
ও কর্তরী, কাটারি বা কাতান, এবং বামকরঘ্বয়ে নর-কপাল 
ও প্রফ্ল্প নীলকমল ধৃত রহিয়াছে, ইহার শিরোদেশে 
উগ্রপ্রিঙ্গলবর্ণের একটী জ্রটা শোভা পাইতেছে। তাহারই উপর 
'অক্ষোভ্য-খধি' আ্্ী-নাগ কা নাগিনীকপে বিদ্যমান রহিয়াছেন । 


* প্রীমচ্ছস্করা চার্ধাদেব-_“তস্ত্রচড়ামণিতে" বলিয়াছেন--'পঞ্চমুদ্্রা, অর্থাৎ 
শ্বেতাস্থি-নির্শিত পরি কা-চতুষ্টারসহ পাঁচটা নরকপাল । পূর্বে উক্ত হইক়্াছে-_- 
তুঙ্গতদ্্াতীর্থে আদি শঙ্করাচাধাদেব নীলসরম্থতী-তারাদেবীর যুর্তি প্রতিষ্ঠ। করিয়া 
স্বশপং পুজ। করিয়াছিলেন এক? "ভস্্রচ্ড়ামণি”, 'প্রপঞ্সার' ও অন্যান্ত সংগ্রহতন্্ 
প্রণয়ন করি! গিয়াছেন। 
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নবোদিত কৃর্ধ্যমগ্ুলের ভ্তায় দেবীর নয়নত্রয় অতি উজ্জ্বলভাবে 
শৌভিতা। দেবী প্রজ্ৰবলিত-চিতাগ্রিমধ্যে ভীষণ দস্তপঙ,ক্তি 
বাহির করিয়া যেন করালমুন্তিতে অবস্থিতা, কিন্ত তিনি আপনার 
আবেশে আপনি সহাস্যবদন। | স্ত্রীজনন্থলভ বিবিধ রত্বালক্কারে 
দেবীর অঙ্গ-প্রত্যক্ম শোভিত রহিয়াছে । বিশ্বত্রক্ষাগুব্যাপক 
অনন্ত-অস্্রাশির মধ্যে এক বিরাট শ্বেতপত্মোপরি দেবী এই 
ধ্যানবর্ণিত-মৃত্তিতে বিরাজমান! রহিয়াছেন। তারাদ্রেবীর এই 
ভাব-বোধক ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান-মস্ত্র অন্তান্য তন্ত্র দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

সাধক মাত্রেই পুজ্জাকালে তারাদেবীর এইরূপভাবেই খ্যান 
করিয়। থাকেন । কিন্তু এই অপূর্বব সৃতি খান করিবার পূর্বের 
সাধককে তস্ত্রোক্ত আরও কয়েকটী বিষয়ে সামান্ট মনোযোগ দিয়া 
ধীরভাবে চিন্তা! করিতে হইবে । ইতঃপুর্ববে বল! হইয়াছে, কালী- 
তার! অভেদ-মুহি; যিনি কালী, তিনিই তার1। যদি তাহাই হয়, 
তবে আবার বিবিধবপ ধ্যান-মস্ত্রের আবশ্টক কি ? “তত্রহস্যের 
প্রথমথণ্ডে (সাধনপ্রদীপে) উক্ত হইয়াছে,-_-আর্ধ্য-খধি-প্রবহিত 
সাধন-গ্রণালী কোনবূপেই ভিত্তিহীন নহে, সকল সাধনারই অতীব 
গতীর উদ্দেস্ত গুরুমুখে নির্দিষ্ট রহিয়াছে । সেই অনস্ত ও অব্যক্ত 
কন্ষচিস্ত! বা ক্রক্ষধ্যান উপভোগ করিতে ন্য স্ব বুদ্ধি ও অধিকার- 
অনুসারে তেত্রিশকোটি বিভিষ্ন দেবদেবীর স্ুলভাব বা মৃত্তির 
যথাক্রমে উপাসন। করিতে হইবে, অথবা জগতের প্রত্যেক নরনারী, 
জীব, জন্ত, কীট, পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষ, লতা, পর্বত, প্রত্রবণ আদি 
প্রকৃতির তেজিশকোটি কেন, অনস্তকোটি বিভিষ্ন বস্ততে তিনি 
সতত বিষ্ভমান, এই সকলের মধোই সেই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বা 
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পরমাত্মার প্রত্যক্ষম্বরূপ পরিদর্শন করিতে হইবে । কিন্তু ত্তাহা 
কি কেবল মুখের কথায় সিদ্ধ হইতে পায়ে? ব্রচ্ষের সেই অস্তুত 
অদ্বৈত-ভাব জন্ম-জন্মান্তরের কত হাজার হাজার বৎসরের বিভিন্ন 
সাধনায় তাহা যে উপলব্ধ হইবে, তাহা! সেই ত্রিকালদ শিনী 
সাধকতারিণী মা তারাই জানেন। 'সাধনপ্রদীপে' (প্রথম্খণ্ড 
“তন্ত্ররহস্যে+) “আছ্যাশক্তি-তত্ব” নামক পঞ্চম উল্লাসে “মুত্তিপৃজক 
কে ?” ইতি শীর্ষক অংশে জল ও তৃষার-ন্যায়ের বিষম বোধ হয় 
পাঠকের স্মরণ আছে, যাঁদ না থাকে, তবে সেই অংশ এখন 
আর একবার পাঠ করিয়। দেখ, আর নয়ন মুদ্রিত করিয়! একান্তে 
চন্তা কর, তাহা হইলেই সহজে বুঝতে পারিবে যে, সেই 
সর্বব্যাপী অনস্তের উপলন্কি' করিতে তাহাব্র সাস্তবূপ কল্পনার এত 
প্রয়োজন কেন? জ্যামিতির একটা স্বতঃসিঙ্ধ আছে £--যদি একটা 
বস্ত অন্ত একটা বস্তর সহিত সমান হয়, তাহা! হইলে, তাহার 
সহিত সমতা-বিশিষ্ট সকল বস্তই পরস্পর সমান হইবে, স্বতরাং 
বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডের কোন একটা পরমাণুর মধ্যেও যদ্দি তোমার কোনও 
সাধনফলে এই বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্তার অভি অস্পষ্ 
একটুমাত্রও অস্তিত্বের আভাস অনুসন্ধান করিতে পার বা তাহার 
অনুসুদ্ধান পাও--তাহ। হইলে, কালে অন্য বা প্রত্যেক 
পরমাণুর মধ্যেই অথব! তাহাদের সমষ্টির মধ্যে সেই বিশ্বব্যাপক 
পরমাত্মার স্থম্পষ্ট ও বিরাট অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে । 
তাহা হইলেই ভূধর-প্রান্তরে, স্থাবর জঙ্গমে, গ্রহ-নক্ষত্রে ব্রদ্ধাণ্ডের 
সর্বস্থানে সেই অনস্তের অব্যক্তলীল৷ সাধকের উপলব্ধ হইবে। 
তাই সাধক জাজ অনন্তের অতি নিকটে আসিয়৷ “ঘ্যস্তর' বা 
পুরুষ-প্রকূতিক্নপ যুগ্-সাকার-মৃষ্ঠির উচ্চতর ক্রমসাধনায় “কালী; 
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হইতে “তারার: সামান্য ভিমব্ধপ ধ্যানের আয়োজন করিতেছে । 

এই ক্রম-সাধনায় তারামৃত্তি ধ্যান করিবার পূর্বের যে সকল 

সাধন“বিধি আছে, সে নন্বন্ধে দেবাদিদেব শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, 

তাহার সার-মণ্ম নিষ্বে প্রদত্ত হইতেছে £-- 

প্রথমে তারা-প্রকরণ-নিদ্িষ্ট আচমন, আসনশ্ুদ্ধি ও 
'কামনীদেবী' চিন্তা প্রভৃতি সম্পন্ন করিতে হইবে । ( 'পু্জা- 
প্রদীপে”-এই মক্ল বিষয় ভাল কারয়া দেখিয়া ও প্রথমে বুঝিয়া, 
তাহাতে অভান্ত হও ।) সাধকের পুনঃ পুনঃ স্মরণ থাকে যেন 
যে, 'ভূতগুদ্ধি' ব্যতীত পৃজাচ্চনা জপ-সমাধির কোন উচ্চ ক্রিয়াই 
সিদ্ধ হইবে না। (এই গ্রন্থের স্থানান্তরে ও 'পূজাপ্রদীপে এ 
বিষয় বিস্ততভাবে আলোচিত হইয়াছে দেখ ।) সাধক সেই 
ভূতশুখ্থির দ্বারা শৃগ্ঠথয় বিশ্বের চিন্তা সহঞ্জে করিতে সমর্থ হইবে। 
অনন্তর দেবীর ধ্যান করিবার সময় আসিবে, তখন সাথক স্বীর 
আত্মাকে নিলেপ, নিগুণ শুদ্ধদেবতাস্বরূপ চিন্তা করিবার জন্য 
অন্তরাক্ষমধ্যে নিরলিখিতব্দপে ধ্যান অভ্যাস করিবে। 

প্রথমে আঃ এই মস্ত্রাসকবর্ণকে রঞজজোগুণের ভাববোধক 
একটী রক্তকমল, তাহার উপর 'টাং এই মন্ত্রাত্মরকবর্ণকে সব্বগুণের 
ভাববোধক একটা শ্বেতপদ্ম, এবং তদুপরি "হুং এই মস্ত্রাত্কব্্কে 
তমোগুণের ভাববোধক একটী নীলপদ্ম ধ্যান করিবে । অনস্তর 
সেই 'হ*কারজ নীলকমলের বীক্কোষ-ভূষিত একটা কতৃকা ব! 
কাটারির দর্শন অথব। চিন্তা করিবে, তাহারহ উপর সাধক আপনাকে 
পুনরায় “তারিণাময়' কল্পনা করিয়া পূর্ববর্ণত “প্রত্যালীঢ পদাং 
ঘোরাং ইত্যাদি” রূপে ধ্যান করিবে । ক্রমদীক্ষিত সাধক, এখন 
সহজেই উপলপ্ধি করিতে পারিতেছ যে, তাহার সাধনক্রিয়া 
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(হাহা গতি তে মিজেক (0১ অভ, স্ব ভুত সি 


ক্রমে কত গুরুতর হইয়াছে, এখন আপনাংন্ক অর্থাৎ "অহ-ঞ্জ'ত বে, 
কি ভাবে দেবীর অন্ত ও অচল রূপসাগরের মধ্যে মিশাইয়। 13 
হইবে! কিন্ত প্রথম দৃষ্টিতে যাহা! সহস! অতি কঠিন কার্য বালয়! 
বোধ হয়, সাধনকৌশল অবগত ও আয়ত্ত হইলে, তাহাই তখন 
অতি সহজসাধ্য বলিয়া! মনে হয়। সেই কৌশলসমূহই সাধনার 
বা যোগক্রিয়ার “ক্রম” । গুরুকপায় তাহাই শ্রদ্ধাসহকারে সংগ্রহ 
করিতে হয় এবং আলস্য ও সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্থির 
বিশ্বাসের সহিত্ত তাহার কার্য করিতে হুয়। 

পূর্ব্বে বল! হুইয়াছে, 'সাধনপ্রদীপোক্ত, আস্াশক্কি তথ্বের 
মধ্যে ব! দক্ষিণা কালীরহ্ম্য ও “পৃজাপ্রদীপের' চতুর্থ উল্লাসের মধ্যে 
'শক্তিতত্ব-ধ্যান-রহন্ত' অংশে, বিশেষ উহারই মধ্যে “সঙ্চিন্নয়ী 
মায়ের স্বরূপ বুঝিবার ক্রম” বর্ণনার মধ্যে জগজ্জননী মহামায়ার 
যেরূপ ধ্যান প্রক্রিয়া বলা হইয়াছে, সাধক, সেইভাবে প্রথমে 
অগ্রসর হইয়া পরে তারাধ্যান করিতে যত্ব করিবে । অর্থাৎ 
প্রীমত্তারাদেবীরও ধ্যানরহস্য সাধককে তেমন ভাবেই চিন্কা 
করিতে হইবে। দৃঢ় ভক্তিভাবে সাধনার সহিত চিন্তা করিলে 
সে রহস্য সাধকের. আদৌ অবিদিত থাকিবে না। তবে 
সখকের সেই চিস্তা করিবার পক্ষে সামান্ত সহায়তা হইতে 
পারে ভাবিয়া, এইস্থানে অতি সংক্ষেপে “তারা-ধ্যান-রহস্যের 
ছুই একটী কথার আভাষ প্রদত্ত হইতেছে । সাধনাকাঞ্জী 
ব্যক্তিগণ সামান্য মনোযোগ সহকারে ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, 
সকল রহস্যই তাহাদের অতি সহজ বলিয়া! বোধ হইৰে। 

ইতংপূর্ব্বে ভারাদেবীর ধ্যান-প্রক্রিয়া যেরূপ বল। হইয়াছে, 
তাহাতে *সুল-হৃতশ্ুদ্বির' ক্রিয়াদারা প্রথমে নিজ স্থুলদেহসহ 
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সমগ্র বিশ্ব শৃন্ক্ধপ চিস্তাপূর্ববক অন্তরীক্ষমধ্যে পূর্বকথিত ভাবে 
একটী রক্ত-কমল, পরে তছুপরি একটা 'শ্বেত-কমল, অনস্তর তাহার 
উপর একটী নীল-কমল চিস্তা করিতে হইবে, এই ক্রিয়৷ উপলক্ষে 
সাধক, নিজ মূলাধার স্থানে উক্ত-_-“রক্ত কমল”, স্বাধিষ্ঠান স্থানে-_ 
“স্থেতকমল' ও মণিপুরস্থানে-_“নীলকমল' চিন্তা করিতে পারিবে । 
এই কমলজ্রয়ই যথাক্রমে রক্ত বা 'রজঃগণ১, শ্বেত বা 'সত্বগ্ডণ' এবং 
নীল বা “তমঃগুণের' সমাবেশ বুঝিতে,হইবে। যখন বিশ্ব-ব্রহ্ষাণ্ডে 
সমস্তই “ভূতশুদ্ধির' ফলে শৃ্যময় বোধ হইতেছে, তখনও নিগুণ- 
্রচ্ের প্রকৃতিক্বপ শক্তিতয়সস্তত গুণত্রয়ের ভাব সাধকের অস্তরে 
বর্তমান থাকে; যতক্ষণ সেই ভাবময় গুণত্রয় অন্তরে বিছ্যমান 
থাকিবে, ততক্ষণ প্রকৃত ক্রহ্মজ্ঞান কখনই হইতে পারিবে না। 
কারণ ব্রক্ধ বে, নিগুণ বা ত্রিগুণাতীত। এই হৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াত্বক 
সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ভাবত্রয় চিন্তার এবং সেই জ্ঞানের নাশ 
কিংবা তাহার ছেদন করিবার জন্যই উক্ত কর্তুকা, কাটারি বা 
কাতানখানি পূর্বোক্ত ব্রিণভাব-প্রতিপাদক কমলত্রম্মের উপর 
অবস্থিত। সাধকপ্রবর, এইবার কর্তৃকার বিষয় ভাল করিয়া 
চিন্তাপূর্বক তারা-সাধনার রহস্য-কথা। আরও গভীরভাবে ভাবিয়া 
দেখ, অধিকতর বিমোহিত হইয়! যাইবে । কর্তৃকাটী *হুকাগ্জ' 
অর্থাৎ গুণত্রয়ের শেষ তমঃগুণ-প্রতিপাদক পূর্বব-বর্ণিত কৃষ- 
নীলবর্ণ কমল হইতে জাত । ব্রন্ষের তমোগুণেই হৃষ্টি-ধ্বংস হইয়া 
থাকে, সেই কারণ শ্রীসদাশিব, দেবীর মাহাত্মা-বর্ণনায় বলিয়া- 
ছিলেন__“মহাপ্রলম়্কালে কেবল তুমিই তমোগুণে বিরাজিতা 
ছিলে ।” সুতরাং যেন সেই তমোগ্ুণজাত বিশ্ব-বিধ্বংসকারী 
কর্তৃকাটী এক্ষণে গুণত্রয়কে নাশ বা ছেদন করিবার জন্যই 
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অধোমুখে ত্রিগুণ-প্রতিপাদক কমলব্রয়ের উপর রক্ষিত। সাধক, 
এইভাবে স্বাধনাসাহাযো ত্রিগুণের স্থুলভাঁব নাশ করিলেই, 
বিশ্বত্রদ্ধাপুব্যাপী প্রলয়-পয়োধিজল-সদূশ এক অনস্ত অস্বুরাশির 
উপলব্ধি করিতে পারিবে অথব এরূপ চিস্ত। করিবে । সেই 
সলিলের উপরিস্থিত অদ্ভুত পৃত শ্বেত শুদ্ধ-সত্বগুণান্থিত এ বিরাট 
কমলের অন্তরে প্রজ্জবলিত চিতাগ্নির চিন্তা করিবে ও ভাহারই মধ্যে 
পুনরায় আপনাকে “তারিণীময়' চিন্তা করিয়! দেবীর পূর্ববর্ণিতরূপ 
ধ্যান করিতে যত্ববান হইবে । এইস্থলে আগমোপদেষ্টা গিরিজা- 
পতি স্বয়ং শঙ্কর যে কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন, অর্থাৎ সাধক 
“আপনাকেই তারিনীময় চিন্তা করিয়া তাহারই মধ্যে আঙ্ 
'অনাহত' ভূমিতে তারা দেবীর ধান করিবার আজ! দিয়াছেন, 
তাহা “সাধনপ্রদীপোক্ত' “ভাবভত্বের” মধ্যে “দেবএব যজেদ্দেবং 
ন দেবে। দেবমর্চয়েৎ” ইত্যার্দি শিববাকোর মধ্যে স্পষ্ট করিয়া 
বলা হইয়াছে_দেবতা হইম্জাই দেবতার পুজা করিবে, স্বপ্ং 
দেবতা না.হ্ইয়! কোন দেবতার অচ্চণা করিতে নাই। প্রথম 
অবস্থায় সাধক এইভাবে নিজেকে দেবতাময় করিনা চিন্তা করিতে 
পারিবে না। কারণ প্রকৃত ভৃতশুন্ধি ও ন্যাসাদি ক্রিয়ার অভ্যাস 
না! হইলে, ইহা সহজে কাহ'রও উপলব্ধ হইবার নহে, তাহা! সর্বত্র 
পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে । ইহার পর অনাহতের মধ্যে রক্রারুণবর্ণ 
*গ্প্তকমলকেই' নাধক, উক্ত চিতান্জি সমস্থিত কমলকোরক চিস্তা- 
পূর্বক তাহারই মধ্যে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে ও তাহার 
ষ্থাবিধি মানস ও বহিপূজা করিবে । 

প্রজ্ছলিত চিতাগ্রি-মধ্যে সাধক “আপনাকেই তারিণীময় চিন্তা 
করিবে ।. “চিৎ অথাৎ চৈতন্থমধ বা জ্ঞানময়, তাহাব শক্তি 
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অর্থাৎ সেই জানশক্তি যাহা! শুদ্ধ সত্বগুণের আধারে প্রজ্ছলিত 
চিতাগ্রি হইয়! উঠিয়াছে | তাহারই মধ্যে “আপনাকে তারিণীময়' 
করিয়! দণ্ডায়মান করিতে হইবে । তাহাতে সাধকের জী” বা 
পার্থিব ভাবরাশি যাহা তখনও ন্বর্ণ-ধাতৃর অন্তর্গত অন্যান্য 
হীন ধাতুর ন্যায় খাদরূপে বিগ্যমান রহিয়াছে, তাহাই অজ্ানতারূপ 
ধাতু বিশেষ, তাহাই এক্ষণে উক্ত খাদের ন্যায় পুনঃ পুনঃ জ্ঞানামিতে 
দগ্ধ করিয়া নিশ্মল করিয়া! লইতে হইবে । যাহ! হউক বাহিরে ও 
ভিতরে উভয় স্কলেই সেই তারিণীময় আত্মচিস্তা করিতে হয়। 

সাধক, 'কালী'-“তারা” অভেদভাবে পূজা করিবার কথ! পূর্বে 
'ৰল! হইয়াছে, তাহা পুনরায় স্মরণ কর, কিন্তু সেই অভেদের মধ্যে 
যে, কি ব! কতটুকু ভেদ আছে-_তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে বর্ণিত 
হইতেছে। 

কালী, তার! ও ত্রিপুরা, এই ত্রিশক্তি যথাক্রমে নিঞ৭ অন্ধের 
সমীপ, অধিকতর সমীপ ও অধিকতম সমীপবর্তীঁ, অথবা ত্রন্মের 
ওতপ্রোত-সন্বদ্ধ-জড়িত প্রকটমৃত্তি তৃিষ্সা-শক্তি | কালিকা-ধ্যানে 
সাধক, কৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের যে প্রতক্ষ ত্রিগুণময়ী মৃত্তি 
পরিদর্শন করিয়াছেন, তারা-ধ্যানে চিত্রস্থির করিয়া প্রথামই 
সেই স্মুল বা প্রত্যক্ষ গুণত্রয়ের ছেদন করিতে হইবে । অবশ্থ 
সে বিভিন্ন ত্রিগুণ-জ্ঞানের সম্পূর্ণ নাশ ব্যতীত নিগুণ-ব্রদ্ধের 
যথার্থ উপলব্ধি সম্ভবপর নহে ! এই ক্রম-সাধনার পথেই সাধনার 
শেষ সীমায় তাহা! সাধকের উপলব্ধি হইয়! থাকে । পাঠকের 
নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, পাধনার নববিধ আচারের মধো দক্ষিণ- 
কালিকা-সাধন! ব1 পুর্ণাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই 'দক্ষিণাচার' 
অবলম্বনীয়। এক্ষণে এই ক্রমদীক্ষা-সাধনায় পূর্ববাহষ্ঠিত সেই 
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দক্ষিণাচার পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে “সিঙ্ধান্তাচার' সঙ্গে সঙ্গে 
“বামাচার অবলম্বন করিতে হইবে । দদক্ষিণ' শবের অর্থ অনুকূল 
এবং “বাম শবের অর্থ প্রতিকূল, এ সকল কথা “সাধনপ্রদীপে" 
“আগমে আচারতত্ব" শীর্ষক তৃতীয় উল্লাসে এবং "পূজা প্রদীপে'র 
দ্বিতীয় উন্নান মধো-_-পৃজা! ও উপাসনা-ভেদ, অংশেও বলা 
হইয়াছে ৷ দক্ষিণাচারের সাধনায় চরম সাত্বিকতার শ্লোতে যে 
নকল ক্রিয়া! সম্পন্ন হইয়াছে, হ্বদয়ের ঘে সকল সাত্বিকতাৰ পুষ্ট 
হইয়াছে, উপস্থিত এই সাধনাপথে পূর্বসাধনালক সেই স্বুপুষ্ট 
সাত্বিকতারূপ শ্বেত-শাশ্বত-বিরাট-কমলোপরি প্রত্যালীঢ়পদ- 
বিশিষ্টা অর্থাৎ যে ব্রক্ষ-শক্তি বাম বা প্রতিকূল পদ অগ্রবর্তী 
করিয়া! যেন গমনোগ্ঠতা বা ক্রিয়াশীল হইযা আছেন, তাহারই 
অচ্চন| করিতে হইবে । 

“মহানীল তন্ত্র” উক্ত হইয়াছে 

“তার! বিগ্যান্ু স্বাস্থ ভাবনাদৌ ব্যতিক্রম: |” 

অর্থাৎ তারা-বিষ্ভার সাধনা-ব্যপদেশে ভাবনাদির বাতিক্রম 
করিতে হয় । তন্ত্রাস্তরে লিখিত আছে, __“তারা-বিষয়ে বৈগরীতা- 
নতি 1” অর্থাৎ তারাসাধনায় বিপরীত আচারই অবলম্বনীয়। 
সাধক, আরও অগ্রসর হও, আরও গভীরভাবে সাধনসাগরে 
নিমজ্জিত হও । এই সাধনায় নিজেকে প্রথমে তারিণীময় চিন্তা 
করিয়া তাহার মধ্যেই পুনরায় তাব] বা! তারিণীকে ধ্যান করিতে 
হইবে, অর্থাৎ দক্ষিণ বা অন্থকৃল-পঙ্ন অগ্রবর্তী করিয়া ইতঃপৃর্বে 
যে কাধা করিয়াছিলে, এক্ষণে সে পদ সেই স্থানেই রাখিয়! বাম বা 
গ্রতিকৃল-পদ অগ্রসর করিয়া! দাও, এইরূপে তিন-পদ যাইলেই 
সিদ্ধির পথ শ্থগম হইবে | ইহছাকেই বলে ত্রিপাদ-সাধনা। তিন 
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পা অগ্রসর হইলেই মৃক্তি। সাবধান, প্রলয়পয়োধিজলসদৃশ 
অনন্ত-অন্বরাশির মধাস্থিত শ্বেত শাশ্বত-কমল বা পূর্বসাধনালন্ক 
সার সাত্বিকতার গণপ্ডী এখনই অতিক্রম ব! পরিত্যাগ করিবে 
না। প্রজ্জলিত-চিতাগ্রিমধ্যে সর্বশরীর দগ্ধ হইবে, এই ভ্রাস্ত- 
আশঙ্কায় এ বিরাট কম্লদলের বাহিরে অনস্ত ও অতলজলে 
এখনই ঝাপ দিবে না । খুব সাবধান, বাম বা প্রতিকূল-আচার 
অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্ঠে সাত্বিক-আধার কখনই পরিত্যাগ 
করিবে না। অনেক সাধকেই এই সাধনমার্গে আসিয়া কেবল 
শিক্ষা ও সাধনার দোষে কতই বীভংস ক্রিয়া করিয়া সাধন-ভজন 
সকলই ব্যভিচারের অতলজলে জলাগ্রলি দিয়া বসে। 

পূর্বে ক্রমদীক্ষার অভিষেক গ্রহণের সময় হইতে সাধকের 
শোক-বিজয় বা শৌচাশৌচের যে ভাবসমূহ চিত্ত হইতে পরিত্যাগ 
করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই বাম বা প্রতিকূল-মার্গে 
পদার্পণ করিবার প্রথম অবস্থা। পূর্বান্ষ্ঠিত সাত্বিকাচারের পূর্ণ 
উপলব্ধিসহ ক্রিয়া-তৎপর হইয়া, তাহারই অন্তরে তামসিকতার 
এক অদ্ভুত মিলন-ভাব এখন সাধন করিতে হইবে । সাধক এখন 
“অনাচারী” না হইলেও “অবিচারী” হইবে । অর্থাৎ অন্তরে 
অবিচার বা তামসিকতার গুপ্র-অনুষ্ঠান করিলেও, লোক-শিক্ষার 
জন্য বাহিরে সাত্বিকতার নিতা-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান সদাচারসমূহ 
য্থাসস্ভব পালন করিবে । কারণ যতদিন গুধ-সাধকরুপে 
সমাজ-তৃক্ত বা সংসারেব মধ্যে গৃহীর ন্তায় অবস্থান করিবে, 
ততদিন পুত্র, কন্তা, ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়গণের 
এবং পরে শি ও অন্গত ভক্তগণের শিক্ষা ও তাহাদের 
অন্ুকরণের সহায়ত। করিবার জন্য সহস! সার্বিক-আচার পরিত্যাগ 
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হরর 





মারার বা 


কর] কোনও সাধকেরই কর্তব্য নহে । অর্থাৎ পরম পুজ্যপাদ খষি 
দিগের ন্যায় সর্বজ্ঞ হইয়াও লৌকিক আচার ও নিত্যকর্খাদি 
পরিত্যাগ করিবে না। লাধক এই সাধনাবস্থায় চিত্তের ঘতদূর 
পুট্টিবিধান করিতে সমর্থ হয়, অন্য সাধারণে তাহা হ্ৃদয়ঙ্গম 
করিতে ন! পারিয়া, বিনা-অধিকারে সেই সকল বাহ আচারেরই 
অন্থকরণ-ব্যপদেশে অনাচারী হইয়া উঠিতে পারে । স্থতরাং 
সাধক, সেই শ্বেত-শাশ্বত-সাত্বিক-গণ্ডিস্বর্ূপ বিরাট-কমলের মধ্যে 
অবস্থান করিয়াই অতি গুপ্তভাবে বা কেবল অন্তরেই বামাচার 
অবলঙ্গন করিবে । 

এই সাধনাবস্থায় দেবী প্রত্যালীঢপদা, এইরূপ ধ্যান করিবার 
বিষয়ে তন্ত্র ব্যবস্থা দিয়াছেন । কিন্তু দক্ষিণকালিকায় . দেবী 
শবহদয়ে উপবিষ্ট বা বিপরীত রতাতরা * অথবা একাধারে 
সহি, শ্থিতি ও প্রলয়-কক্রীকূপে শিব-সংযুক্তভাবে অবস্থিতা 
হইলেও, সাধকসন্তানকে সাধনার ক্রম পরিদর্শন করাইবার জন্য 
সাধনাহুকূলপথে, অনুকূল বা দক্ষিণ পদ অগ্রবর্তী রাখিয়া তাহার 
ইঞ্জিত করিয়াছেন, অথবা ইচ্ছাময়ী মহাশক্তি তখন তাহার 
সেই ইচ্ছাশক্তিই প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে দেবী, তারা 
মৃদ্বিতে ক্রিয়াশকিরূপে বিশ্বের সি তত্ব নিবৃত্তি করিবার জন্ম 
*ব্যাগ্রচণ্মাবৃতাংকটো” এইভাবে শিবসংযোগ পরিত্যাগ করিয়া 
সাধকসন্তান নিবৃত্তিমার্গে পরিচালনের উদ্দেস্টে দণ্ডাম্মমানা 
হইয়াছেন । কিন্তু তাহার আধারে ও অন্তরে জ্ঞানশক্তি অতি 
গুপ্তভাবে সতত নিহিত রহিয়াছে । এখন আর নৃতন স্ষ্টির 
প্রয়োজন নাই, যাহা আছে ভাহারই প্র্গি ও বিনট্টির জন্য 
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কঠোর সাধনা করিতে হইবে; আর নৃতন কশ্মফলে সাধকের আখশ্যক 
নাই, এখন স্ৃকশ্মের রক্ষা দ্বার! কৃকশ্মের বিনাশ সাধনাই সাধকের 
কর্তব্য। সেই কারণ দেবী দক্ষিণ-পদ- সাধনার অন্থকৃল সাত্বিক- 
ভাব পূর্ব-রক্ষিত স্থানে সংন্যন্ত রাখিয়াই বামপদ অথাৎ প্রতিকৃল- 
ভাব বা গুধু তামসিক ভাব অগ্রসর করিয়া সাধক-সম্তানকে সাধনার 
ক্রম বা সাধনপথে দ্বিতীয় পদবিক্ষেপের সঙ্কেত প্রদর্শন করিতে- 
ছেন। 'প্রত্যালীঢঃ শব্দ সাধারনত; (প্রতি+অ।+লিহ- ক্রু) 
ধনুর্ধরীদিগের পন্্ সংস্থান বিশেষ ব! বাননিক্ষেপ সময়ে উপবেশন 
বিশেষ বলিয়া! অভিধানে দেখা যায়। এক্ষণে সাধককে ঠিক 
বন্ধর্রীর মতই সাধনোপবেশনে লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে। 
্রঙ্ধ-সাধনায় পুণাবান্‌ সাধক, এইবার দ্বিতীস্পর্দ অগ্রসর কর, 
'্মার সেইপদ যে, সর্বব্যাপী চৈতন্যময় ত্রদ্মেরই হৃদয়োপরি রাক্ষত 
হইয়াছে, ব্রন্মের অধিকতর সমীপবর্ভা হইয়৷ তাহাই প্রত্যক্ষ 
কর- ব্র্গ- প্রতিবিস্ব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে বীরবর অঞ্জনের 
মত লক্ষ্য ভেদ করিয়া ব্রহ্ষদৈতন্য লাভ করিতে হইবে । ত্রহ্মজান 
স্পষ্টতর হইতেছে, তখন অনুভব করিতে পারিবে । অনাদি 
অনস্ত সর্বব্যাপী ব্রহ্ম, বিশ্বত্রক্গাণ্ডের গুতি অণু-পরমাণুতে যাহ 
জড়িত বা অন্গপ্রাণীত সেই বিরাট ভক্ষ-হৃদয় যে, সাধনার বাম 
পদানত, তাহ! তখন হুস্পঞ্ঠ ভাবে পব্দিশন করিয়া" তন্সয় 
হইয়। যাইবে। 

দেবীর কটিগেশে ব্যাচ । বাহ" বিঅ1+গ্রা-ধাড় 
ক গুতায়ে সিঞ্চ। ব্যান শবে গন্ধ উৎপাপনে গ্রা ধাতু বিষ্থমান 
হেত গন্ধব্তী পৃথ্থীর বলিয়া উত্ত। পৃথীর গণ গন্ধ । দেবীর কটিতে 
ব্যা্রচস্্। ব্যাশ নহে। ইহার ভাৎপধ্য গঙ্গবতী পৃথিবী নহে, 
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কত 


পার্থিব-ভাব-গন্ধযুক্ত জীব-ভাব। সাক, তারিণীময় আত্মচিন্তায় 
তখনও সেই 'পার্থিব-ভাবগন্ধ” নাশ করিতে পারে নাই বশিম্বাই 
মায়ের ধ্যানাদর্শে-_পব্যাপ্রচম্বাবৃতাংকটে) * চিন্তা করিতে হইবে। 

দেবী খর্ব, অর্থাৎ তিনি খর্বারুতি ; বিক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত 
সর্ব্বমন্ী-ভাবের যেন খর্বাকারে “সমষ্টীভূতা', আবার তিনি 
লম্বোদরী অর্থাৎ তিনি যে 'ব্রহ্মাণ্-ভাণ্তোদরী'-_তাহারই আভাস 
ইহাতে প্রদত্ত হইতেছে। 

বিশ্ব-সংসার প্রলয্ব-চিতাগ্রির যধ্যে সতত ভম্মীভূত হইতেছে-_ 
জীবের শেষ-দশ।, 'ভূতপঞ্চক' বা! পার্থিব-ভাবপুষ্ট নশ্বর সাধকদেহের 
শেষ-লীলা, জ্বলচ্চিতামধাগতাং বা প্রজলিত-চিতাগ্রির মধ্যে 
তাব্রিণীময়-আস্মচিস্তা, সাধককে মন্মে মর্মে এইবার তাহাই উপলব্ধি 
করিতে হইবে । আবার আধার-কমলের নিয়ে সেই ভাব- 
ধ্বংসকারী শাণিত “কর্তরী', তাহাও যেন সর্বদ] স্মরণে থাকে ! 
সাধক, সতত মনে রাখিও--“তারা-সাধনা” নিতান্ত “শশু-সাধ্য- 
বিষয়” নহে! 

'্ীপ্রীদক্ষিণকালিকার ধ্যানকালে' দেবীর বাম-হস্তদবয়ে--সদসৎ 
অন্থকূল সাধনকাধ্যে সন্চ্ছিন্ন “শিরঃ” বা অন্থুরমুণ্ড (অজ্ঞানত1) এবং 
জ্ঞানময় “খড়গ ছিল, তখনও সাধকের রক্তমাংসময় স্থল দেহের 

অস্তিত্ব বোধ ছিল, রক্তবীজাদি * অস্থরদল বা রিপুগণের 
প্রলোভনের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু তাবা-সাধনাঁয় দেবীর 'বামহস্তে' 
আর তাহা পরিলক্ষিত হইতেছে না, তাহার পরিবর্তে “বাম' বা 





* “পুজ্াপ্রর্দীপে'_'শক্তিতত্ব'-“'খ্যানরহন্ত' অংশে রকতবীজাধির রত 
দেখ; 'ম। আমার দক্ষিণাকালী” অংশও দেখ। 
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প্রতিকূল সাধন-কার্যে শ্মশান-সুলভ চিরপরিত্যান্ত নরকপাল দেবীর 
নিম্ন বামহন্তে ধৃত রহিয়াছে, আবার “কপাল'_-শৃন্যময় আকাশ- 
জ্ঞাপক 7 অর্থাৎ সাধক, আকাশাজ্মক উক্ত শেষ তত্বের প্রতি সদ। 
লক্ষ্য রাখিতে যত্বু কর, তাহ হইলে--তাহারই “উপরের হস্তে? 
ভীষণ-দৃশ্ট 'খডগের” পরিবর্তে অতি কমনীয়-কান্তি কোমলাকৃতি 
স্থমনোহর নীলকম্ল সাধক-হৃদয়ে জীবের বিমল হুক্তিপ্রদ শাস্তির 
আশ প্রদান করিবে । "দৃক্ষিণকালিকা-সাধনায়' দেবীর 
ধ্যানে বামমার্গে ব বামদিকে সগ্চ্ছিন্ন *শিরঃ ও 'খঙ্গে' যেরূপ 
ভীতির চিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছিল, প্রত্যালীঢপদা তারাদেবীর 
বিপরীত-বিধ সাধনায় সে ভয়ের দৃশ্ত না খাকিলেও, এ আর এক 
ধয়ণের 'ভীতি' ও 'শাস্তি'-বিজড়িত অস্ভুতভা'ব বর্তমান রহিয়াছে। 
হয়, কেবল তথাকথিত স্থুল ' বামমাগ ' ধরিয়া উচ্ছজ্খল সাধনায় 
বিধ্বস্ত হইয়া যাও, তোমার শেষ-পরিণতি শ্মখান-শোভা এ শুষ 
নরকপ।লে পরিণত ইউক, অথব। অতি ধীর অথচ কঠোর ু্ষ্- 
সাধন-ক্রিমাবলদ্দনে অতি সাবধানে, স্থির সাত্বিক-আচাবের 
মধ্যদিয়াহই বামপদ অগ্রসর কত্িয়া স্থবিমল 'কম্ল-শান্তি' উপভোগ 
কর। এখানে আর “বরা ভয়” নাই । যতক্ষণ নিতান্ত অপুষ্ ছিলে, 
মাধন-পথে নিতাস্ত বালকের মত বিচরণ করিতেছিলে, ততক্ষণ 
তোমার 'অভর* ও “বরেরঃ প্রয়োজন ছিল, এখন ক্রমে সাধনায় 
যেমন স্থপুষ্ঠ হ5তেছ, ম। অমনি সে ভাব সঙ্কর্মণ করিয়া লইতেছেন। 
ক্রিয়।-সাধক, লেহাম্পদ আমার,--এখন যে তুমি নিজের পাসে 
বল পাহয়াছ--সাধনার পথে “পা” ফেলিভে শিখিয়াছ--খুব 
'বধানে নদা পাদুকা" স্বরণ করিয়া নিজেই অগ্রসর হও। 
'দশিগাছারে' ধখন জগন্জননী কাঙ্গী দক্দিণপদ অগ্রস 
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ও রাজা 


করিবার ইঞ্জিত করিয়াছিলেন, তখনই তাহা দক্ষিণ-হস্তে 
“বরাভয়' ছিল, অর্থাৎ দক্ষিণ-পদবিক্ষেপে সাধনায় অগ্রসর হও, 
“অভয়” পাইখে ; আরও অগ্রসর হও, শাস্থিপ্রদ 'বর'ও প্রাপ্ত হইবে, 
দেবীর দক্ষিণ-করদ্ধয়ে এই ভরসার কথাই তখন বিজ্ঞাপিত 
হইরাভিল, কিন্ত সাধকের বন্মান অবস্থায় সে দশ্ষিণ-অঙ্গ বা 
হস্ত ও পদ পশ্চাতে অর্থাৎ পূর্বব-রক্ষিত স্কানে ব সংত্বিক-আশ্রয়ে' 
রাখিয়া! বামপদ বা! তমোগুণযুক্ত গুপ্ত “বিচারহীনতার* প্রতি 
অগ্রবর্তী করা হইয়াছে, স্থতরাং সে দ্রিকে আর ফিরিবার 
আবশ্যক নাই! যদি সাধক কোনবূপে সম্মুখ-বিস্তৃত সাধনপথে 
অগ্রসর ন! হইয়! পিছনে ফিরিবার উপক্রম করে ব। সেই ইচ্ছান্ব 
পশ্চাতে বা এস্থলে দক্ষিণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে, 
সাক, মাতৃহস্তে আর সেই বরাভয়-যুক্ত দেখিতে পাইৰে না, 
ভখ্পরিবর্তে অতি ভীষণ দুইখানি শাণিত শস্ত্, খড় ও“কর্তৃরী' 
ধুত রহিয়াছে, (খড়গ'-কালের এবং 'কর্তরী" জ্ঞানের চিন্ক,) 
এক্ষণে তাহাই দেখিতে পাইবে । সাধক, শিবের আদেশ, মনে 
রাধিও, সাধনমার্গে এখন আর অন্ধ হইয়। চলিও না, এ সাবধান- 
আজ্ঞানচক “কাল-ভম্” ও 'জ্ঞানযুক্ত' দেবীর দক্ষিণ-হন্ত-য়ের 
প্রতিও সর্বদা লক্ষা রাখি, আর অতি সাবধানে বামপদ প্রসারণ- 
পূর্বক, বর্তমান সাধনার বিনির্দিষ্ 'গোপনে বিপরীত ক্রিয়া-বিধান, 
সম্পন্ন করিয়। যাইও । তাহ হইলেই, বর ব| মুক্তিরপথ তোমার 
অদূরে সম্পূর্ণ মুক্ত ব৷ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে । 
সর্ববজ্ঞনময়ী-দেবীর কে, “কালিকা।-ধ্যান-রহন্যোক্ত' ধী-শক্তির 
আধার “পঞ্চাশং-মাতৃকাবর্ণাত্্বক" মুণ্ডমালা! এখনও বিরাজিত 


রহিয়াছে, কারণ পরবর্তী “জ্ঞান-শদ্ষি'-সাধনার পূর্ববক্ষণ পর্য্স্ত 
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এই *জ্ঞান-নাল্োর" বিলয়-সাধন অসম্ভব। সাধক, এই ক্রিয়াশক্তির 
ফলে--অদূর ভবিষ্যতে সুস্থ “জ্ঞানশক্তি' প্রাপ্ত হইলে, কেবল ইহ! 
বলিয়া নহে, অনেক স্ুল-বিষয়েই তখন আর তোমার গ্রয়োজণ 
থাকিবে না। কিন্তু যতক্ষণ নেই ইপ্লিত স্প্-শক্তি সাধকের 
করাম়ত্ব না হইতেছে, ততক্ষণ বিনা-বিতর্কে দেবীর কণ্স্থিত এ 
“জালনাশ্যেরধ্যান অবশ্য কর্তব্,-অর্থাৎ সাধনার সহিত দী- 
শক্তির আধার উক্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ-নিবদ্ধ' সাধন-শাস্ত্রসমূহ 
তঙ্ত্রার্দির গুরুমুখাগত গভীর রহস্ত-বিষয়ে নিয়মিত আলোচন৷! 
করিতে হইবে। 

দেবীর মণ্ডকে শ্শানের শেষচিহ্ু পঞ্চমুদ্রাম্বরূপ “অস্থিমালায় 
গ্রথিত ত্রিকোণাকাবে ব্ক্ষিত শ্বেত নর-কপাল-পঞ্চকের' দ্বারা 
শোভিত । “মুণ্ড' য়ে--জ্ঞানাধার” তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এ 
স্থলে “পঞ্চমুণ্ড' অর্থে-_'শব্দ', "স্পর্শ, রূপা, “রন? ও গদ্ধ” এই 
পঞ্চগুণময় 'পঞ্চ-বিষয়'-জ্ঞানের আধাররূপেই 'ঞ্ষমুণ্ড কিন্ত এই 
ষৃণ্ডপাচটী রকমাংসাদিযুক্ত নহে, কেবল তাহার “কপালাস্থি'মাজ। 
ইহার তাৎ্পয্য--তোমার অনিতা বিষয়-জ্ঞান-পঞ্চক, যাহা পূর্ব 
পূর্ব সাধনায় কতকট! সংযত হইয়াছে, তাহাই এখন নষ্ট করিছা 
কেবল কপালরূপে পরিণত করিয়া, তাহারই উপরে নিজেকে 
উপবেশন করাইতে হইবে । ইহাই সর্বোচ্চ অধিকারের 
পঞ্চমুণ্ডাসন-বিধি' ।৬  “অক্ষোভ্যঝবি' বা মহাদেব কর্তৃক 
বিনির্দিত 'নাগ' বা সর্পের ফণামগ্ডলে দেবীর জটাজ্ট সমলঙ্কৃত। 
কোন কোনও সাধক দেবীর 'ব্যানাস্তর” বলিয়া এইভাবেই 
উপদেশ দিয়! থাকেন । যথা ।ঃ-- 


পুজাপ্রদীপো'-_-পরিশিষট খবগের বথ্যে শবাসনাছি' দেখ । 
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৪১৬টি এ এক ক ৯০০ সস্স্ স-  ২ অন্ত পপ ওর হর ৩০, সি হর, ৬.০, ৪৮ শপ ০ উজ 


“শীর্দেহক্ষো ভানহাদেবরূতনাগ*কপািশোডিতাং পাশ্বছয়ে 
লম্বমান নীলোৎ্পলমালাং পঞ্চমুত্রান্বরূপ শুতাঁত্রকোণাকাধ 
কপালপঞ্চতাং ইত্যাদি” _- 

অর্থাৎ তাহার মস্তকে “অক্ষোত্য, সক্ষো ভশুনা, ঝিফি' লতৎ- 
মন্ত্র-রষ্টাম্বরূপ--অবিচলনীয় মহাদেব ফণালহিত 'অনশ্ক'-লাগ 
স্তাহার শীর্পকূপে শোভিত বহিযাছেন | পৃবের বল। হইয়ান্তে মে, 
অক্ষোভাখখবি 'সত্রী-নাগ' বা নাগিনীরূপে বিচ্যনান বহিয়াছেন। 
এই 'নাগ' অনন্ত-আকাশাত্মকত্রহ্ধ বা পরমশিবস্বরূপ, কিন্ধ সেই 
“নাগ? তখনও কী” অর্থাৎ ত্রিগরণাত্মিক। ত্রহ্ষশর্তি বা প্রক্কতি- 
স্বব্মপিণী--তখন “কুগুলিনী” শক্তি শিবসংযোগতভূতা হইয়া “কুল 
কুণুলিনী'বূপে প্রত্যক্ষ ভাবে ধেন নেই হুম্ধ সর্পাকাবেই বিবাজিতা। 
আবার তিনিই সর্বক্ষো তবিরহিত হইয়। তত বা তাহার সেই মন্ত্রে 
দর্টাক্পে 'অথাৎ “পশ্য শ্বরী-নাদকপে? * খধিস্বরূপ। সাপকই সেই 
সমুন্নত অবস্থায় এই অক্কোভ্য-খধিশ্বরূপ হইয়া কুলকুগুলিনীতে 
লয় প্রাপ্ধ হইবে। (“পূজাপ্রদীপেব* ৩৩২ পৃষ্ঠায় “্পসমর্পনঃ- 
বিধির মণ কুলবুগুলিনীরূপা বিষষঘটী ভাপ করিয়া দেখিলে 
জনে কটা বুঝিতে পারিবে |) ইহার রহশ্ত অতীব গভীর-_সাধক, 
বিশেষ মনোযোগ দিয়া ইহা পুনঃপুনঃ বুঝিতে যত্ব করিবে। 
ইহা 'পুথধীপড়া বিভ্যার' কণ্দধ নয়! তাহারই ছুই পার্থে নীল- 
কমলমালা লঙ্বিত, তাহ! “মুক্তি' বা লিয়াত্বক? কশ্মপ্রবাহন্বরূপ। 
«পঞ্চমুত্র।-স্বঝপ শ্বেত-শাশ্বত ভ্রিকোণ-বগত্রাকারে পাচটী নরকপাল- 
- দিয়া পঞ্চ-ভন্মান্রা' তি+ মাত্রা) অর্থাৎ তাহারই 









নং 'পুরশ্চরণ প্রদীপ (টৈতন্যরপিগী-কুগুলিনী ও পরা, লী, বাসা 
গ বৈথরী-নাদবিজ্ঞান) দেখ । 


১১৮ ক্রমদীক্ষাভিষেক 


পঞ্চবিধ বিষয়-জ্ঞান-শক্তি গ্বারা বিনিশ্দিত রহিয়াছে । সৎ- 
চিৎ-আনন্দরূপ উর্মুধী ত্রিকোণ-বন্ত্রবিজ্ঞান-সন্বন্ধে *পুজা- 
প্রদীপে'-“উপাস্তভেদ” অংশের মধ্যে *উদ্ধীমুখী ও অধ:মুখী 
অ্িতৃজের সমাহারভত ষট্‌ুকোণ-যন্ত্র দেখিলে সহজেই বুঝিতে 
পারিবে । 

শিব-শক্তিসমন্থিত কপাল-যস্ত্রের মধ্য হইতেই 'নীল ও রক্তাদি 
ক্রিবিধ মিশ্রজ বর্ণ বা ত্রিগুপসভ্রাত--উগ্র পিঙ্গলবর্ণেব' অসংখ্য 
মুক্তকেশরাশি এককব্রীভূত হইয়া একটামাত্র বিরাট-জটে পবিণত 
হইয়াছে । সাধারণ-দুষ্টিতে শিবশক্তিসমন্থিত মুল-ব্রদ্ষশক্তির 
অসংখ্য শক্তিকণা-সংখ্যাতাঁত 'রূপ' বা ঘমুন্তি'-বিশিষ্ট অন্ুভৃত 
হইলেপ, একজটা! তারা-দেবীর এই উগ্রসাধনায় তাহাই যেন 
সমষ্টাভৃত হইয়! একের বা সেই "্সহ্বৈতের' দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ 
করিয়া দিতেছে । সাধক, দেবীর থ্যানবহান্ঠে ইহাও একাগ্র- 
চিত্তে চিন্তা করিবে। 


মহামায়া আগ্ঠ! পরমাপ্রক্তির দ্বিতীয় ভাব-সাধনায়, সাধক 
এইভাবে মনোপ্রাণ এক করিয়া ধ্যান-কার্ধা করিলে, ক্লুমদীক্ষা- 
ধিকার যেমন অতি সহ্ঞ্জে সম্পন্ন হইবে, তেমনই ইহার 
অধিকতর গুঢ়-রহম্ত সাধক-হদয়ে আরও স্পঠীভূত হইয়া 
আসিবে,-সাধকের চিত্ত পরবর্তী উচ্চতর সাধনার জন্ত পরিপুষ্ 
হইয়া আসিবে, ইহাই এক্ষণে সাধকের ক্রিয়ার “অনুশীলনী” । 

ক্রমদীক্ষান্তে সাধক, ক্রিয়াসাধনার জন্ত “তারিণী-মন্ত্র যথারীতি 
জপ করিবে। পূর্বে দক্ষিণকাপিকা-মস্ত্সাধনায় সর্বসিদ্ধিপ্রদা 
রুক্নোক্ষমালায় দেবীর মঞ্্র 'জপ' করিবার কথা সকলেই অবগত 


ক ০০০০ 
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আছেন, কিন্ত তারামস্ত্রের সাধনায় ভিন্নরূপ বাবস্থাও অবলম্বন 
করিতে পার] যায় | » “তারানিগমে” লিখিত আছে £-- 
"নুকপালস্য খণ্ডেন রচিত জপমালিক1। 
মহাশঙ্খময়ীমাল! অকস্মাৎ 1সদ্ধিদ্দাস্থৃতা 
দণ্তলৈর্ববা প্রকর্তবা] তথ। 
“মলগুধ্যুকপালখণ্' ব| মাথার খুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া 
তাহাতেই মাল। প্রস্তত করিতে হয়, ইহাকেই “ম্হাশজ্বম।লা” 
বলে। ইহাতে সাধকের আশু-মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। “দন্ত” ছার 
বা 'অঙ্গুলিপর্রের” অস্থির দ্বারাও জপযাল! নিশ্বাণ কবিতে পার 
যায়। তাহাও মহাশঙ্ঘের- অনুরূপ, তারা-সাধনায় তাহাও প্রশক্ত। 
"অভাবে স্কাটিকীমাল। মহাশঙস্য শঙ্কর | 
শোধায়ত্বা জপেনস্ত্ং সর্বকামাথ সিদ্ধয়ে |” 
উক্ত মহাশঙ্ঘখের অভাবে শুদ্ধ “স্ফটিক-মাল1”- শোধন করিয়া 
জপ করিলেও মাধকের মন্ত্র-সিন্ধ্যাদি সর্বব-কামনাই সিদ্ধি হয়। 
“ষট্কর্বপ্রধান? _সাত্বিক, রাজস্িক ও তামপিক সাধনাভেদেই 
মালার ভিন্ন ভিন্ন বিধি তন্ত্রযধো নির্দিষ্ট আছে । যথা £-- 
শম্হাশঙ্ঘজপাদ্ধৎংস অকম্মাৎ সিছ্িভাগ ভবেৎ। 
মন্ত্রসিদ্থিঃ স্কাটিকে গাদ্রত্রাক্ষে সর্বদিদ্ধিভাক্‌। 
কুশগ্রান্থঃ শাস্তিকে স্যাৎ খরদস্তাশ্চ মাবণে। 
উচ্চাটনে চ শ্বদস্তা বন্টে প্রবালমালিক।। 
বিগ্ঠায়াঞ্চ ধনেচাপি স্ত্রিয়ামাকর্ষণে তথ] । 
শত্রণাং স্তভনে বাপি মালা রৌপাময়ী তথা ।” 


* রুজ্রাক্ষমালার' সর্বকার্ধয সিদ্ধ হইয়! থাকে । স্বতরাং যে কোন বস্ত্র 
গ্াধনা? ভিন্রক” মালা ন। হইলেও, ক্ষতি হতনে মা । উতশও শিবাদেশ। 
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অর্থাৎ 'মহাশঙ্খমাল1'--আশু/লিদ্ধিপ্রর্দ। 'স্কটিকে”_ মন্ত্রসিষ্ষি) 
'রুপ্রাক্ষ'__সর্ববসা্ধিভাক্‌, শান্তিকম্মে _“কুশগ্রস্থি, মারণে গদ্দভ- 
দস্ত', “উচ্চাটনে- বু্কুরদন্ত, বন্টে বা বশীক্ণের জন্য-_ 
পপ্রবালমালা”, বিদ্যা, ধন ও সজ্ীর আকষণে এবং শক্র-স্তগুনে 
--রৌপ্য-রচি৬, মালাই ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । » 
মালা-শোধন বা মাপা-সংস্কৃত না হইলে, মন্ত্রাদির সিদ্ধি ত 
দুরের কথা, সাধকের ন!শা সাধন-বিগ্্র উপশ্থিত হয়। মালার 
খা! ও শোধনার্দ বিষয়, যে যে শ্রেণীর সাধক, সে সেই শেণীর 
গুরুর নিকট হইতেই জানিয়া লহইবে। ৭ তবে তারা-সাধনায় 


* গুনধ-স্কটিকের পরীশ্গা- _জন্ধকার গৃহে ক্ষটিক মাপার দানাগুলি পরম্পর 
ঘর্ষণ করিলে, জগ্রিকণার ম্যায় চিক চিক করে। 

1 মালা-শোধন ব। মালা-সংস্কার-বিষয়ে সাধারণ বিধি এই যে,-_মালা 
সাধারণতঃ কার্পাস বা রেশমের হুভীয় মূলমন্ত্র পাঠপুর্বববক প্রতোক মাল সুতায় 
গাঁধিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে একটা একটা গ্র্থি বা গাট দিবে । কোন 
কোন বিধান মতে প্রতোকবার আড়াইপাক দিনা অর্থাৎ 'নাগপাশ-শ্রশ্থি' দিবার 
বাবস্থ। আছে। পরে “&৮ মন্ে বা ই “বীজ্-মন্তত্রে উভয় দিকের হুত। মেরুর 
মালাটার মধো পুধিয়। মেক্-বন্ধন কবিবে | মাল! গ্রশ্থি দেওয়া না হইলে, কেবল 
গাখিয়া ও শোধন করিয়া লইলেও চলিবে । 

মালা-শোধনেব অণা-__নয়টা শস্বথপত্র, ভ্িকোণ-পৃত্ত, চতুষ্কোণ ও মণডল-অঙ্কিত 
কোণ আধার-পাত্রের উপর 'আধাধশক্তি কমলাসনের' পৃজা করিয়! তাহার 
উপর পদ্মাকারে গ্'পন করিবে । অর্থাৎ উক্ত পত্রগুলির নৃস্ত সমন্তই একত্র 
যেন তিতরের দিকে এক কেন্দ্রে থাকিবে এবং পাতার মুখগুলি বাহিরের দিকে 
গোলাকারে পদ্মের মত থাকিবে । তাহার উপর মাতৃকামন্ত্র ও মুলমস্ত্র জপ 
করিয়া, মাল! রাখিব, পঞ্চগব্য (দধি, হুষ্ধ, ঘৃত, গো ও গোমুত্র) প্রস্তত করিয়া 
“& স্টোকস". ইতদি হনে কাব কহাইন্ে | (খজানপ্রদীলের ১ম ভাগে 


গুকুপ্রদীপ । ১২১ 


রাহি ওতো এহন 





“মহাশঙ্খাদি জপেরমালায'_-তুলসী, গে ময় ও গঙ্গাজল স্পশ 
করাইবে না, এবং তাহা অতি যত্বসহকাৎর গোপনে রাখিবে। 
জরপেব জন্য স্টিক মালা বা মহাশহ্খমন্ী মালায় নির্দিষ্ট দানার 
সংখ্যা ১০৭টী, উহার “মেরু” লইয়া! ১*৮ হইবে । কোন কোনও 
সম্প্রদায়ের সাধক ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ দানার যোগে সর্পীকারে গ্রথিত 
স্ফাটিকী জপমালায় ৫€টী দানাও নির্দেশ করেন; কিন্ত সাধারণ 
কু্রাক্ষ বা অন্য সকল মালারই ১০৮টী, অথবা তাহার মেক্ত লইয়া 
১*৯টী করিয়া দানা গৃহীত হইয়া থাকে | ক্রম-সাধকমাজেই 
এই সকল কথা স্মরণ রাখিবে £! ম্কটিকাদি মালায় তারা-মস্তের 
জপকালে-মালার মেকুসং জপ করিয়। ১*৮ সংখ্যা পূর্ণ করিতে 
হন্। কিন্ত 'মেক' উল্লজ্ঘন করিতে নাই, দ্বিতীয়বার জপের সমঙ্গ 
মালা পুনরার ফিরাইয়। লইতে হয়| 


“১৬প | সমাধি' অংশের মধো ৩য় সম্ভোজাত-মন্ত্র ও নি্লিখিত অস্তান্ত বন্ত্রুলিও 
লিখিত আছে, দেখিয়া! সও 1) 

পরে চন্দন, অগ্তর ও কর্পর একত্র ঘবিয়। তাহ] ত্বারা মালা সংলিপ্ত করিতে 
করিতে বলিবে--“ওু বাধদেবায নমো জোষ্ঠায়”......ইত)1?ি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। 
এই মন্ত্ও 'আ্ঞানশ্রদীপের' উক্ত মন্ত্রের নিম্ে '৪র্থ বামদেব' মন্ত্র বলিয়। উক আছে ।) 

জনভ্ভর “$ অধোরেভাৎধঘে রেভে]”***ইত্যাদি ড্োনত্র্থীপের ডক 
স্বার হইতে দেখিয়া) এই '২র মস্ত্র পাঠ করিতে করিতে ধুপের পবিত্র ধুষে মালার 
গাত্র ধৃপিত করিবে। 

এইবার চন্দনাঁদি ছারা মাল! £লপন কবিতে করিতে "প ৩ৎপুরুধাছ বিশ্বছে 
মহাদেবার”.....ইত্যাদি '১ম মন্ত্র (জ্ঞানপ্রদীপ' হহতে দেখিয়!) পাঠ করিবে। 

£পর সমর্থ হইলে মালা! একশভ বার (মণি সহিত) ॥ অভাবে বা! অসমর্থ 

পক্ষে অন্ততঃ একবার, "গু ঈশান সর্ববিদ্ানামীহ্বর: ইত্যাদি '৫ষ মন্ত্র (উজ 
স্থান হইতে দেখিয়া) জপ করিবে। (অন্থান্ত মালায় "মশি সহিত' জপ করিবে না) 
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“অপমৃত” ও 'অদীক্ষিত? ব্রাঙ্ষণেতর বরণের মানবের মাথার 
অস্থিথও রক্র-ধমনি অথবা “রক্তবর্ণ সুব্র'-সহযোগে গ্রথিত 
হইলেও মহাশঙ্খমালা বলিয়া উক্ত হয়। অবিবাহিতা দ্বিজ-কন্তার 
সবার! সত কাটাইয়া, তাহা যজ্জসত্রের ম্তায় নবগুণযুক্ত করিয়া 
অথবা যজ্জ-স্থত্রেরধারাই রুদ্রাক্ষাদি প্রতি মালার পর আড়াই 
পাক বেন দিয়া এক একটা গ্রন্থি প্রদান করিতে হহবে। 
ইহাকে ব্রদ্ঘগ্রন্থি' বলে। অথব! দুইপাক দিয়া গ্রন্থি বা নাধারণ 
এক একটা গ্রন্থি দিয়াও মাল গাথা যাইতে পারে। এইক্জপ 
মালা পুণ্যমম্ী ও শব্বসিদ্ধি-প্রদামিনী। অন্তর যথাবিধি 
“মালা শোধন' করিয়া লইবে। 

অণেকে কঘদাক্ষাধিকারী ন] হহয়াই সথ করিয়। গলদেশে 
স্কটিকমাল। ধারণ করিম! থাকেন ও তাহাতেই ইই্মস্ত্র জপ করেন, 
কিন্তু সেক্ধূপ কার্য শাস্ধনিষিদ্ধ, ক্রমদীক্ষার্ধিকার প্রাপ্ত হইলেই, 
সাধক, প্রয়োজন অন্গসারে মহাশঙ্খ অথবা স্কটিকমালা গলে 
ধারণ করিবে । অন্যথ। সে মাল! শান্তি বা সিদ্দিগ্রদা হইবে 
না। তবে উধধন্ধপে উহা! গলে ধারণ করা যাইতে পারে, কারণ 
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এই ভাবে মালার সংক্ষারপূর্বক মালায় ইষ্টদেবতার 'প্রাণপ্রতি্া' ও মূল- 
ষগ্রে 'পৃজা' ফরিবে। নিম্মপিখিত মন্ত্রে পরে পুনরায় রক্তচন্গন ও রক্তপুষ্পাি 


দ্বার! “পূজ।' করিবে 

“গু হী মালে মালে মহামালে সর্ধতব-স্বরূপিণী। চতুর্বগূতংযিস্ত্ত 
স্তশ্বান্মে সিদ্ধিদ| ভব ॥” 

ইহার পর ইঞগুকুর 'প্রশাম' করিয়া! মাল! গ্রহ্ণান্তর মুলবীজ 'জপ' করিয় 
লইবে। 


মালার শৃত। পচিগ্স! বাঁ ছি'ড়িয়া যাইলে-স-পুর্বের কথিত মত গখিয়। বীজ- 
যন্ত্র জপ করিয়া পইতে হয়। 
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চিন্ত-চাঞ্চল্য নাশ করিতে স্কটিকের তুলা অন্ত বসন্ত আর নাই। 
ইহা! বহুপরীক্ষিত ও অবধারিত সত্য। কিন্ত তাহাও কোন 
সাধক, ব্রাঙ্ধণ ব1 গুরুর আজ্ঞ। লইয়] শ্রদ্ধাশুদ্ধ-অস্তরে ধারণ কর! 
কর্তব্য। তাহার জন্য পূর্ব-নির্দিষ্ট সংখ্যাপূণ দানার মালায় 
প্রয়োজন নাই । অল্লসংখ্যক দানাও মালাকারে ব্যবহার করা 
যাইতে পারে | 


পূর্বে বল! হইয়াছে, তারা-সাধনায় সাধককে “শোক-বিজয়ের' 
অভ্যাস করিতে হয়। এই অবস্থায় শোক ও সাধারণ শৌচা- 
শোৌচভাব যেমন সহজে নিবৃত্তি হয়, তেমনি ভয়, দ্বণা ও 
বিভীষিকার্দি অষ্টপাশান্তর্গত কতকগুলি কঠিন পাশ ব। ভাবও 
তারা-পাধনার কার্ষয-ব্যপদেশে বিদূরিত হইয়া থাকে । স্টিক 
বা মহাশহ্খময়ী মালার ব্যবহার হইতে শব ও শ্শান-সাধনা 
প্রভাতি “বামাচারের* বিবিধ কাধ্য, যাহ1 গুরুর আদেশ-ক্রমে এই 
সময় সাধক সম্পন্ন করিয়া! থাকে, সে সমস্ত বিষয় তাহাতেই সিদ্ধ 
হয়; কিন্তু ত্রহ্ষজ্ঞ-গুরুর অভাবে অনেকে আবার এই অবস্থাতেই 
চিরদিন আবদ্ধ হইন্াও থাকে । ( পপৃজা প্রদীপে'__পরিশিষ্ট'- 
অংশে 'শব-সাধনাদি' দেখ) এ সমম্ব সাধকের কতকগুলি 
প্রত্াক্ষ বিভূতি লাভ হইয়া থাকে । মোহান্ধ সাধক, “মোহ” বা 
'ভবঘোর' হইতে “মুক্ত” হইবার আশায় এই অবস্থায় 'অধোরী, 
সাধনাতৃক্ত হইয়াও, সেই সাধনসিদ্ধ বিভূতির “মোহাভিমান-ঘোরে, 
পুনরায় আবদ্ধ হইয়! থাকে! অর্থাৎ সেই বিভূতিতে তখন 
হুইতে মুগ্ধ হই! থাকে । বীরভূমের 'তার1-পিঠে” এরূপ শ্রেণীর 
সাধক অনেক সময়েই পরিরৃষ্ট হইয়া! থাকে । 
সাধারণ নংসারী-জীব কেবল নশ্বর লৌকিক-স্বার্থবশে, 
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নিজেদের ছৃঃখ-যস্ত্রণা অপনোদনের আশায়, অতি কাতর-ভাবে 
সেই সমুদায় সামান্ত-বিভৃতিপুষ্ট সাধককে উচ্চকোটীর ব্রদ্মজানী 
বোধে সর্বদ1 সেবা ও ভক্তি করিয়া! থাকে, তাহাতেই তাহার! 
আত্মবিস্বিত হইয়া! আত্মকল্যাণকর স্ব স্ব উন্নততর সাধনা-কাধ্যে 
বিরত হুয় ও সেই তুচ্ছ বিভূতি-পুষ্টির জন্যই বিব্রত হইয়া! থাকে। 
ফলে ইহজন্মে সামান্য প্রশংসা ও অর্থ-প্রাপ্তি এবং সেই স্বার্থপর 
ভক্তগণের যথেষ্ট সেবা ব/তীত অন্ত কিছুই লাভ করিতে পারে না, 
পক্ষান্তরে নৃতন কশ্মবন্ধনে পড়িয়া পরজন্মে শক্তিহীন ও অবনত 
হইবারই পথ প্রশস্ত করে। সাধনমার্গে প্রত্যেক কশ্মেরই ষে 
কিরপ শ্থ্ম-গতি বিগ্যমান আছে, তাহা প্রায় কেহই বুঝিতে পারে 
না। হতর়াং ব্রশথজ্ঞানার্থী বা মুক্তিকামী সাধকের সর্বদা স্বীয় 
অবস্থার বিবয় "রণ রাখিম্বা কাধ্য করিতে হইবে । কোন একটী 
শঞ্তি গা কাপরাই তাহাতে মুগ্ধ হইয়া থাকিলে চলিবে না। 
তাশার ষ্ার্থ লক্ষ্য যে, মোক্ষপ্রদ সার ত্রদ্ষবিশ্ু-পরিদরশন ও 
তঙ্খনিত পরমানন্দ লাভ, তাহা যেন সর্বদা স্বরণ থাকে। 
সাধক, তারা-সাধনায় বিভূতি-মুঞ্ হইয়া পাছে আবদ্ধ হইয়া 
যাও, সেই আশঙ্কাতেই দেবাদিদেব শঞ্চর পুনঃ পুনঃ আদেশ 
করিয়াছেন যে, এই “তারাসাধনা, যত সত্বর সম্ভব. সম্পন্ন করিয়! 
লইবে। কোনগ্প আলম্ত বা অবহেলা করিয়া, অথবা সামান্ত 
কোন শক্তিপ্রাপ্ধে তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া, কালাতিপাত করিবে 
না। তোমার লক্ষাস্থল *অভ্রান্ত ব্রদ্ষজ্ঞানের প্রতি, তাহাতেই 
ভীক্ষপৃ্টি নিবন্ধ করিয়া সাধনাপথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া যাও । 
নহি বশিষ্ঠ ও শঞ্ষরাচার্যদেৰ প্রভৃতি নেই ব্রঙ্গজ্ঞান লাভের জন্যই 
“তারা-সাধনা” করিয়াছিলেন । 
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যাহা হউক অই্টাভিষেকান্তর্গত যোগদীক্ষার অভিযেককালে, 
মন্্রযোগসহ হঠ ও লত্্-যোগের যে সকল বিষহ সাধককে অভ্যাস 
করিতে হয়, পৃর্ণাভিষেকের সম হইতেই ভাহার স্ুতপাত হইয়া 
থাকে এবং ক্রমনীক্ষাপ সাধনাকালে সেই সকল ক্রিয়া অপেক্ষা 
কে£ু প্রত্যক্ষত.লে অবশশ্বন কার/ত হয় বলিয়া, ইহাকে 'যোগ- 
£ঞয়াসাধন।, বলিয়াও তঙ্ছে উঞ হইয়াছে । প্রথমে ইচ্ছাশির। 
বিক'শ, পরে “ক্রেয়াশক্তির) পু, অনস্থর 'জ্ঞানশক্তিতে' স্কুল-মন্তর- 
ক্রিয়ার একপ্রকার নিবৃত্তিই এই সাধনার এ্রুম। এই 'ক্রমদীক্ষ। 
ব! ক্রিয়াসাধন। ভাহারই মধাস্বপস্থিত অপর্ব অবস্থার প্রকাশক । 
এই নীক্ষায় যে সকল মঞ্াদি যোগ-কিয়া, পূঙ্গাপা্দ গুরুদেবকৰৃক 
প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা সকলের পন্দেহ যে একরপ নহে, সে 
কথা অনেক সিদ্ধ সাধকও সহসা গঞ্ণ আসনে বিয়া সহঙ্গে 
উপলপ্ধি করিতে পাবেন না। ভিনি স্বং যে ক্রিয়াটাতে সিদ্ধ 
হইয়াছেন, বা ফে প্রণালার সাধনায় সম্যক ফলাম্থভব করিয়াছেন, 
সেই সাধনায় অন্য সকলেই ঘে িঙ্ছ হইতে পারবেন, এমন 
ধারণ! নিতান্ত ভ্রমাত্মক ! সত্ব, রজং বা তমোগুন প্রধান, অথব। 
বায়ু, কফ কিন্বা শিশ-এরকতি প্রধান জীব, যেমন বিভিন্ন রসামো দা, 
অর্থাৎ কেং গবণ-রস, কেহ মষ্ই-রস, কেহ বা অয় তিশা তিঞ্ত ব 
কটু রসযুক্ত ভ্রবোর আম্থাদ লইতে ভালবাসে); * সত্াদি 
গুণ-নির্বিশেবেও সাধক, স্ইিপ বিভিপ ক্রিগ্গামোদখ বা তাহাদের 
আধিক্য-গুণান্কুল ফিয়া-সাধব। করিয়া আশন্দ উপতোগ করে। 

আমার জর বা অন্ত কোনঞপ ব্যান্ধ হইয়ছে, বৈ | 
চিকফিৎসা-বিজানে পারদশী যে কোন বাক্তি শুধধ দিলেন, আমি, 


পট এপ এ সখ ও, সে শপ আআ, উপ সত ৯ ও এস 


ক ,পুহশ্চরণপ্রদীপে'--৪1 'পকতব্বাপ্বগত নালবের প্রকৃতি অংশ" দ্বেখ। 
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সেই ওঁধধ সেবন করিয়। অবিলম্বে হুস্থ হইলাম । ঘটনাক্রমে 
সেই উঁধধটা হয় ত আমার সম্মুখে বালয়াই তিনি প্রস্তুত করিয়। 
দিলেন, স্থৃতরাং তাহার প্রস্বতিপ্রণালীও আমার অবিদিত রহিল 
না) আমি পরে অশ্বান্ত ব্যক্তির সেইরূপ রোনও ব্যাধি হইয়াছে, 
জানিতে পারিলেই, অবিলম্বে সেই ওষধটা প্রস্তুত করিয়া দিয় 
থাকি। আমি কিন্ত চিকিৎসা-বিদ্ঠায় যথার্থ পারদর্শা নহি, কেবলমাত্র 
সেই ষধটাই আমার পরিজ্ঞাত বা সেই ধরণের আরও ছুই 
একটী “টোটুক। গুঁষধধ” আমার হয় ত জান! আছে, আমার রোগ- 
মুক্তিকল্পে সে ওুঁষবটা বস্ততই তখন অব্যর্থ হইয়াছিল । সকল 
রোগ নিক্পণ করিবার বিদ্যা আমার আদৌ নাই, ফলে টৈবক্রমে 
সে ওষধ দ্বারা কাহারও হয় ত উপকার হইতে পারে, কিন্ত 
অপিকাংশ স্থলে প্রকুত রোগ কি, তাহা! নিরূপিত না হইবার 
কারণ, তাহাতে হয় ত কুফল 'প্রদানই অধিকতর সম্ভবপর ; এ 
কথা আমি বুঝিয়।ও--বুঝি না। বিশেষ কোন স্বার্থের আশাম্ 
অথবা বিনা আয়াসে আত্ম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লালসায়, এবং মূলে 
আমার বা অন্ত ছুই এক জনের বিশেষ উপকার হেতু ওঁধধের 
উপর কিঞ্চিৎ বিশ্বাসের কারণ, নিজেই ওঁধধের অজন্র প্রশংস। 
করি এবং সেই উপরূত ছুই একজনকে সম্মুখে রাখিয়া আমার 
উল্রির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করি, এবং অন্যকে তাহ! জোর করিয়া 
ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। ইহা যেন আমাদের বর্তমান 
মময়ে প্রচলিত “পেটেন্ট ওঁধধেরই” অস্রূপ বলিতে হইবে। 
অভিজ্ঞ স্থচিকিৎসকগণ বা স্থবিজ্ঞ গৃহস্থগণও এরূপ “পেটেণ্ট 
ঁধধের” উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান নহেন, কারণ তাহারা জানেন, 
চিকিৎসাবিষ্।! সম্পূর্ণ উচ্চবিজ্ঞানসম্দত বা পি আমুর্বরবেদা- 
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মোদিত; স্থতরাং তাহা সামান্য বিদ্যার কশ্ম নহে! একই বাধিতে 
অবস্থ। ও পাত্রনির্বিশেষে শতবিণ বিভিন্ন উষবের ব্যবহার আবশ্যক 
হইতে পারে, যিনি সেই বিভিন্ন গুঁধধের গুণাপ্তণ ও যথাযথ 
ব্যবহার-বিধিতে অভিজ্ঞ, তিনিই তাহা রোগীবিশেষে ঠিক ঠিক 
প্রপ্মোগ করিতে সমথ; নতুবা উঁধধালয় বাঁ “ডিস্পেনলারির' চারি- 
দিকে আলমাবিগুলি নানা ওষধপূর্ণ থাকিলেও, তোমার আমার 
মত চিকিৎসা-বিষ্ভায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা যে কোনও রোগীর 
প্রতি বাবস্থা-প্রয়োগে সামথ্য কোথায় £ এক মকরধ্বঞ্জ বহু 
ব্যাধিতেই কবিরাঞ্জগণ সর্বদ1 ব্যবস্থা করিয়ু। থাকেন, কিন্ত 
অবস্থাভেদে তাহারও স্বতস্ত্র স্বতন্ত্র অনুপানের নির্ণর করিয়। 
দিতে হয়। 
যাহা হউক ক্রিয়। সাধনার বিধি-ব্যবস্থাও কতকটা সেইরূপ 
বলিয়াই বিবেচনা করা যাইতে পারে । শ্রীগুক্ণর মাহাত্ম্য-বর্ণনায় 
প্ীসদাশিবও বলিয়াছেন £-- 
“যোগীন্দ্রমীভাং ভবরোগবৈগ্যং প্রীমদপ্ররুং নিত্যমহং নমামি |” 
সাধনানিনিষ্ট শাস্ত্রোক্ত অসংখা ক্রিয়াবলীর মধ্যে হয় ত কোন 
মহাপুরুষ কোনও একটী ঠিয়ায় সিদ্ধিলাভ কবিয়াছেন, তাহার 
প্রত্যক্ষ ফল তিনি উপলপ্ধি করিয়াছেন, কিন্ত সেই নিদিষ্ট ক্রিয়। 
যে সকলের পক্ষেই সমান ফল প্রদান করিবে, এইরূপ ধারণা 
সম্পৃণ ভ্রান্থিমূলক। তিনি আজন্ম কঠোর সাধন-ভজন ব্যপদেশে 
যে সমুদীয় ক্রিয়া অভ্যাস করিয়াছেন, তাহা! তাহার নিজেরই 
ভবব্যাধি নিরাময় করিবার পক্ষে হয় ত অনুকুল, সে বিষয়ে তাহার 
সন্দেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু অন্টের বিষয় তিনি হয় ত তেমন 
ভাবিবার অবসর পান নাই বা এরপ প্রপ্ধ তাহার মনোমধো 
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কখন উদিতও হয় নাই। আমার বিদ্যাবুদ্ষি বা ভৃতপঞ্চক ও 
গুণজ্ঞয়ের মধ্যে কোন্টার আধিক্যজাত উপাদান-সমষ্টিতে আমার 
যতটুকু মেধা অথবা যে পরিমাণ সাধন-ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য আছে, 
অন্তর তাহা অপেক্ষা হয ত অনেক অধিক অথবা অনেক অল্প 
সামর্থা থাকিতে পাবে, স্থতরাং একই ক্রিয়া-বিধান সকলের পক্ষে 
কৈমন করিয়া উপযোগী? সেই কারণ ভগবান ক্রিয়ার বিবিধ- 
প্রণালা যোগ-গ্রন্থগুলির মধ্যে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছেন। 
মন্ত্র, হট, লয় ও রাজ এই চত্ুর্বরিণ যথাক্রম যোগ প্রক্রিয়া সমগ্র 
যোগশাস্ত্রের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের এক একটীর মধ্যে 
আবার কত বিডিন্ন আসন, কত ভিন্ন ভিন্ম প্রাণায়াম, কতবিধ 
মৃদ্রাদির বিষম বণিত আছে, কিন্তু এই ক্রিয়াগুলির সমস্তই ধে, 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাধন করিতে হইবে, “শান সে কথা বলেন 
নাই । বরং ভাহাতে এমন কথা আছে যে, উপযুক্ত গুরু-_শিষ্যের 
অবস্থা বুঝিস, অর্থাৎ সস্্মতত্ববিচারসহ তাহার প্রবৃত্তি, চিত্ত, মেধা 
ও শারীরিক সামর্থ্য আর্দি সমস্ত বিষয়েই প্রকৃত স্থচিকিৎসকের 
ন্যায়বিচার ও বিবেচনা করিয়া, তাহার পক্ষে ঠিক উপযোগী 
ক্রিয়োপদেশসমূহ প্রদ/ন করিবেন | তাহ! হইলে, শিষ্য পরিশ্রম- 
পূর্বক অদম্য সাধন! করিয়! যথাসময়ে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারিবে । অন্যথা “ভনম্মে দ্বতাহুতির' ন্যায় সমস্তই তাহার 
নিক্ষল-প্রযত্ব হইবে। 

আত্ম জীবন বিনাশ করিতে হইলে, একটা সামান্য সথচীকা- 
স্বারাও সে কার্ধ্য সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু অন্য ব্যক্তিকে নিধন 
করিবার আবশ্যক হইলে, যেরূপ স্থতীক্ষ অস্ত বা শস্ত্রসংগ্রহের 
প্রয়োজন হয়,--আত্মজ্ঞানান্থসারে যে সকল বিষয় যে ভাবে 
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ধার পি. প্র 


আপনিই বুঝিতে পারা যায়, সেই বিষয়গুলিই ভিন্ন ব্যক্তিকে ঠিক 
আমার বুঝার মৃত বুঝাইতে হইলে যে, সেই বিষয়ের সহিত আরও 
নানা বিষয়ের অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতালন্ধ বিপুল জ্ঞান-সংগ্রহের 
আবশ্যক হয়, তাহা যে কোনও বিষয়ের শিক্ষকতা-কার্য্ে সথনিপুণ 
ব্যক্তিমাজ্েই সংজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এই সকল 
কারণেই ক্রিয়া-সাধনাংশের প্রথম অবস্থা হইতে বর্তমান 
গুরুমণ্ডলীর প্রত্যেকেরই স্ব স্ব শিগ্তগণের প্রতি প্রখরদৃষ্টি রাখা 
প্রয়োজন । ক্রিয়োপদেষ্ট] মহাত্মা-গুরু সেই জন্তই শিষ্যের সত্ব-রজাদি 
এণাধিকা বিষয়ে সর্বদা! লক্ষ্য রাধিবেন ; (পুরশ্চরণপ্রদীপের-- 
পরিশিষ্ট-মধ্যে- ৪1 পিঞ্চতত্বান্ছগত মানবের প্রকৃতি" অংশে 
'সত্বাদি গ্রণ-প্রাধান্তে মানবের লক্ষণ দেখ!) কারণ মন্ত্র, “হট” 
“লয়” ও “রাজ'__এই চতুর্রিধ যোগ-বিধি হইলেও, উহাদের 
প্রত্যেকের মধ্যে আবার তিনটা করিয়া ভাব বিগ্যমান আছে। 
তাহা 'ভক্তি', “কশ্ম' ও জ্ঞান যোগ বলিয়। উক্ত হইয়াছে । সাধারণ 
দৃষ্টিতে তাহা বিভিন্ন বোধ হইলেও, মূলতঃ: তিনটার মধ্যেই 
এক স্থন্দর অপূর্বব সমন্বয় আছে। তাহাই পূর্বোক্ত সব, রজঃ 
ও তমঃ, অথবা বায়ু, পিত্ত ও কফের ন্যান্ন আধিক্য-গুণাস্ুকূল 
কোন কোনও বিশেষ “রসানন্দ-প্রদায়ক' | সুতরাং বলা বাহুলা 
যে, সে হিসাবে কেহই কোনও রসে একেবারে বঞ্চিত নন । 
সেই কারণেই কেহ “ভক্তিপ্রধান-মার্গ', কেহ এক্রিয়াপ্রধান-মাগ 
এবং কেহ্‌ব! 'জ্ঞানপ্রধান-মার্গই ভালবাসেন । কারণ তাহাদের 
পূ্বব পূর্ব অসংখ্য জন্মের সাধনফলে, বর্তমান “দেহ ও তাহার 
উপাদানপার্থক্যে সেই সেই “ক্রিয়াই' উপযোগী, এবং সাধনাকালে 
সেই জন্ঞই কেহ--বাহ্াহুষ্ঠান-বহুল 'পৃজা-যাগ-যোগ-প্রিয়, কেহ 





১৩৩ ক্ুমদীক্ষাভিষেক 


-_মানসপৃজা ও অন্তর্হোমাদিবহুল 'জপাদির অভ্যাস-যোগ-নিরত”, 
এবং কেহবা--বিচার ও বিশ্লেষণবহুল উচ্চ "ব্রহ্ম -ধ্যানপরায়ণ' দেখা 
যায়। ('জ্ঞান-প্রদ্দীপের' ১ম ভাগে, _চতুর্বিধ যোগাহুষ্ঠান বর্ণনা, 
এবং 'পুজা-প্রদীপে পর্শনমূলক উদার উপাসনা! ও যোগতন্ত্র- 
বিজ্ঞান” দেখ |) ফলতঃ এ সকলের মধ্যেই ভক্তি, ক্রিয়া এবং 
জান-লিপা অল্লাধিকি পরিমাণে অলক্ষিতভাবে বিগ্তমান 
রহিয়াছে । অবস্থা ও অনুকূল উপাদানভেদে তাহাই কাহারও অল্প, 
কাহারও বা অধিক ফুটিয়। উঠে। স্থতরাং পূর্বকথিত 
“মকরধ্বজের অন্রপান-ভেদের' ম্যায় সাধনার ক্রিয়া অনেক 
স্থলে এক হইলেও, শিষ্যদিগের মধ্যে এমন ভাবে “ভক্তি, ক্রিয়া 
ও জ্ঞানের" আধিক্যসং উপদেশ প্রদান কবিতে হইবে, যাহাতে 
নেই শিষ্বের অপুষ্ট-তত্ব ও উপাধানসমূহ পূর্বোক্ত ভক্তি, 
ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তির পরিপুষ্টিসহ ভবিষ্যতে প্ররুত মৃক্তি'প্রদ 
ঘোগ-ক্রিয়া-সাধনার উপযোগী হইতে পারে। এ সকল বিষয় 
আর অধিক বিস্তৃত করিম্বা বলিবার আবশ্তক নাই, গুরু-ব্যবসায়ী 
উদ্দার ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যে, সহজেই এক্ষণে ইহার যথার্থ মণ 
গ্রহণ করিতে পারিবেন, এপ আশা করা অসঙ্গত নহে। তবে 
অনভিজ্ঞ বা অল্পশিক্ষিত গুরুগণ কখনও ফ্রমদীক্ষার্দি উচ্চতর 
সাধনক্রিয় প্রদান করেন না, চিন্তাও করেন না, স্থতরাং এ 
সকল বিষয় তাহাদের না বুঝিবারই কথা, কিন্তু সাধারণ “দীক্ষা” 
বা যে কোনও মমন্ত্রপ্রদান' সম্বপ্ধেও কতকটা এইরূপ বিধান 


ঠাহাদদিগকেও অবলম্বন করিতে হয়। কারণ সিদ্ধমন্ত্রপ্রদানের 
অধিকার সকলের না থাকিলেও, সাধারণ মন্ত্রদীক্ষার জন্যও 
ডাহাদের মন্ত্রবিচার, তাহার “কুলাকুল” 'লাভালাভ”, বা ফলাফল, 
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সধন্ধে তন্ত্রনিদ্দিষ্ট কতকগুলি সাধারণ চক্রবিচার, কতকটা ্ুষ্তি' 
ব! “লটারি” খেলার মত নিয়মে গুরুকে “মন্ত্রকোষ' হইতে সন্ত 
বাছিয়! শিষ্যকে প্রদান করিতে হয়। যাহাহউক এক্ষণে সাধক - 
মাত্রেই এই ক্রমদীক্ষার সাধন-সময়ে শ্রীগুরুদত্ত যোগাহষ্ঠানের 
ভিত্তিস্বরূপ প্রাথমিক ক্রিয়াগুলির ষথারীতি অতভ্যাসঘ্বারা নিজের 
চিত্ত পরিপুষ্ট করিতে কখনই বিরত হইবে না। “ও আর কি”, 
"ও কথ! সবই বুঝিয়া লইয়াছি”, এইরূপ মনে করিয়া সহসা কেহই 
সাধন-কম্ম পরিত্যাগ করিবে না । এখন যাহ শুফ ও কষ্টকর, 
ব। বৃথা সময়-নষ্টকর বলিয়া বোধ হইবে, পরে তাহাই যোগ- 
সাধনায় প্রীতিপ্রদ বলিয়! প্রভূত আনন্দ অন্থুভব করিবে | শাস্তর- 
নিদ্দিষ্ট জপাদ্দির অনুষ্ঠান্গুলি * গুরুকুপায় যতদূর সম্ভব সত্বর 
সম্পন্ন হইলেই, ধথ! সময়ে সাধক, গুরুসন্বিধানে উপস্থিত হইয়া 
বিধিপূর্ববক “পুরশ্চরণাদি"র দ্বারা ভাহার পরীক্ষা প্রদান করিৰে 
এবং গুরুদেবেব চরণপ্রান্তে প্রণত হইয়া তৎপরবর্তী সাধনা ৰা 
তৃতীয় অধিকার অর্থাৎ “সাম্রাজ্যাভিষেক' গ্রহণের প্রার্থন৷ 
করিবে । ও সদাশিব গু ॥ 


চতুর্থ উল্লাস 
সাম্রাজ্যদীক্ষাভিষেক। 


সাধক, এই সাম্রাজ্যাতযষেক-অধিকারে যে শক্তি বা যে 
ক্রয়ার অভিজ্ঞানেচ্ছায় অগ্প্রাণিত হইবে, তাহাকে জ্ঞানশক্তির 


রম রস সী পপ সপ 


* পুরশ্চরণপ্রদীপে'-'জপাধির বিধি গু পুরশ্চরণ-প্রক্রিয়া'ও ভাল করিস়। 
দেখিয়! কার্য করিবে । 


১৩২ সাআজ্যদীক্ষাডিষেক । 
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সে, ৯০ 
রাইড গল 


পূর্বাভাস বলা যাইতে পারে ; অর্থাৎ এই সময় হইতেই সাধনা- 
পথে প্রকৃত ব্রন্ষজ্ঞানের আভাস অনুভূতি হইতে থাকে । পূর্বো- 
ভ্বুত সেই মহাবাক্য “ইচ্ছা ক্রিয়! তথাজ্ঞানং তৎপবে জ্যোতিরো- 
মিতি” পাঠক আবার তাহ! ম্বরণ কর। তাহা হইলেই বুঝিতে 
পারিবে, “সাম্রাজ্যাভিষেক” জ্ঞানশক্তিরই উদ্বোধন-উদ্দেশ্টে 
প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে । সাধক, ব্রহ্ষজ্ঞ-গুরুর শ্রীচরণ-সন্গিধানে 
উপস্থিত হ্ইয়। স্বীয় কামনা জ্ঞাপন করিবে । গুরু, শিষ্যের 
পূর্বাহুষ্ঠিত ক্রিয়া-শক্তির কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা 
লইয়া উপযুক্ত বোধ করিলে, ঘথাবিধি এই জ্ঞানাধিকার প্রদান 
করিবেন । ক্রমদীক্ষার ন্যায় ইহারও অভিষেকবিধি বিশেষ 
অন্থঠান-বছল নহে । প্রথম অভিষেকের অনষ্ঠা-বিধিই অধিক, 
উচ্চতর অভিষেকের সময় তাহার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ক্রমেই 
হাস হইতে থাকে । তবে দেশ, কাল ও পাত্র বিশেষে, অথবা নৃতন 
শিশ্কে দীক্ষা প্রদান কালে, গুরুদেব ইচ্ছা করিলে, সেরূপ ব্যবস্থাও 
করিতে পারেন । ফলতঃ এই অধিকারে ক্রমেই মানসিক চিন্তা 
ও ক্রিয়াদিরই প্রত্যক্ষ উপদেশ অধিক দৃষ্ট হয়। যাহাহউক এই 
সাম্রাজা-দীক্ষার সময় গুরু দেব ইচ্ছা! কৰিলে, প্রসন্্নচিত্তে ঘটস্থাপনা 
করিয়া ভাহাতেই জগদশ্বার তৃতীয়-শক্তির আরাধনা! কবিবেন। 
শিল্কের সন্কল্লাদি অনুষ্ঠান-বিধিগুলিও যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া, 
সেই ঘটস্থিত মস্ত্রপৃত সিদ্ধবারি-সহযোগে প্রধানত: তৃতীয়শক্তির 
মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক শিষ্কের সামাজ্যাভিষিঞ্চন-ক্রিয়া সম্পর 
কবিবেন। ইচ্ডা করিলে, পূর্ণাভিষেকের মগ্রও সেই সঙ্গে উচ্চারণ 
করিতে পারেন । অনন্তর শিষ্বাকে 'সাআাজ্যদীক্ষা” প্রদান করিবেন। 

সামাজাদীক্ষা পঞ্চভ্তরে বিভক্ত । এই মঙ্ত্রের নিয়লিখিত 
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স্আ, 





(সর 


কূটপঞ্চক" ক্রমে ক্রমে পঞ্থাঙ্গ-পুরশ্চরণ-সহযোগে সাধককে সম্পন্ন 
করিতে হয়। (১) বাগ.ভবকৃট, (২) কামরাজকূট, (৩) শক্তিকৃট, 
(৪) স্বপ্রাবতীকুট ও (৫) মধুমতীকৃট । গুরুদেব এ্রমে ক্রমে 
শিশ্তকে এই “পঞ্চ-কৃটের' দীক্ষ! প্রদান করিবেন। 

এই দীক্ষাভিষেক-গ্রহণকালে-_শিষা, প্রথমে গুরুদেবকে, 
পরে উচ্চাধিকারী কৌল-সাধকগণকে প্রণাম করিয়া তাহাদের 
আশীব্ধাদ গ্রহণ করিবে। 

সামাজ্যাধিকারের দেবতা যে বিদ্যা, “হ্বন্দরী”, বা 
“অিপুরহ্ন্দরী' অথবা তৃতীয়া মহাবিদ্া শ্রীত্রীমৎ “যোড়শী'দেবী, 
তাহা পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে। ইনি ত্রিপুর বা ভূবনত্রয়- 
মধ শ্রেষ্ঠা স্থন্দরী অথবা পরমাত্ম। ব্র্ধের প্রতাক্ষ “ই্র বা বিভূতি, 
কিন্বা যোগমায়াপ্ূপিণী 'তুরীয়াদেবী। ইহাকে রাজরাজেশ্বরী 
“মহামায়া'ও বলা হয়। ইহা! হইতেই ব্রদ্ধা, বিষণ, রুদ্র ও তদীয় 
শক্তিত্রয় যথাঞকমে “মহাসরম্ব তী” “মহালক্ষ্ী" ও 'মহাকালী, মহারুদ্রী 
অথবা মাহেম্বরী"রূপে সমুড্ভুতা হইয়াছেন । শ্রামদ্‌-দক্ষিপকালিকার 
ধ্যানমধ্যে যে শষ্টি, স্থিতি ও সংহারের স্থম্পষ্টভাব--সাধক, তাহার 
'জ্রি-অঙ্গে ব্যষ্টিভাবে গ্রত্যক্ষ করিয়াছ, আজ তাহারই সমষ্টিক্প 
এই 'তুরীয়া” মহাশক্তিতে অঙ্থুভব করিতে হইবে ॥ এই অশ্রভবই 
সাধকের 'জ্ঞান'; হতরাং'সেই জ্ঞান-নেত্র বা 'উপ-নয়ন*সাহাষো, 
সেই পরমা-প্রকৃতিকে এক্ষণে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে । 

ভগবান শঙ্করাচাধ্য “মগ্ুন-পত্ী “উভয় ভারতী” বা অবতার- 
ভূ 'সরস্ব তী"দেবী” কর্তৃক এই "শা বগ্যা-যস্্র-প্রতিষ্টার আদেশ- 
প্রপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতগ্তদেবোপদিষ্ট ও নিত্যানন্দ প্রত্ৃর 
প্র! তঙ্গিত “আস্ত এখন ও 'খড়। হধামে অতিযদ্বে ও গোপনে বঙ্গিত 
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আছে। নিত্য তাহার পৃজা ও তভোগারতি প্রথমেই হয় । 

যাহাহইউক সমস্ত বিশ্বের এককালীন বিলয় বা মহাপ্রলয়ের 
পরু, “পরাপ্রক্কতি' যে ভাবে “পর ক্রহ্গ' হইতে অভিন্ন! হইয়াও ভিন্ন- 
রূপে প্রতীয়মান! হইয়। থাকেন, তাহাই 'তুরীয়া'-শব্ববাচ্য, বা! 
তাহা অপেক্ষাও প্রকট ভাষায় ও ভাবে তিনি সর্বলোকবরেণা। 
*ত্রিপুরস্থন্দরী.' অথব| স্ব-প্রকৃতি-স্থলভ কল্লান্তে যেন নৃতনভাবে 
ত্রক্মাণ্ত-প্রসবমানসে প্রথম গর্ভধারণ-শক্তি-সমর্থা স্থির যৌবন 
অবস্থার পরিচায়ক যোড়শী-রূপিণী ভগবতী বলিয়া উক্ত1 হইয়া 
শধাকেন। 

হ্তাও্জম্সেল্স সল্ ন্িিশ্েশর পুতি 
ন্চাস্পী- মনুব্যজ্ঞানের অতীত 1* সে লীলা-রহশ্য স্ষ্টি, স্থিতি 
ও লংখার-নিরত--বিধি, বিষণ ও মহেশ্বরও অবগত নহেন। খ্নি 
সেই নিভালীলার আধিভৃতা, যাহার ইচ্ছামাত্রেই সেই লীলা- 
সমূহের এককালীন প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সংঘটিত হইয়া থাকে, তিনি 
ব্যতীত আর কে'ই বা সে কথার পরিচয় দিবেন তাই শ্রীমন্মহবি 
বেদব্যাস একদিন মুনীশ্বর নারদকে এই কথ। জিজ্ঞাস! কারিয়া 
ছিলেন। দেবধি নারদ, তদুত্বরে স্ষ্টিকর্কা ব্রহ্মার মুখে যাং। 
শুনিয়াছিলেন, তাহাই বর্ন করেন । যদিও সে সকল কথা 
বন্ধ বিস্তৃত, এবং সকল-শান্ত্রবিদ পর্ডতগণের অনেকেই তাহ! 
অবগত আছেন; তথাপি সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য 
তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এইস্থলে বর্ণিত হইলে, নিতান্ত অপ্রা- 
সঙ্ষিক হইবে বলিয়া মনে হয় ন।। 
৮ 'জ্ঞানপ্রদীপে' জ্ঞানতৰ বিচার” অংশে “ছ্্যাি জানতত্ববিচাব এবং 
তন্তে সিব ক্রথ ও তন্মাত্রাদি বিচার' দেখ । 
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"এক সময় স্ষ্টিকর্তা পদ্মযোনি স্বয়স্তু ব্রহ্মা, প্রলয়ান্তে নৃতন 
কল্পের পঞ্চভৃতাত্মক স্্টির সঙ্গে সঙ্গে, অনাদি শ অনন্ত একাণব- 
মধো অচৈতন্ত অবস্থাযুক্ত-বিষ্টুর নাভিকমলোপরি নিজেকে সহস! 
দেখিতে পাইলেন, তখন শুধ্য, চন্দ্র, তারকাদি গ্রহমণ্ডুল, অথব1 
বৃক্ষ, লতা, পর্বত, প্রত্রবণাদি কিছুই তাহার নয়নগোচর হইল 
না। কতকাল ধরিয়া তিনি তেমনই অবস্থায় থাকিয়া চিন্ত| 
করিতে লাশিলেন যে, আমি কোথা হইতে আসিলাষ এবং 
কেই বা আমার স্্রিকর্তী ? বহু চিন্ত। ও আলোচনা করিয়াও 
যখন তিনি তাহার কোনও মীমাংসা করিতে পারিলেন না, 
তিনি ক্রমে কাতর হইয়। পড়িলেন, তখন আকাশ-বাণী হইল-- 
“তপস্যা কর”। তিনি অগত্যা সেই ভাবেই কমলোপরি 
উপবিষ্ট থাকিএা তপস্যা করিতে লাগিলেন। আবার কতকাল 
অতীত হইল--এক দিন তিনি কি জানি কি চিন্ত। করিয়।, সেই 
আশ্রযু-কমলের মুণ।লদগুটী অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমে নিয়ে অবতরণ 
করিয়া দেখিলেন, ঘোর মেঘের শ্ত্ায় নীলকান্তি-বিশিষ্ট এক 
বিরাট পুরুষ (যিনি জগতের পালনকত্তীরূপে নিয়োজিত 
হইবেন) সেই মহাবিষুণ যোগযুক্ত বা! যোগনিজ্রায় অিভূত 
হইয়া 'পল্মনাভি'রূপে * অনস্তশযা!য় শয়িত গহিয়াছেন ॥ তখন 
অনন্যোপায় হইয়া! ত্রন্ধ! সেই যোগেশ্বরী বা যোগনিদ্রারূপিণী 
মহামায়া স্তব করিতে লাগিলেন। দেবী যোগমায়া, তাহাতে 
প্রসয়া হইয়া, বিষুণ দেহ পরি হানির্ির অন্তরা ক্ষ অবস্থান 


শিশ ৮৩ শামি ৮ ছে আপা শিস 





রর * বির, এইবূপ “যোগবুজ' ছবস্থাকেই দপদ্নাভ' বলে। তিনি এই 
মোগবুক্ত-অবস্থায় অঙ্ছু'নকে গীতার উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া, “গীতা-মাহাস্মোশ 
-এপন্পনীভন্ত যুখ-পক্মবিনিঃস্ত। বলিয়। উদ হইয়াছে । গীতা প্রদীপ" দেখ। 
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করিতে লাগিলেন। এদিকে বিশ্বপ্রতিপালক বিণ জাগরিত 
হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্ম, বিষুণকে তদবস্থায় দেখিয়া প্রশ্ন করিলেন, 
_-তুমি কে মহাপুরুষ ?” বিষণ হাপিতে হাদিতে বলিলেন” 
"দেখিতে না-আমি তোমার স্থগ্টিকর্তা,__-'বিধুঃ, আমারই 
নাভিকমল হ5তে তোমার ভত্তব হইয়াছে ।” ব্রহ্মা কহিলেন, 
"অসম্ভব, তুমি আমার হুষ্টিকর্তা কিসে? আমি ত দেখিয়াছি, তৃমি 
আদম।র আসনপীঠরূপে এতকাল অবস্থান বাঁরতেছিলে, তাহার 
পর আজন্ম যোগনিদ্রাতেই অভিভত ছিলে, আমি সেই যোগ- 
মায়া কতক্তব-স্ততি করিয়া, তোমার সেই ঘোর যেগনিদ্রার 
অপনে'দন করিয়াছি 1” এইবূপে উয়ের মধ্যে ঘোর বাদানুবাদ 
হহতে লাগিল। এমন সমন্ধ শহসা সহ অনন্ত একাণব-মধো 
শুন্ধ-ক্ষটিকসদৃ এক বির।ট “শিবলিঙ্গ! কোথা হইতে আঁবভূতি 
হইলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহারই মধ্য হইতে কে 
ছক্কার দিগ! বলিয়া! উঠিলেন,*ত্রন্ষ।-বিঝুঃ ! তোমপা আর বুথা 
বাগ্বিতণ্ডা করিও না নিরন্ত হও, তোমগ। কেহই শ্রেষ্ঠ নহ, 
আমহই জগতের মধ্যে সকলের প্রধান ।” উঠয়ের মধ্যে গুথমে 
যখন তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল, তখন সহসা একজন তৃতীয় বাক্কির 
আবিরাবের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাহারা ৮কিত নেত্বে 
তত্প্রতি দৃষ্টপাত,.করিলেন। বাণ্তবিকই নে বিরাট-পগু অনাদি 
ও অনন্ত! সেই অর্ণবমধ্য হইতে সংন। উত্থিত হইয়া! একেবারে 
আকাশ-অন্বর 0ওদ করিয়া কোথায় থে চাপয়া গিয়াছেন, তাহার 
কিছুই স্থিত নাই । ক্রন্ধা ও বিষুণ অতঃপর স্থির করিলেন, 
“ছার আদি ও অস্তের নির্ণয় করিতে হইবে।” তাহাদের 
এইরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মার জগ্জ একটী 'হংস-বাহন+ ও বিষ্ণুর 


গুরুপ্রদীপ । ১৩৭ 











রি 


জন্ত একটা 'কৃশ্ম-বাহন' তথায় উপস্থিত হইল। উভয়ে সেহ 
বাহনঘয় অবলম্বন, করিয়া উভয়দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কেহই 
কোনও মীমাংসা করিতে ন। পারিয়। প্রত্যাবর্তন করিলেন । ব্রহ্ম 
ভাবিয়াছিলেন, “বিষুঃ তাহার কৃ্ম-বাহন সাহায্যে কোনকালেই ত 
উপরে উঠিতে পারিবেন না, স্থতরাং আমি উপরে যে কিবপ 
কি দেখিলাম, তাহা জানিবার পক্ষে তাহার কোনই উপায় 
নাই । অতএব আমি তৎকর্তক জিজ্ঞাসিত হইলে, এমন এক 
অদ্ভুত বর্ণন করিব, যাহাতে বিষুণ একেবারে চমকিত হইঘা 
যাইবেন।” এদিকে বিধু কৃষ্ম-বাহনে অতল জলধিমধ্যে প্রদক্ষিণ 
করিয়া, কোন স্থলেই তাহার আদি বা মূপ কিছুই দর্শন করেতে না 
প্রিয্বা, যথাকালে গ্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও ব্রঞ্জাকে বলিলেন, “আমি 
বহু অনুসন্ধানেও এ বিরাট পিণ্ডের “মূল” যে কোথায়, তাহার 
নির্ণয় করিতে পারিলাম না, তুমি কি ইহার 'অস্ত' পরিদর্শন করিয়া 
আসিয়াছ ?” ব্রহ্ম পূর্ব হইতেই মনে মনে যাহা স্থির করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে, প্রকৃত কথা গোপন করিয়া, তাহাই 
অর্থাৎ সেই বিরাট পিণ্ডের উপরিস্থিত এক পরমান্ৃত বিচিত্র 
দৃষ্ঠের বণনা করিতে লাগিলেন । ইত:মধ্যে পুনরায় আকাশ- 
বাণীর ন্তায় গম্ভীরম্বরে উক্ত হইল-ব্রঙ্ষা, তুমি ত আমার 
অস্ত পরিদর্শন কর নাই!” ব্রহ্মা এই আকাশবাণীর বিষয়, 
ইতঃপূর্বের মায় মোহে যেন বিস্বৃত হইয়াছিলেন। অতঃপর সেই 
বিরাট লিঙ্গ ভেদ করিয়া সহসা 'কুদ্রের' আবির্ভাব হইল । ব্রন্ধা, 
বিষ ও রুপ্রের পরম্পর অভিনব সম্মিলন হইল! দেখিতে 
দেখিতে অস্তরীক্ষে সেই যোগমায়া এক অপূর্ব বিশ্বমোহিনী 
মৃন্তিতে আবিষ্ভূতা। হইলেন । বিধি, বিষুঃ ও রুত্র তাহার সেই 
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জ্যোতিশ্ময় অপরূপমূষ্তি সন্দর্শন করিয়া চমকিত হইলেন ও 
তিনজনেই মিলিত-কণে তাহার স্তব করিতে লাগিলেন । এ দিকে 
তাহারই ইচ্ছায় অন্তরীক্ষ-পথে এক খানি অতি বিচিত্র বিমান 
তাহাদের সম্ম্থে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সেই দেবীর 
ইঙ্গিতমাত্রে ভীহারা বিমানে আরোহণ করিলেন । বিমানবর, 
দেবীর আদেশমাত্র প্রাপ্ত হইয়াই অদম্য গতিতে কোন্‌ অনির্দিষ্ট- 
পথে বে চলিতে লাগিল, তাহার স্থিরতা নাই। সেই অনন্ত 
জলরাশি কোথায় পশ্চাতে পড়িয়। রহিল, ক্রমে কত ব্রদ্ধাণ্ড, 
কত কোটি কোটি ুর্য,তাহাদের প্রতোকের আবার কত শত 
শত গ্রহ-মগুল-পরিশোভিত ন্বর্গ, মত্ত, পাতাল? কত ব্রদ্ষা, বিফু, 
রুদ্র, স্ব স্ব ব্রশ্মাণ্ডের পরিচালনায় চিরনিযুক্ত রহিয়াছেন, তাহার 
যেন সীমা নাই, সংখ্যা নাই । সেই অনির্বচলীয় ধারণাতীত্ত 
ধারাবাহিক দৃশ্ঠাবলীর মধ্য দিয়া সেই বিমান-শ্রে্ট ক্রমাগতই 
পবনবেগে চলিয়াছে--এইরূপে কতকালই ষে তাহাদের অতি- 
বাহিত হইল, তাহাই বা কে নিশ্চয় করিয়। বলিবে! একদা! 
যেন সেই অনন্ত ব্রক্ষ-পিণ্ডের কেন্ত্রস্থলে তাহাদের বিমানের গতি 
সহসা যেন মন্দীভূত হইল, ক্রমে তাহা রুদ্ধও হইল। বিধি, 
বিষ ও শিব চমতরুত হইয়া দেখিলেন,_সম্মুখে যধুর তরল 
তরঙ্গ-প্লাবিত এক অতীব সুন্দর অপূর্ব স্থধা-সাগর, তাহারই 
মধ্যে এক অপন্প মণিময় ছীপ, তাহাতে মন্দার-পারিজাতাদি 
বিবিধ স্বর্গীয় কুস্থম-পরিশোভিত বুক্ষা্দি। অভিনব মুক্তামাম- 
বিমণ্ডিত অশোক, বুল, কেতকী ও চন্দনসম সুরভি তরুরাজি- 
সমন্বিত দিব্য-কানন, তাহাতে কত বিচিত্র বিহঙ্ষম বসিয়া মনের 
আনন্দে চারিদিক মুখরিত করিতেছে, সে স্বরও অনির্বচনীয়, সকলেই 
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হুম্পষ্ট “হী” বাগ” উচ্চারণে গান করিতেছে ! তাহারই মধ্যে 
নানা রত্বরচিত পরমা্ৃত শিবাকারসরৃশ একখানি নদৃষ্ত পান 
অবস্থিত, তাহার উপরিভাগে বিচিত্র রক্তবস্ত্-পরিধান। রক্রমালা- 
পরিশোভিতা রক্তচন্দন-চর্চিতা এক পরমান্রন্দরী দিব্যাঙ্গন! 
উপৰিষ্টা রহিয়াছেন | তাহার নয়নত্রয় শুভ্রোজ্জল রঙ্জতোংপল- 
সদৃশ, সেই বিশ্বাধরা রমণী, কোটি-বিছ্বাত্রশ্মির ন্যায় সমূজল, 
কান্তিবিশিষ্টা, কোটি-লক্ষ্মীসদূশা শোভাময়ী, সেই আগ্াশক্তি 
ভগবতী পাশাঙ্কুশ শর ও চাপ বা বরাভয়-পাশাঙ্কশ করে ধারণ 
করিম্ব। বিরাজিতা রহিয়াছেন। ব্রদ্ধা, বিষুঃ ও শিব, এমন 
অদ্ভুত বিশ্ববিমোহিনী-সৃত্তি এই প্রথম দর্শন করিলেন । তীহারা 
এই অরুণবণ। স্থিরযৌবনা সরোজবদন! ষোডশী-্বন্দরী কুমাবীকে 
দেখিয়া বিমোহিত হইলেন; কিন্ত দেখিতে দেখিতে সেই চতৃতূ'জা 
দেবা, ক্রমে সহত্্-চক্ষু, সহন্র-বদন ও সহম্র-সহম্র-হন্তপদবিশিষ্টা- 
রূপে প্রতীতা হইতে লাগিলেন । তাহারা এই অধিদৈব অস্থৃত- 
ভাব পরিদর্শন করিয়া! একেবারে স্তম্ভিত হইয়৷ যাইলেন। বিষুঃ, 
স্বীয় বুদ্ধিবলে বলিতে লাগিলেন--“বোধ হয়, ইনিই সেই সচ্চিদা- 
নন্দমন্ী মহাযায়ারূপিন্বী অব্যয়া 'পরা-প্রকুতি' মহাবিদ্যা হইবেন। 
আমাদের সকলের কারণভূতা ইনি সেই দেবী আগ্যা-ভগবতীই 
হইবেন। ইনি সাধারণের ছুজেয়া, কেবল যোগিগণই যোগবলে 
ইহার দর্শন করিতে পারেন। ইনি যুগপৎ নিত্যা ও অনিতা।, অর্থাৎ 
ওতপ্রোতজড়িত ব্রচ্ম ও মায়ারূপিবী, অথব1 পরমাত্মার মূল ইচ্ছা- 
শত্তিস্বরূপিনী" ইত্যাদি | তাহার। দেবীর এইক্ধপ কতই গুণকীর্ঘন 
করিয়া, পুনঃ পুনঃ তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। তৎপরে 
তাহারা বিমান হইতে অবতরণ করিলে, দেবী তীহাদের প্রতি 
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সপ্রেম-নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন । তাহাদের প্রতি দেবীর দৃষ্টি 
পতিত হইবামাত্রই তাহার! যেন কি মায়াবলে তিনটী পরমাহন্দরী 
কুমারীরূপে পরিবপ্তিত হইলেন। দেবী-যোড়শী ঝ্রিপুরহ্ুন্দরী, 
তপঃ-নিরত বিধি, বিষণ শিব, ঈশ্বর ও সদাশিবরূপ পঞ্চপদ- 
বাখুরবিশিষ্ট পরশিবাকার-সিংহাসনোপা র সেই স্বয়স্ুর নাভিসমন্ভুত 
মুণাল-সংলগ্ন কমলের অন্তর্গত বীজকোষশোভিত ষট্কোণাকার 
যন্ত্ররাজের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন । * তাহার চতুষ্পার্থে “হল্পেখা। 
প্রস্ততি দেববালা, কুমাররীবুন্দ, সর্ীগণসমারপে ছত্র, চাষর 
ও ব্জন-হন্তে অবিরত তাহ।রই সেবা স্ব করিতেছেন। নবাগত 
্রন্ধা, বিষ ও শিবও কুমারীরূপে পরিবন্তিত হইয়া, দেবীর সমীপ- 
বর্তী হইলে, তীাহারাও এক এফটী ছত্র, চামর ও ব্জন গ্রহণের 
ভার প্রাপ্ত হইলেন । র 
সৃষ্টিকর্তা ব্র্মা, যাহ! স্বচক্ষে দর্শন ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন, 
পুরাকালে দেবধি নারদকে তাহাই যথাবথ রর্ণন করেন। অনস্তর 
ব্রহ্ধা বলিলেন, “হে নারদ ! তথায় আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার 
যাহা স্র্শন করিয়াছি, তাহাই এক্ষণে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। 


* জন্ত্জগতে অর্থাৎ যোগীর উচ্চতর যোগাবস্থায় সুল্মম তাবে এই পঞ্- 
দেবতারপ পঞ্চ-পদবিশিষ্ট সিংহাসন যে তাবে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা! যথার্থ ই অপূর্ব 
বন্ত। সাধক, তখন আর লৌকিক তাবের সাধারণ সিংহীসনের পদ ব! খুরা- 
রুপে তাহা দেখেন না, তখন ডাহা দিগকে তদীয় আসন-পদরূপে 'মূলাধার' হইতে 
উপর উপর পঞ্চ-চক্রে 'অধিষ্িত ব্রক্ষা, বিষ, রুদ্র, ঈশ্বর ও সঙগাশিৰ এই পঞ্চ-দেবতার 
পরিদর্শনপূর্ববক তদুপরি অর্থাৎ বষ্ঠ-সংখাক চক্র ব! 'আজ্ঞাচক্রের"' যধ্যে বটক্ষোপা- 
কার যন্ত্রের উপর, পর্র-শিবের আকারবিশিষ্ট সিংহাসন-আধার দেখিতে থাকেন এবং 
ঠাহারই নাভিকমলের ফোরকস্থিত যন্ত্রের উপর সেই গরা-প্রত্কৃতির দর্শন করেন । 
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যখন দেবীর পাদপগ্স্থিত নখ-দর্পণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি 
নিপতিত হইল,--আমর। দেখিলাম, তাহারই মধ্যে আমি, বিষুঃ, 
রুত্র, অপ্রি, বায়ু, ইন্দ্র, যম, সূর্য্য, বরণ, ও কুবেরাদি দেবতাগণ, 
অপ্পরাবৃন্দ, গন্ধব্বগণ, সমণ্ত নদ-নদী, সাগর ও পর্বাতসমূহ, 
্রক্মাণ্ডের সমস্তই তাহার মধ্যে বিঘুর্ণিত হইতেছে; তাহার পর সে 
সকলের পুনরায় লোপ হইল । তখন দেখিলাম,_-অনস্ত সমুদ্র, 
তাহার মধ্যে অনন্ত-শষ্যায় যোগ-নিদ্রাভিভূত ভগবান “কগণ্রাথ' 
“বিষণ? শয়িত, তাহারই নাভি-মুণালসংলগ্ন এক কমলাসনে আমারই 
মত ঢতুভূ'জ 'বরন্ধা” উপবিষ্ট, “মধুকৈট ভ'ও তথায় বিদ্যমান! এই 
সকল দেখিয়! আমর! তিন জনেই নিতান্ত শঙ্কম্বিত হইলাম। 
ভাবিতে লাগিলাম, এ আবার কি? অনস্তর বুঝিতে পারিলাম, 
ইনিই সেই পরা-প্রকৃতি বিশ্বজননী 1” 

এইরূপে শত বধ তাহাদের অতিবাহিত হইলে, সেই স্থৃদীর্ঘ- 
কালমধ্যে তাহারা যা! প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, নারদসমীপে 
ব্রহ্মা তাহা স্বিষ্তৃত ভাবে বর্ণন করিযষাছেন। তাহার স্থুল মণ্ম 
এইরূপ যে,-"নিত্যই তাহাদের যত এক এক প্রন্ত রঙ্ধা, 
বিষ ও রুদ্র বিমান-সাহায্যে তথায় নীত হইয়া থাকেন ও 
পূর্বকথিত ভাবে কুমারীরূপে পরিবন্তিত হইয়া! শত বর্ষকাল সেই 
দেবীর সেবায় অতিবাহিত করেন। বর্ধ-শতক পূর্ণ হইলে, 
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আবার সুশ্ধ্রতর ভাবে অধিকতর উচ্চাকোটার যোঁাব্থার়, যোগী-সাধক-_ 
ভাহাকে সহশ্রাবের অন্তর্গত স্বেত দ্বাদশদল কমলমধো বটকোণ-যস্ত্রের পাঁচটা কোণে 
স্র্ষাদি উক্ত পঞ্চ-দেবতা! এবং যষ্ঠকোণে পর-শিবাফার হবু নাভিকমলমধ্যে 
বিরাঞ্রিতা সেই পরা-শক্কির অনুভব করিয়া খাকেন। এই মকফল কথা যোগী 
তার উচ্চাবস্থার স্বরংই অনুতব কতিক্া থাকেন। 
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আবার সেই কুমারীরূপী রক্ষা, বিষুণ ও রুত্র শ্ব-রূপে শ্ দ্ব ব্রহ্মা্- 
পরিচালনার জন্য প্রেরিত হইয়া! থাকেন। একদা ইহাদেরও 
কালপূর্ণ হইল; ইহার! পূর্ববরূপ প্রাপ্ত হইয়া- দেবীর চরণপ্রান্তে 
আসিয়। স্তব করিতে লাগিলেন। রাজ্বরাজেশ্বরী মহামায়া, 
গণনাতীত বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডের জনয়ত্রী, তখন তাহাদিগকে সঙন্মেহে 
বলিলেন,_“হে বিধি, বিধুর, রুদ্র ! তোমাদের নিজ ত্রদ্ধাণ্ডের 
স্থছি, স্থিতি ও প্রয়োজন মত সংহারকাধ্য সম্পাদন করিবার সমগ্র 
উপস্থিত হইয়াছে, স্তরাং তোমরা তদস্রূপ কাধ্য সম্পাদনের জন্য 
প্রস্তুত হও।” এই কথা বলিয়াই অস্থিকা, তাহাদিগকে স্বীয় 
দক্ষিণ-নাসাপথে নিশ্বাস বাযুসহ আকর্ষণ করিলেন। ব্রদ্ধা, বিষ 
ও শিব, তিন জনেই সেই আকর্ষণ-প্রবাহে পরিচালিত হইলেন । 
ত্রদ্মা” সে বেগ সহ করিতে না পারিয়া অচৈতন্ত হৃইয্না পড়িলেন, 
“বিষ সগ্চপ্রস্থত শিশুর ন্যায় দেবীর অস্তর-মধ্যস্থিত অনস্ত অর্ণব- 
মধ্যে বটপত্র-আশ্রয়ে শয়িত আছেন, অচ্্ভব করিলেন । দঢ়- 
হৃদয় “রুদ্র'ই কেবল সচেতন অবস্থায়, দেকীর অন্তরের অব্যক্ত 
ভাবসমূহ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎপরে বাম-নাশা- 
পথে দেবী তাহাদিগকে বাহিরে আনি স্থাপন করিলে তাহারা 
দেবীর কতই স্তব করিতে লাগিলেন । বাহুল্যভয়ে সেই সকল 
স্তব বা তাহার মন্মার্থও এন্থলে উদ্ধত হইল না। 

দেবী, ব্রহ্মা, বিষণ ও কুদ্র-কর্তৃক এইরূপে স্ততা হইয়া 
এবং তাহাদের দ্বার! বিবিধ প্রশ্নে জিজ্ঞাসিতা হইয়া, মধুর বাক্যে 
বলিতে লাগিলেন, “হে বিধি, বিষু, রুপ্র! আমি তোমাদের 
গ্রতি প্রসন্লা হইয়াছি, তোমরা যে, আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিতেছ, তোমাদের অবগতির জন্তই তাহা আমি বলিতেছি, 
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তোমর] অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর । তোমরা ইতঃপৃর্কের বলিতে- 
ছিলে যে, একমাত্র অছ্ৈত ব্রহ্ম, যিনি নিক্ছিয়। নিগ্র্ণ, নিরুপাধি, 
নিরংশ পরমপুরুষ ও জগতের আদ্িভূত, সেই পরব্রঙ্গের সহিত 
আমার সর্বদাই এঁক্াভাব, তাহাতে ও আমাতে কোন ভেদ 
নাই। যে আমি, সেই সে পুরুষ--আবার যে সেই পুরুষ, 
সেই আমি। যিনি আমাদের শ্শ্ম-ভেদ জানিতে পারেন, 
তিনিই প্রকৃত “জ্ঞানী”, তিনিই সংসার-বদ্ধন হইতে মুক্ত হইতে 
পারেন। এক অদ্বিতীয় নিতা সনাতন ব্রহ্মবস্থই শষ্টি কালে দ্বৈত- 
ভাব প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। একমাত্র দীপ যেমন উপাধিভেদে 'আলোঞ 
ও ছায়া” বা “জ্যোতিরাবরণে কষ্কবিন্দু* * এই দ্বৈত ভাব প্রাপ্ত 
হয়; একই বন্তব উপাধি বা দর্পণ-সাহায্যে গ্রতিবিস্বন্ধপে 
যেমন দ্বিধা হয়; একমাত্র পুরুষও, সেইরূপ তাহার প্রক্কতি বা মায়ার 
কাধ অন্তঃকরণরূপে উপাধি ভের্দে আমাদের অখণ্ড-মগুলাকার 
বিন্দু বা 'বিশ্বই_'গ্রতিবিষ্ব'কূপে বন্তবিধ হইয়া থাকেন। 
জীবের কশ্মসমুহের মধ্য থে গুলি অভুক্ত অবস্থায় থাকে, 
প্রকৃত প্রলয়ের পর সেই অতুক্ত কশ্মসমূহের জন্য পুনর্ববার টির 
প্রয়োজন হয়। ব্রহ্ম” উক্ত বিবর্তসমূহের উপাদান, 'ব্রদ্ধ' ব্যতীত 
মায়ার সত্তাই স্ষরিত হয় না॥ স্থতরাং মায়া এবং মায়ার কাধ্যে 
বদ্ধ সদাই অনুস্থাত রহিয়াছেন। সেই কারণ ষতগুলি 'মায়া-ভেদ', 
ততগুলি 'ব্রহ্ষ-ভেদ'ও কল্পিত হইয়। থাকে । ব্রহ্ম ও মায়ার 
এইরূপ দ্বৈত-ভাব হওয়ায়, বিশ্বমধ্যে দৃশ্াদৃশ্বান্পপ ভেদ রহিয়াছে । 
কেবল ্থষ্টিকালেই এইরূপ ভেদ হইয়! থাকে, কিন্তু যখন সর্ববক্ষয় 


* পুজাপ্রদীপে'--'শক্তিতদ্ব' দেখ। 
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ব। যহাগ্রলয় হয়, তখন আমি আর স্ত্রীও নহি, পুরুধও নহি, 
অথবা! ব্লীবও নহি। আমি তখন কেবল মায়াবিশিষ্ট-ব্রন্মরূপে 
অবস্থান করিয়। থাকি ।” 

"হে বিধি, বিজু, রুদ্র! মহাপ্রলয়াস্তে আবার নৃতন কল্পের 
সত্রপাত হইতেছে, এখন নৃতন বিশ্ব বা ব্রদ্ধাগসযুহের স্ৃষ্টি- 
ব্পদেশে আমিই শ্রী, বুদ্ধি, ধৃতি, সশ্বতি, অদ্ধা, মেধা, দয়া, 
লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষা, ক্ষমা, অক্ষম, কান্তি, শাস্তি, পিপাসা. 
নিদ্রা, জরা, অর্জণা, বিদ্যা, অবিছ্যা, স্প্‌হা। বাছা, শক্তি, অশক্তি, 
বসা, মজ্জা, ত্বক, দৃষ্টি ও সত্যাসত্য বাক্য; আমিই পরা, 
পশ্ন্তী, মধ্যমা ও টৈবখরীরূপা নাদ-চতুষ্টয়। * আমিই অসংখ্য 
নাড়ীকূপিণী । তোমর। এখন স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, আমি এখন 
কোনও বস্তু হইতেই আর পখক নহি ॥। সংসারে আম! হইতে 
অসংপৃক্ত বস্ত বলিয়া কিছুই নাই, তেমন বস্তর অস্ভিত্বও থাকিতে 
পারে না। আমি সর্বন্বক্ূপা, সর্ববময়ী, আমিই নানারূপে নানা 
নাম ও উপাধি-ধারণ করিয়া সমস্ত দেবতা দিগের প্রত্যেকেরই 
ভির ভিন্ন শক্ষিবূপে অবস্থান করিতেছি । হে বিধাতঃ ! আমিই 
গৌরী, ত্রাঙ্গী, নৌন্রী, বারাহী, শিবা, বাকুণী, কৌবেরা, নারসিংহী 
ও বায়বী-শক্তিরপে অবস্থান করিতেছি । আমি প্রত্যেক স্যঠি- 
কাধো প্রত্যেক বস্তুতে প্রবিষ্ট রহিয়াছি। সেই পরহ্রঙ্গ বা 
পরমপুরুষফে নিমিতভ করিয়। আমিই নিখিল কার্ধা সাধন 
করিতেছি । সলিলে শৈত্য, অনলে উগ্রতা, অনিলে শোষকতা 
সর্য্যে জ্যোতিঃ, চ্দ্রে শীতরশ্শি, সে সমস্ত আমারই প্রভাব প্রকাশ 








ও 'পুরশ্চরণপ্রদীপে'-(চৈতন্রপিণা কুগুলিনী গু পরা, পণ্তস্তী, মধাষ। 
ও বৈথরী নাদশ্বিজ্ঞান' দেখ 1) 
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করিয়া থাকে । এ সংসারে আমা-কর্তৃক পরিত্যক্ত হুইক্সা কোন 
পস্বই সম্পাদিত হইতে পারে না। এমন কি তোমরাও স্ব স্ব 
»জন, পালন ও প্রলয়-কর্ভাকূপে তিি-জগতে গগ্িচিত, কিন্তু আম্বার 
অভাবে কোন কাধাই তোমর] সম্পন্র করিতে সমর্থ হইবে না। 
মামার শক্তি-যুক্ত হইলেই, তোমর! সতত ক্রিয়াবান, নতুবা 
নকণ্্ণা হইবে। তাই আঙ্জ তোমাদের নি্গ ব্রন্ষাণ্ডে পাঠাইবার 
পূর্বে আমার ব্রিধ।-শক্তি ধথাক্রমে তোমাদের অর্পণ করিতেছি । 


লাপা। 





হা ০০ ইস সর. ও সম রি বি 





“হে ব্র্ধন্। তম আমার এই শুদ্ধ রজো গুণাত্মিক1 চারুহাসিনী 
ন$ানরম্বতী নামী মহতী শক্তিকে গ্রহণ কর। এই শ্বেত- 
বন্গপপিহতা, বিগ্ালক্কার-ভূষিতা, বরাসনোঞবষ্টা শক, সর্বদ 1 
০তামার ক্রীড়ানহ5রা হইবে। ইহাকে আমারই বিভৃতি-জ্ঞানে 
শ্রন্ধা করিবে। তোমার এই পরমপ্রিয়া সহচরীকে সঙ্গে লইম! 
সুমি অবিলম্বে 'সত্য-লোকে' গমন কর, এবং তথায় থাকিয়া 
মহত্ত্ব বীজ হইতে চতুর্িধ জীবের স্থই্ট করিত থাক । লিঙ- 
শরীরলমূহ জীব ও কর্ধের সহিত মিলিত হইয়। আছে, তৃমি 
যথাকালে তাহাদের পৃর্ধের স্তার় পৃথক করিও। তুম তোমার 
ব্রন্ধাণ্ডের চরাচর জাাংকে পূর্বের ন্যায় কাল, ধর্ম ও স্বভাব- 
সহযোগে স্ব গুণ অর্থাৎ গুধত্রয় দ্বারা সংযুক্ত কর; কিন্তু ব্রদ্ধন্‌ 
তোমার এই বিচিত্র ক্রিহাকৌশল কেহই অবগত হইতে পারিবে 
ন|॥ তুমি তোমার আত্মভাব গোপন করিয়া পূর্বে বিষ 
নিকট অনন্ত-লিঙ্ষের উপরিস্থিত যে, মিথ্য/-কল্পনা-প্রস্থত অদ্ভুত- 
দৃগ্তের বর্ননা করিয়াছিলে, তাহারই ফপে, তোমার করনা-জাত- 
প্রপঞ্চক ব। স্যঙ্গনলীল!| গুস্তই থাকিব | কেমন করিয়া বীজ 
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হইতে তাহার অঙ্কুর উদ্গত হয়, কেমন করিয়া জীব হইতে 
জীবের স্যরি হয়, তাহা নিখিল জগতে সকলেরই অবিদ্দিত 
থাকিবে । এই হেতু তুমি নিখিল জগতের সৃষ্টিকর্তা হুইয়াও 
কেবল শুদ্ধ রজোগুপাত্মক ব্রদ্ধাগ্রিরপে * যজস্থল-ব্যতীত 
স্বত্» ভাবে জীবের পূজা প্রাপ্ত হইবে না। হে বিধাত, তুমি 
জীবের গুণ ও কম্মান্ুসারে তাহাদের ভবিষ্তৎ জীবনের সকল 
কর্শের যেরূপ নির্দেশ করিয়। দিবে, সকলের অলক্ষ্যে তাহাই 
তাহাদের অদ্ৃষ্ট বা! বিধিলিপি হইবে,” ইত্যাদি-_বিবিধ উপদেশ 
দিয়া, দেবী, বিধুরকে সন্োধন করিয়া বলিলেন, _ 

"হে বিষ, তৃমি এই মনোরম. মহালক্্ীকে গ্রহণ কর। 
এই সর্বার্থদায়িনী, মঙ্গলময়ী, শক্তিকে তোমার সহায়ার্থ অর্পণ 
করিলাম। ইহাকে কখন অবজ্ঞা করিও না। শুদ্ধ সত্থগুণ- 
প্রধান বলিয়! তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি সত্যবাদী, অনাদিলিঙ্ষের আদি 
অন্বেষপকালে তুমি ব্রপ্ধার ন্যায় যিথ্যা-কল্পনার সাহায্য গ্রহণ 
কর নাই, সেই কারণ, অপক্ষপাতে জগৎ প্রতিপালন করিবার 
ভার তোমাকেই অর্পণ করিতেছি । তৃমি লক্ষী-সমভিবাহাবে 
সেই কার্ষয্যের জন্য স্বীয় ব্রন্মা্-গ্রতিপালনে তৎপর হও । যঙ্ছিও 
তুমি সত্বগুণ-প্রধান, কিন্তু রজঃ ও তমোগুণ তোমাতে গৌণভাবে 
থাকিবে । আবশ্যক হইলে অন্ঠান্ত নানাবিধ বিষয়ে লক্ষ্মী 
লহিত তৃমি মিলিত হইয়া সকল কার্যই সম্প্ন করিতে পারিবে 
লাধারণ সকল মানুষই তোমায় ব্রহ্মলদূশ বিবেচনায় ভর্তি ভবে 
পূজা! করিবে ।* 


ঞ *পুজাপ্র্থীপে-উপাননা-তেদ' অংশে-_আনন্দ প্রতিবিম্ব বা লৌকি' 
আনন্দ বিশ্ন্বরাপ 'বক্গ।' ও '্রন্মীগ্রির' বিষয় দেখ । 


গুরুপ্রদীপ | ১৪৭ 


০০০, জপ টি এস রি 








পপ হাসি 


অনন্তর ভ্গঞ্জননী দেৰী, দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতি 
সধাময় বাকো বলিতে লাগিলেন,--পহে শঙ্কর, তৃমি আমার 
স্থরূপপ্রকুতি এই অতি মনোহারিণী মহাকালী গৌরীকে গ্রহণ 
কর। তোমাতে শুদ্ধ তমোগুণ মুখাভ।বে এবং রজ: ও সত্বগুণ 
_গৌণভাবে অবস্থান করিবে । আবশ্বক হইলে, তুমি রঞ্জং ও 
তমোগুণ অবলগ্বনে মহাকুদ্রকূপে জগৎপাপনার্থ বিষ্ণুর সহায্বতা 
করিবে। হে নিষ্পাপ মহাজ্ঞানী শঙ্কর, তৃমি পরমাত্মার স্বরূপ, 
তুমি স্থষ্ম বিচার-দ্বারা যেমন কষ্ট বিশ্বের সংহার বা লয় কার্যে 
নিরত থাকিবে, (ষথার্থ লয় মুক্তিরই নামান্তর মাত্র) তেমনই 
তপশ্চরণের নিমিত্ত তৃমি পরম শান্তিপূর্ণ শুদ্ধ সত্বগুপের আদশ 
সবলম্বন করিবে । যখন আমি আকর্ষপত্থারা তোমাদিগকে 
অন্করে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন একমাত্র তৃমিই সঙ্জানে আমার 
অস্ত্রের সকল নিয় তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছ। 
্বতরাং তোমায় আর অধিক কি বলিব, যোগমযার্গের সকল 
জানই তোমার পরিজ্ঞাত হইয়াছে; অতএব তুমি যোগিগণেব 
শ্রেষ্ঠ ও আরাধ্য হইবে। ভূমিই জগতে জীবের মুক্তির উপায়, 
উপাসনা ও যোগাদি' সাধন-ক্রিয়ার উপদেশ প্রদান করিবে । 
শামি বেদপ্রস্থ ও বেদবাদিনী হইয়া! খধিমূখে নিগম বা বেদ 
প্রকাশ করিব, তৃমি তাহারই গুঢ় সাধনক্রিয়! ভঙ্গ বা আগম 
উপদেশ প্রদান করিয়া মূমুক্থ জীবের মুক্তির উপায় প্রকাশ 
করিবে । প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ সাধনোপদেশ প্রতোক গুরুমুখে 
তামান্থারাই প্রকাশিত হইবে ।” " 

"হে বিধি, বিষ, শিব! তোমর। সংদারের স্থজন, পালন 
ও লয় এই ভ্রিবিধ কার্ধ্যের সাধনজন্ত আমার ত্রি-শক্তি ব৷ 
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ত্রিগুণসমগ্িত হইয়া স্থ স্ব লোকে অবস্থান কর। তোমাদের 
স্যঙি, স্থিতি ও প্রলয়াধীন যাহা কিছু হইবে, তৎ্সমুধাহ 
অিগুণাত্বক | সংসারের কোন বজ্ঞই ভ্বিগুণবিহীন হইতে 
পারে না। কবল একমান্ত্র পরমাত্মাই তাহারু.অতীত নিগুণ, 
গুণসমৃহ তাহার অন্তরে লুধ বা নিমজ্জিত থাকিলেই নিগুণ, 
আবার তাহা হইতেই গুপজ্রয় নির্গত হয় বলিয়াই তাহাকে 
গুণ বলা হয়? সাহাতে গুণন্রয় বিকাশ প্রাপ্ত হইলেই 
তাহাকে সগ্ণ বল! হয় । তাহার সেই সগ্তণ অবস্থায় “আমি” 
হইয়া প্রকাশিত হই | সেই কারণ আমি আবার তিনি হ্ইয়। 
মাইলে, আর কাহারই দৃষ্টিগোচর নহে । হে শঙ্কর, তুমি সমস্তুই 
বুঝিতে পারিতেছ, তথাপি আবার বলিতেছি, আমি এখন 
নিগুণ নহি। সগুণেই তোমাদের দর্শন-যোগ্যা হইয়াছি। কিন্ত 
আমার ইচ্ছা অনুসারে আমি “সগুণ পনিগুণ, ছুইই হইতে 
পারি। আমি সেই পরাগ্রকৃতি কারণবূপিণী, আমি কোন৪ 
সময়েই কাধ্যরূপিণী নহি। খন আমি “কারণরূপিণী। তখনই 
'জ্ঞানময়ী' যা! সগুণা, নতুব! পরম-পুকুষ-সঙ্গে অন্ত সময়ে আমি 
নিগুণা। আবার “কার্ধ্যরূপিনী” হইলে আমি "শক্তিস্বরূপিণী' 
হইয়া! থাকি । হে শস্কো, মহত্ত্ব, অহঙ্কার এবং শব্বা্দি গুণ- 
গমৃজায় সমুৎ্পন্ন হইয়া কার্যয-কারণরূপে জগতের সকল ব্যাপার 
সম্পন্ন করিতেছে; সচ্চিৎ বা ব্রহ্গের সতপ্্ব হইতে “অহং আমি 
ব1 অহঙ্কার * অর্থ “মায়াবূপে, আমিই প্রথম কারণম্বরুপ। | 


* জঞানপ্রদীপে'--তস্ত্রে সৃষ্টির ভ্রম ও ত্সাত্াদির বিচার অংশের মথে। 
ইঞথার বিশ্বৃত আলোচন|। দেখ । 
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অহঙ্কার আবার ত্রিগুণাস্থিত, স্থতব্াং উহা পরোক্ষে আমারহ 
কাধ্য বা শক্তির মুল কারণ বলিয়! যোগিগণ অনুভব করিথ! 
থাকেন । সেই “অহঙ্কার হইতেউ “মহতত্বের' উৎপত্তি মহত 
আবার “বুদ্ধি” নামেও অভিহিত হইয়া থাকে । সেই কাখন 
মহত্তত্বই-__“কার্যা', অহঙ্কার তাহার--“কারণ, | মহত্বত্থ বা 
কার্ধাসস্তুত আরও একটী অহঙ্কার বা প্রতিবিস্বরূপ দ্বিতীয় 
অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়1 থাকে, তাহা হইতেই পক্ষত্তন্থাত্র ব। 
হচ্ছ ভূতের উৎপত্তি হয়। সর্বপ্রপঞ্জে উতৎপত্তভি-সময়ে পে 
অপঞ্ষীরত-পঞ্চতন্মান্তর হইতে পঞ্কীরুত-পঞ্চভৃত উৎপন্ন হইয়! 
থাকে । তখন এ পঞ্চতল্সাব্রের “সাত্বিকাংশ' হইতে এপঞ্চ- 
জঞানেনরিয়, 'বজঅংশ? হইতে-_-পঞ্চকশ্মেন্ড্িয়” উহার  পক্ষী- 
করণদ্বারা--“পঞ্চভৃত” 'এবং পঞ্চভূতের মিলিত সাঞ্িকাংশ 
হইতে--'মনঃ, এই ষোড়শ পদার্থ উৎ্পন্থ হইযাছে। এইবপে 
এই জ্ঞানেঞ্জ্রিয়ার্দি কার্ধা সকল, মহাভ়তরূপ কারণে মিলিত 
হইয়া ষোড়শাত্মক একটী 'গণ” বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; আমি 
সেই সকলের কারপন্বরূপ। “ষোড়শী” বলিয়া ষোগিগণের নিট 
পরিচিত হইয়াছি। বস্ততঃ আদিপুক্কষ পরমাত্মা, তিনি কার্যও 
নহেন, কারণও নহেন; তিনি নির্লেপ, নিবহঙ্কার ও নিবিশেষ 
জানিবে।” 

"হে বিধি, বিষু এপ্ডে।, তোসগা এক্ষণে এ বিযানাঝোহণে 
গমন কর ও আমায় স্মরণ করিয়া সকল কাব্য সম্পশ্র করিতে 
থাক। আমার শক্তিত্রযর তোমাদের সহিত সর্বদ| ওতপ্রাত 
মিলিত থাকিবে । মহাশ্রপরের সময় মাবার আমাতেই 


টি সআঞ।দাগভবেক। 
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হার 





তারাই 


তোমষর। এই শক্জেণং পীন হইবে । কারণ তোমর। তিনঞগ্রনেই 
এক, বা একেহ তিন, এবং আমা হইতেহ সমুত্তত, সাধারণ 
পোকে তোমাদের স্বওথ্ ব্রিযুদ্ট বলি! চিন্ত। করিলেও, যোগিগণ 
কনই তোমার্দের ভিন্ন মুত বলিয়া বিবেচনা করিবেন ন11” 
এইরূপ উপদেশ দির। দেবী তাহানিগকে স্ব স্ব লোকে প্রেরণ 
করিলেন । তাহাবাও ওক্তিভরে সেই কারণহূত! ত্রিপুরা স্থন্দরী 
যোডখ। শ্ধিগ্ঠাকে প্রণাম করিয়। বিদায় গ্রহণ করিলেন ।” 

কমণযোনি ভগবান প্রন্মা, প্রথমে মুনিসোতম নারদকে, 
ন[রদ পরে শ্রনগহধি ব্যাসুক বিস্তারে এই সকল কথ। বর্ণন 
করিয়াছিলেন । 

সাধক, এই সাস্রাজ্যাভিষেক-অধিকারে পূর্ববকথিত হে 
অপুর্ব জ।নশক্তির আভাস পাইপে, তাহা এই জান বা ব্রহ্গজান 
উপলক্জির আর একটা সোপানম্বরূপ জানণিবে। এই সোপানো- 
পুরি কিন্নীপে শারোহণ করিলে, দেই অব/ক ব্রর্থজান লাভ 
হইবে, গুক্কক্টপার এই পরাপ্র্কতি ব। শ্রীবিগ্ঠ। যোড়শী-সাধনায় 
ভাঁহাই অবগত হইতে পারিবে । সাধক, ইহাও দেখিবে যে, 
ইওঃপৃর্বে ধে সকল মন্ব ইহ্জ্রন্মে ব। জন্মঙন্মান্তরে সাধন! করিয়। 
আসিযছ, নেই সমন্তই এই সাম্রাঙ্জ্যাধিকারে বাঞ্জরাজেশ্বরী 
সাধনায় সমইভৃত হইব আপিবে, অর্থাৎ দুর্গা, বিঝুঃ, হৃর্ধা, 
গনপতি, কালী, তার! প্রন্তি নকল মঞ্ধ ব| যুত্তিই তাহাদের 
আদিভূত যু প্রকৃতিতে আাপিয। মিপিত হইয়ছে। মহা- 
গ্রামের সময় নিখিল ব্রক্ষাণ্ড যেমন পরাপ্রককৃতিতে আলিয়া 
মিপিয়া থাকে, সাধক-হদয়ও তেমনি বিতিনমূরখখী হইলেও 
সাধনাফলে ক্রমে ভাহা সমীভৃত হইয়া! ত্রক্ছলাধনীর মহা গ্রলয়ে 
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এই আদি প্রকৃতিতে, পরে উচ্চতম সাধনায় সেই চির- 
আকাঞ্্ষিত পরক্রদ্ধে সংযুক্ত হইবে । 

অনেক অদূরদর্শী ব্যক্তি এখন মনে করিতে পারেন থে. 
মোড়শী-মাধনাই যদি সেই ব্রহ্ষজ্ঞান লাভের অবাবহিত-পুর্বব উপায় 
হয়, তৰে পূর্ধকথিত ভিন্ন ভিন্ন সাধনার আবশ্ঠকতা কি? ইহাব 
উত্তরে, গুরুম্গুলী বলিয়া থাকেন,--”বৎস, মুখের কথায় এগুপি 
সহজে মোটামুটাভাবে বুঝিতে পারা যায়, কিন্ত 'প্ররুত 
সাধনাপথে না পড়িলে, অর্থাৎ সাধনার সিদ্ধিলাভ করিতে না 
পারিলে তাহার গুরুত্ব ঠিক অনুভব করিতে পারিবে না। তীর 
হইতে অনেককেই নদী বা পুঞ্ধরিণীতে সম্ভরণ কবিতে দেখ! যার, 
কেহ কেহ সন্তরণ-সাহায্যে পরপারে উঠিতেও পারে, তাহা? 
দেখা যায়, কিন্ত ভোমার সম্ভতরণে ভালরূপ অভ্যাস না থাকিলে, 
তুমি কখনই তাহাদের ম্যায় অবলীলাঞরষে পরপাৰে উঠিতে 
পারিবে না । প্রথমে তোমার সম্তরণ কৌশল অবগত হওযা 
চাই, তাহা! ন। হইলে জলে নামিলেই ডুবিয়! যাইবার আশঙ্কা 
আছে। তাহার পর যদি নে কৌশলও আযন্ব হয়, তথাপি 
বারংবার অভ্যাস দ্বার! শক্তি সঞ্চয় বাততীত নদী বা কোন বৃহ 
পুক্ধরিণীর পরপারে একেবারেই উপস্থিত হইতে পারিবে ন|। 
হন্বত কিছুদূর যাইয়াই তোমার হস্পপদ অব হৃইয়! পড়িবে, 
কলে কাহারও লাহাধ্য না৷ পাইলে নেই স্থানেই হয়ত তোমাৰ 
সম্ভরণ-সাধ ইহজীবনের মত এেটিয়। বাইবে। সেই কারণ 
সাধননলিলেও ক্রমে ক্রমে অধ্যবনার সহ বৈরাগা-ও অভ্যাসযোগ- 
রূপ সন্ভরণ দ্বার। পুষ্ট হুইয়! অগ্রসর হইতে হুহৰে। পুর্ধ পন 


১৫৭ সআাজ)ণীকাভিষেক 


আকারে সাখকের সেই নব্বপ্রথম কাধ্য বিঞুব£ঞ কর্ণশুি 
হইতে বৈর্দক বা তার্্রক সন্ধযানণিদি& স্যি, পুষ্টি ও লয়ান্ত্রুক 
বৃ, বিধু্, মহ্শ্বের, ক্রমে তাহাদেরই অগ্ররঙ্গ শক্তি--দাবিত্রী, 
গারঞ্রী ও সরম্বতীরূপ। 'গয়আীঅয়” । পরে ম্হাবিগ্ভ। অথাং 
কালী, তার। ও ত্রিপুরা আর সাধনায় সোপানস্বক্ূপ পর পর 
সাধনাপগ্ালি যাহ! নিদ্দিষ্ট রহিয়।ছে, সেই সকলের দ্বারাই সাধকের 
চিত্ত ক্রমে পুষ্ট হইতে থাকে । ধিনি যেমন পরিশ্রম ও বাব 
অঞ্চলারে অগ্রনর হইতে থাকিবেন, গুক্ুঞ্পায় তিনি তেমনহ 
প্মোন্নত ক্রিয়া-নাধনার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়! ভগবদানন্ধ লা 
কারতে পারিবেন। সকল সাধনার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়ার অসংখ্য 
1বধিনিয়ম নিদ্দিষ্ঠ আছে, ইতঃংপূর্ধবে তাহা অনেকবার বপ। 
হহগাছে। সদ্গুক্ণর কুপায় সাধক তাহাই ন্ব স্ব আধকারাম্রূপ 
হনব প্রেমে প্রাপ্ত হহয়। খাকে। সাক এই সময়, “ক।মকল।”- 
বহন্তও ক ওকিব নিকট অবগ্ত অংগ গানিন| লহবে। €শুজা- 
প্রদীপে পুজা ও উপাসনা বিজ্ঞান ভাল করিয়। দেখিলে, 
পাধনার বহু গুপ্তর€শ্ত ধদনঙ্গন হইবে |) 

সাম্াজা ধিকারের ক্রঘাচুটান সম্পন্ন হইলে, যখাপসময়ে পঞ্চাঞগ 
বন্ত-পুরশ্চরণ ও আছ্ষ্ানিক জপাদি ৭ বথাবিধি সপ্ন করিয়া 
সাধক গুরুতরপনগ্রিধাণে উপস্থিত হইৰে ও তদীয় আদেশ 
অন্থবারে উহার পরবর্তী অধিকার 'খহালান্থা স্া(ভিবেক' গ্রহণ 
কাঁরবে। ও সদাশিব ও॥ 

* ভগবান খক্ষরচাধা মণ্ডধপন্ী উ্ভগন তারতার নিকট উপদিষ্ট হইর। 


“ক(মকল।-বহস্ঠ পরিগ্ঞানেধ জন্ত ভিন শরীবে প্রবেশ করিতে বাধা হইয়াছিলেন। 
* “পুরশ্চরণ প্রদীপ, দেখিয়! এই সকল বিষয় শাল করিয়! সুবিয়! লগ) 


পঞ্চম উল্লাস 
মহাসান্রাজ্যাভিষেক। 


বর্তমান স্নয়ে সনাতন সাধন-প্রথা সদস্তই' বিশঙ্খল অবস্থায় 
পবিণত হইয়াছে । কোনও ক্রিয়ারই বিশেষ ক্রম দেখিতে 
পাওয়া যায় না। গুরুর উপদেশ ব্যতীত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত 
বিবিধ শান্- গ্রশ্থ-প'ঠে ধাহার ঘে অংশুটী ভাল বোধ হইয়াছে, 
সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তিনি সেই অংশদাত্র অবলঙ্গন করিয়াছেন 
বা তাহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধান্তপুরবক গ্রহণ করিয়াছেন। 
হয়ত সেই অংশমাত্রই আবার সর্ধসাধনার সার বলিয়া শিষ্বা- 
ন্গের মধ্যেও অসঙ্কোচে উপদেশ প্রদান করিতেছেন । যখন 
আমাদের ৫বদিক বিগ্ভাপীঠ বা! শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, অখবা বৌক্ষ- 
সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত-সমঘ়েও “নালন্দা, ত্রমে তাহারহ অগ্চকরণে 
আজ সমস্ত পভ্য জগতে এবং পুনরায় ভারতেও পাশ্চাতা- 
শক্তির অভ্যাদয়ের সপ্গে সঙ্গে তাহাদের বেমন 'ইউনিভাসিটা” ব। 
“বিশ্ববিগ্যালয়ের”, প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, পৃর্রে নমিষারণা" প্রভৃতি 
প্রধান প্রধান তপোবনের মধ্যে “নানা মুনির নানা মত” এই 
প্রসিদ্ধ প্রবচন সত্থেও তাহাদের মধ্যে উচ্চ-যোগাদি সাধনার 
একটা উদার সাধন ক্রমসহ সাধারণ বা! “মহাসাধনপীঠ? নিজেই হিল । 
জ্ঞানস্বপূপিণী গঙ্গার সাগর-সঙ্গমের নিকট সংসারের আদি- 
জানী মৃহবি কপিলের প্রতিষ্ঠিত আনি নিত্য বুস্ত (জ্ঞানবুস্ত) 
££তবৎসর পৌষ বা মকর সংক্রাপ্তিতে সম্পন্ন হইত এখন ও 
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তাহারই স্থতি পৃঙ্জা উপলক্ষে তবায় প্রতিবংদর মেল! হইয়া 
বকে । নেই জ্ঞানতুত্তও আনিবুগে বিশেষ সাধনশীঠ বলির! 
নির্দিষ্ট ছিল। * লকলেই সেই পীঠ-নি্িষ্ট বিবি-নিয়ম অবনত 
মস্তকে তখন পালন করিতেন। তে সেই সকল ক্রিম্বার ফলে 
একজন সবস্ধে বিনি বেষন ভাবে তাহ! অগ্ুভব করিতেন, 
স্ব স্ব শিগ্গশমধ্যে তাহার তেখনি অকপট ভাবেই তাহার! 
শিক্ষা দিয়া যাইতেন। কালপ্রভাবে পেই শিকা প্রভাব মন্দীূত 
হইলে ও অনেকেই স্ব ম্ব প্রধান হইয়া বিভিন মত প্রচাবে 
মাধনপীঠ ক্রমে বিশৃ খল হইয়া যায়, তখন শ্রীমন্সহধিব্যাস প্রীতির 
আদেশে শ্রম শকবাচাধ্য মহাপ্রহ সেই প্রাসীন শিরন অবলঞ্ধন 
করিয়। ভারতের বিিনকেন্ত্রে তুম্তমেলারূপে তাহার পুন: প্রতিষ্ঠা 
করিয়া গিম্বাহিলেন। কিন্ত পরিতাপের বিষম তাহাও আজ 
শিখিল-মুল হইয়া! পড়িম়্াছে। সাধুসদ্জন গৃহস্থ সকলেই তাহার 
প্রকৃত উদ্দে ভুলিয়া গিম্নাছে। এখন চতুপাগাতে শিক্ষিত 
নাখারণ ভট্টচাধ্য মহাশয়দিগের অনেকেই বেন রীতিনত 
শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইয়া বা সামাণ্ত কিছু পড়িয়া শুনি, কোনরূপ 
পরীকা! প্রথান ন! করিরাও অনায়াসে স্ব অভিমত উপাধি- 
ভূষণে ভূষিত হন; কেহ স্বতিরত্ব, কেহ ভ্তাররত্ব, কেহ গ্তায়ালঙ্কার, 
বিস্তানকার ব বাচন্পতি প্রন্নতি স্বকবোধিকনিত উপাবি গ্রহণ 
করিয়া ষঞ্জমানের বাড়ী বিদায় গ্রহণ করিবার এক একী উপায় 
নির্দেশ করেন, বাস্তবিক কোন শিকা সীঠ বা! পরীক্ষাকেন্্র হইতে 


পরীক্ষাপ্রদান-ফলে তাহ! সংগৃহীত নহে, সতরাং সে বিকার একট! 
শুরিমাণ নিন্দেণ কর। যেরূপ. স্ৃকন, সাধনঘার্ণে সেইবশ উক্ত 


* *জ্তাম প্রদীপের (খিতীয় তাগে)--কপিল ও গঙ্গাপাগর প্রগঙ দেখ । 
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»হাসাধনগ ঠের তভাব হওফায়, সাধকছিগেরও অধিকার নির্ছেন। 
রাও এন্সণে নিতাস্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; এখন বাজে 
উপাধিধারী পণ্ডিতপ্গের ভ্থায় ষে কেহ ইচ্ছামাজ্ই সামা 
“গরিক মুতিকা সাহায্যে নিজ্ত বস্ত্র গেরুয়া করিয়া, নিজেই 
দ£নামত একটা আনন্দ-»হযুভং নামের সহিত স্বামী, ব্রদ্মচারী 
অথবা পরমহংসক্ূপে পরিচিত হইয়া থাকেন। ধিনি আদৌ 
পাক্ষাগ্রহণ করেন নাই অথবা সাৎনার প্রথম পাঠও যাহার 
আমত্ত হয় নাই, আজ তিনিও স্বয়ং “স্বামী, আবার পরমণ্ড 
মাকুর সদানন্দ স্বামী ও তৈলঙগস্থামীও দ্বামী'; পৃজ্যপাম 
রামু 'পরমহংস', আবার নাম করিব না, এমন অনেক 
মহাপুরুষও (1) পরমহৎস), খষি, রাজধি ও মহষি নামে পরিচয় 
দেন। স্থত্থরাৎ সেই মহাসাধনপীঠের অভাবে এবং ধশ্মাস্তর- 
বিশ্বাসী, অথবা কেবল ইহলৌকিক ধরন্থান্্রাগী ভারতের বর্তমান 
নরপতির সনাতন পারলৌকিক ধর্মে জ্ঞান, বিশ্বাস ও সহাহ্ভূতি- 
শন্ততার ফলে, সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃতই যেন ভীষণ 
ষথেচ্ছাচার অবলঙ্থিত হইয়াছে । বিশেষ সনাতন-ধর্মতত্থানভিজ্ঞ 
এদেশের আধুনিক শাসক-সম্ুদায় আমাদিগের আচার, নীতি ও 
সনাতন ধশ্ম সম্বন্ধে সদসৎ বিচার করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহার 
ভালমন্দ কোনটাতেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। সেই কারণ, এই বিরাট 
সনাতন-দশ্মের দোহাই দিয়া, গোপনেও প্রতাক্ষভাবে কত অনাচার 
অপকর্ম, ও অধশ্ম (ষ, দেশমধ্যে চলিত হইতেছে, তাহা 
িশয্ নাই; আবার ক্রিযাবিহীন বেদান্তাদির শুদ্ু শঝজ্ানী এবং 
অপর্্মীচারী বা যথেচ্ছ।চারীর সংখ্যা বাহুল্যে ও তাহাদের পীন্ডুনে 
প্র;ত সন্বশ্ও অনেক নষ্ট হইতেছে। বেদাস্ত সুত্রকার ব্যাস 
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ও তাহার ভাষ্যকার ও শঙ্গরের নিদিষ্ট যথাক্রম যোগাদ্ি ক্রিয়ার 
উপদেশ.এখন আর কেহ দেখেন ন।। তাহার শিক্ষা ও সাধনো 
পদেশ আর কেহই গ্রহণ করেন না, কাহাকেও উহার যথাবিধি 
উপদেশ প্রদান করিতেও দেখা যায় না। কিন্তু তাহা বলিয়া! 
সাধনহূমি 'বম্মগ্রেত্রা ও কিম্মক্ষেশ্র ভারতের অঙ্গ হইতে সাধন- 
বিটপার মূল একেবারে উন্মুলিত হয় নাই। এখনও বাহ্থাড়ম্বরহীন 
বহু উন্নত সাধক ও উদার মহাপুরুষগণ অনু্সদ্ধিত্ সাধকবৃন্দকে 
বথেষ্চ কপ। করিয়া থাকেন । তাহাদেরই উপদেশ ও আদেশক্রমে 
মন্থাদি বিভিন্ন অঙ্গ বিশি& যোগ সাধনার ক্রম যথাক্রমে বর্ণিত 
ইইতেছে | 
থাহাহউক পৃর্ববর্ণিত সাশ্রাজ্যাভিষেকের পর, গুরুদেব, 
শিগ্গের সাপনাবস্থা ভাল করিয়া পরাক্ষা করিবেন, পরে উপযুক্ত 
বিব্চেনা করিলে, “মহাসাতম্রাজ্যাভিষেকের অধিকার প্রদান 
করিবেন। এই অধিকার উপলক্ষেও পূর্ব পূর্ব অভিষেকের 
মগবপ সঞ্ধর় ও ঘটস্কা'পনাদি ফথাবিধি সম্পন্ন করিয়া, তাহাতে 
ওতাপ্পোতজডিত অদ্দাস্বকেশ শিবশক্তির বা “অদ্ধনারীশ্বর' 
দেবতার প্রাণপ্রতিষ্গাদি কবিবেন, এবং তাহার যথাশারক্তি উপচার 
সহখে'গে পুজা করিবেন, পরে অর্ধনারীশ্বর-মন্ত্রে ঘটস্থিত সিদ্ধ- 
সনিপদ্ধারা শিষোর মহাসাম্রাজ্যাভিষিঞ্চন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন 
ইচ্ছা] করিলে এই সঙ্গে -পূর্ণাভিষেক মন্ত্রের দ্বারাও গুরুদেব 
৮ মন্তকে অভিযিঞ্কন করিতে পারেন । অনন্তর বথাবিপি 
মূলমন্ত্রের দাঙ্গ। প্রদান করিবেন । 


ক জ্ঞানপ্রদীপ',ও পুজাপ্রদীপে ও সাধনার ওপ্তক্রম বিষয়ে উক্ত হহয়াছে- 
তাহাও বারবাব দেখিয়! বুঝিতে চেষ্টা! করিও। 
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অতঃপর শিষ্য, প্রথমে গুরুদেবকে, পরে উচ্চাধিকারী 
সাধকর্দিগকে যথাবিধি অচ্চন1 কবিয়। প্রণাম ও সকলকে পরিকুষ্ট 
করিবেন । এখন হইতে গুরুপ্রদত্ত নৃতন ক্রিয়া-সাধনায় সাধক 
“বশেষভাবে মনোনিবেশ করিবেন। কারণ পূক্বোক্ত সাম্বাজ্য- 
সাধন! পরাস্ত সাধক, গুক্দত্ত ক্রিয়ার সহিত সাধারণতঃ বিধিপূর্কক 
অন্ত্রজপ ও অধিককাল বাহ-পূজা-অচ্চনাই করিয়া আসিয়াছেন; 
কিন্ু বর্তযান সময়ে, বাহাপূজাবহুল মন্্জপের সে কঠিন নিয়ম 
আর পালন করিতে হইবে না, তবে প্রথম হইতেই সেব্দপ 
জপানুষ্ঠান একেবারে পরিত্যাগ করাও নিতান্ত যুক্তিসিদ্ধ নহে । 
ব্যায়াম অভ্যাসী, শরীর পুষ্ট হইয়াছে বলিয়! একেবারে ব্যায়াম 
পরিত্যাগ করিলে অবিলম্বে যেমন কঠিন বাতবোগে আক্রান্ত 
হইয়া পড়েন অনেক সাধকও সেইরূপ মহাসাম্রাজা-দীক্ষার পরই 
পূর্বসাধিত বিধিতে পুঙ্জা ও জপাদির অনষ্ঠান একেবারে 
পরিত্যাগ কারবার ফলে সইসা হীনবীধ্য ও উদভ্রন্ত হইয়া যায়। 
সানকমাত্রেরই সর্দদ] স্মবণ রাখ। আনশ্বাক, এক একটী অধিকাব 
যেমন উচ্চমার্গে উঠিবার এক একটী সোপানপাদ, সেইরূপ তাহ! 
হইতে পদস্থলিত হইবার পক্ষেও এই নূতন নৃতন অরধিকারগুলিও 
তেমনই নানা আশঙ্কাপ্রদ । সাধনার সমগ্রপথই সতত পিচ্ছিল, 
সেই কারণ একটী পদ উত্তোলন কবিবা'র পৃর্বে অন্য পদে যথেষ্ট 
বল আছে কিনা, তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা ও পরীক্ষা করিতে 
হইবে । নতুবা একটী পদ তুলিয়া অবাবহিত উচ্চ সোপানে 
রাখিতে না রাখিতে হয়ত অন্য পদ সহসা সরিয়া যাইতেও পারে । 
এইহেতু পর্ব সাধনায় পৃজা-জপাদিলন্ধ প্রবল শক্তি সঞ্চিত না 
হইলে, সহ! বাহাপূজ। ও জপ একেবারে পরিত্যাগ করা ফোন 





১৫৮ মহাসাস্রাজ্যাভিষেক । 


ক্রমেই যুভ্তিসঙ্গত হইবে না। কারণ পূর্ব পূর্ব সাধনা-পুষ 
বাহ্‌-ভূতশুদ্ধির ফলে শ্ন্ময় বিশ্বের [চিন্তা বা ধারণা ভালরুপে 
অভ্যাস ন। হইলে যে, অতষ্টদেবতার ষোগাঙ্গীভূত মৃণ্ি ধ্যান বা 
তাহার প্রকৃত স্বরূপ চিন্তার কাধ্য আদৌ স্বুরিত হইবে না। এ 
সকল বিষয় আর বুথ বাক্যের সাহায্যে বুঝান সম্ভবপর নহে, 
ক্রমেই গৃঢ় অন্ুভাবা' বিষয়ের জটিলতা আসিয়া পড়িতেছে ; 
সাধক ভণ্ডিবিশ্বাসযুত্ত অবিরত ও আদম্য ত্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
ক্রমে তাহা আপন। আপনিই অন্গভব করিতে পারিবেন । 
আবশুক হইলে, নিজ সংশদ্ধ ও অভাব-বোধাচসারে গুরু-প্রসাদ- 
লন্ধ তাহার গ্রতিত্রিষাসমূৃহ জানি্জা লইবেন । এই সাধনায় 
সাধক যাহ। উপলব্ধি বর্ধন তাহার স্ুলমর্শ-- একাধারে পুরুষ. 
প্রকৃতি শিব-শত্তি বাত্রক্ষ এ মায়ার অলৌকিক মিলন জান। 
কথাটা বেশ সহজ, দুই চারিটী অক্ষরে বেশ লিপিবন্ধ হইয়া 
গেল$ কিন্তু উহার জ্ঞান বড়ই দুরূহ, বড়ই কঠিন সাধনা- 
সাপেক্ষ । এই সকল বিষয় আধুনিক দাশনিক পণ্ডতগণ 
কেবলমাত্র ভাষা জ্ঞানের বিবয়ীভূত নহে । দৃঢ় সাধন! সাপেক্ষ । 
দি পূর্বোক্ত ভাবে সাধনভ্রিযার ফলে, দেহাত্ু-বুদ্ধিনাশাস্তে 
বিশ্বচরাচর শূন্তময় চিন্তা! করিবার অধিকার ন] আইসে, তাহা 
হইলে, বর্তমান সাধনায় কোনও ফলই অন্্ভব করিতে পারিবে 
না। প্রথমে স্লভৃতশ্ছিসহ ব্রমসাধনালক শুন্ত-ধারণা ও - 
তারিণীময় আত্মরিন্ত।, পরে তাহারই সাধন সামখ্যের ফলে 
দাম্রাজা-সাধনালন্ধ পরাপ্রকৃতির উপলদ্ধি, অনন্তর পুরুষ ও 
প্রকতিকূপ ব্রদ্ধের এই খুল ছঘৈতভাবের মধ্যে একাছেই 
সেতাছেত ব! *অর্থনারীশ্বরের? চিত্ত বা! ধ্যান করিতে হইবে। 


শকপ্রদীপ । ১৫১ 











শাধক, জীবই 'প্রক্লতি” এবং ঈশ্বর ব। অভীঞ্ছ দেবতাই 'পুরুষ', 
এখন তোমার এই বিচিত্র প্রকৃতি পুরুষ সাধনাতেই মনোষোগী 
হইতে হইবে। 

সাধনশাস্বে 'পা?ন” 5 তর্দিধ নিপ্দিষ্ট আছে । প্রথষ স্বুল- 
যান বা মৃভিধ্যান। তদন্ুরূপ “বৈথরী" তথা “মধামা*-নাদাত্বক 
“নন্ত্রধান' ও ইহার অন্র্গত বা অনস্বরপ, ইহার পর দ্বিতীয় 
প্রকাব ধ্যান-স্ক্ষ্ষধ্যান বা "পশ্স্তী'-নাদাত্ক -কুটস্থচৈ তন্রূপ 
“জ্যাতিঃ ধ্যান; অনপ্তর লুষ্রতর ধ্যান বা “'পরানাদের 
অব্যবহিত নিক্ববস্থায় 'বিন্দৃধ্াযানঃ। ইহার পর চতুর্থ পরা-নাদান্ু- 
ভতিরপ ব্রন্ষধ্যান। * একেবারেই কাহারও সুন্দর জ্যোতিধর্ঠান 
ও বন্বযান করিবার অধিকার জন্মে না, পেই কারণ পূর্বববর্ণিত 
কুমোগ্রত বিবিধ নাণন। প্রত্যেক মাপককেই যথাবিধি অবলম্বন 
9 অভ্যাস করিতে হয়, তাহা] হইলেই সময়ে সাধকের আকাঙজ্কিত 
পিচ্ষিলাভ হইয়া থাকে । যাহাহউক এক্ষণে যে ধ্যানের কথা 
বলা হইতেছে, তাহ! পূর্নবোক্ত স্থল ভূতশুদ্ধি, বডঙ্গ, করাঙ্গ 
€ ব্যাপক গ্ঠাস এবং পুজা প্রদীপ" নির্দিষ্ট প্জা-ধানাদি সাধনা- 
লন্ধ ধাবণাবিধির অভা?সব ফলেই সহজে উপলব্ধ হইবে । নতৃব! 
কেবল লাধখনার ভণ্ডামি ব! বুথ! পগুশ্রন ইবে, প্রকৃত অদ্ধানাব*- 
খরের ধান কিছুতেই হইবে না। 'মদ্ধনাপীশ্বব' অর্থে-একটী 
দেহের অর্ধ অংশ ঈশ্বব বা পুকুম এ মপবাদ্ধ নারী বা গ্রকুতি : 


এআ এরর 





« মশ্যোগেব মৃর্ধিধ্ান ব। যূলধ্যান, হঠযে[গের হুচ্কধান বা জ্যোতিধীন, 
হগোগে বিল্ুধান এবং রাজযোগে ব্রদ্ষধাণন | 

নান প্রদীপ” দেখ। *পুরশ্চরণপ্রদীপে টচৈতন্তরূপিলী বৃগুলিনী ও পয়া, 
এন্টি, মধাম। ও ইৈখনী নাদবিজ্ঞান “দগ । 


১৬৩ মহ[সাআাজ্াযাভিযষেক 


হরগৌরী ও লক্ষ্রী-নারায়ণ প্রভৃতির যেরূপ চিত্র সচরাচর বাজারে 
বিক্লীত হয়, ইহা ঠিক তাহা নহে। পুরুষাংশে পুরুষাহুরূপ 
অঙ্গলৌষ্ঠব এবং স্ত্রী-অংশে স্ত্রীজন-স্থলভ অঙ্গচিহ্ন ও আভরণাদি 
ইহা স্থল অথবা সাধারণ সাধকের জন্য নির্দিষ্ট । (' পুজা 
প্রদদীপে'--৬৪ ও ৬৫ পৃষ্ঠায় ইহার ধ্যান ও স্তোত্র দেখ) উন্নত সাধক 
শৃগ্ুমার্গে বা মহাশৃন্তে যখন স্বীয় পঞ্চভূতাত্মক দেহ পথ্যব্তও 
বিলীন করিতে সমর্থ হইবে, যখন স্থুল দেহের অহঙ্কার ব৷ 
দেহাত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিতে লম্ম করিতে পারিবে, তখনই সাধনার 
উন্নত অবস্থায় সেই পরাপ্রকূতির মধ্যে মধো বিশ্বপুরুষের এক 
অলৌকিক ও অস্পষ্ট ক্রমে স্থস্পষ্ট প্রতিবিশ্ব নিরীক্ষণ রুরিতে 
পারিবে । অতি স্ুুলভাবেও বলিতে হইলে--তখন সেই প্রতি 
যথার্থই প্রকৃতি অথবা পুরুষ, তাহা যেন সহসা স্থির করিতে পার। 
যাইবে না। এই মনে হইতেছে--আহা, কিবা বিশ্বনাথমনো- 
মোহিনী বিরাট প্রন্কৃতি, আবার পরক্ষণেই মনে হইতেছে--কৈ 
প্রকৃতি কোথায় ? উনি যে, শুদ্ধ স্কটিকসদৃশ অনিন্দ্য-ন্ন্দর বিরাট 
বিশ্বের ঈশ্বব স্বয়ং পরমপুরুষ ! যেন দুইধানি অতি স্বচ্ছ 
স্কটিকময়ী মুত্তি, তাহার একটা প্রকৃতি, অন্যটী পুরুষ, উভয় মুগ্তি 
অগ্র-পশ্চাতে রক্ষিত ও ক্ষণে ক্ষণে বুঝি স্পন্দিত বা আন্দোলিত, 
যেন চম্পক পীতাভ শ্বেত ও শুদ্ধ শ্বেতবর্ণের ছুইটী জ্যোতিঃপ্রভার 
কিবা অপরূপ সম্মিলন ! স্ুল নেত্রে সাধারণ-মন্তিফে তাহা সহজে 
ধারণা করিতে পরা যার না, স্থতরাং সেই অদ্ভুত ও অলৌটিক 
অর্ধান্থিকেশ'বা 'অর্দনাবীশ্বর-মুত্তির ধ্যান করিবে কে? গুরুপর- 
ম্পরা-নিঙ্গি্ট ক্রমোন্ত-সাখনা-পদ্ধতির অভ্যাসফলেই তাহা 
সাধকপুঙ্গবের অধিগম্য হৃইয়। থাকে । সাধক, স্থির, ধীর ও 


গুরু প্রদীপ । ১৬১ 


সা পা 





চির 


বিশ্বান ভক্তিসহযোগে কায়মনে যথাবিধি সেই পথে অগ্রসর হও, 
প্রভৃত আনন্দ পাইবে । কেবল “জয় ওরুদেব,” “গুরুদেব ঘা 
করেন, তাই হইবে,” ইহা খুবই বিশ্বাসপুষ্ট গুরুতক্তির কথ! 
সন্দেহ নাই; কিন্তৃত্বীয় সাধন-কন্মের পথে সে ধারণা এখন 
কতকট। ভূলিয়! যাইতে হইবে। গুকুদেব, কিসে বা কি 
করিয়। তোমার গুরুদেব হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাই চিন্তা 
করিতে হইবে । তিনি যেরপ কণ্ঠের ও ক্রনোন্নত সাবনা-পথ 
পরিয়। আজ এতট। উন্নত.ব। সাদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এবং তোমার 
গুরুপদবাচা হ্ইয়া সাধারণের পুজনীয় হইয়াছেন, তোমাকেও 
সেইরূপ কঠিন ক্রমোন্নত সাধনা পথই অবলম্বন করিতে হইবে, 
এবং সেই পখে অদমা উৎসাহের সহিত অবিচলিত ভাবে 
অগ্রসর হইতে হইবে । কেবল নয়ন মুত করিয়া বা 
উচ্চরোলে তীহার গুণকীর্তণ করিয়৷ নিশ্চিপ্ত থাকিলে এখন আর 
চলিবে না, তাহার সহিত ব্রঙ্গদৃষ্টির পক্ষে অনুকূল পরম প্রীতিপ্রদ 
একমাত্র সাধনার ক্রগোল্গত পথ গুরুণুখাগত হইয়া বিধিমত 
প্রকারে অবলম্বন কর। কারণ সাধনার যে ন্তরে এখন উপস্থিত 
হইয়াছ, তাহ সাধারণ পাদক হইতে বে অনেক উচ্চে, তাহা 
বলাই বাহুল্য । এ. অবস্থার বিধম্ঘ নিম্ন বা প্রাথমিক সাধক- 
দিগের সম্পূর্ণ অনধিগম্য। বিজ্ঞাপন ব। সংবাদপত্রে উচ্চ 
সমালোচন! দেখিয়া, হয়ত যথেষ্ট মূল্য দিঞ্াই একখানি গ্রন্থ 
দয় করিয়াছ, কিন্তু ক্রঘ করিয়। তাহ| সাবধ।নে তুলির! রাখিয়া 
দিলে বা গ্রন্থকর্ভার সর্বদ| রবীন করিলে, গ্রন্থান্তর্গত জ্ঞান- 
বার্তা বা তাহার অন্তনিহিত ভাবসমূহ যেমন তে।মার আয়ন্ত বা 
উপলব্ধ হইবে না, তাহা! মনোঝোগ ও পরিএম-সহকারে পাঠ 





১৬২ মৃহাসামত্াজ]াভিষেক। 


করিতে পারিলেই সেই সমালোচন। ও বিজ্ঞাপনের যাথার্ধা 
তোমার অনুভূত হইবে; হয়ত তাহ হইতে তোমার কে'ন 
বিশেষ জ্ঞান ব। শিক্ষা লাভ হইতেও পারে। তাই বলিতে- 
ছিলাম, সাধনাবস্থায় তেমনই গুরুর উপদেশগুলি কেবন 
কানে শুনিয়া রাখিলে বা কণস্থ করিলেই চলিবে না, যাহাতে 
তঙগছসারে সাধনাদ্বারা তাহার আনন্দ অনুভব করিতে পার, 
প্রাণপণে তাহার জন্যই ঘত্ববান হও । 

এই পঞ্চম-সাধনার ব। অভিষেকের পরই, অথব৷ ইহা 
সঙ্গে সঙ্গেই যষ্ঠসাধনা বা প্রকৃত 'যোগদীক্ষাভিষেক' সাধকের 
অবলদ্বনীয়। সাধনার সেই গাঞ্ঠিক দীক্ষাভিষেক হইতে 
ধোগের যে সকল প্রাথমিক ত্রিয়া ও হুদ্রাতি সাধককে করিয়। 
আসিতে হইতেছে, তাহা এতদিন অন্ান্ত বহু অনুষ্ঠানের 
অঙ্গন্থরূপই ছিল, এক্ষণে তদানুসঙ্গিক বহিরঙ্গ ক্রিয়া কতক কতক 
পরিত্যাগ করিয়া যোগর ভস্ডবজ ত্রিয়। হিশ্যেভাবে সাধকে? 
আবলছনীয়। পরবভ্া উল্লাসে তাহাই য্থাসগুব বিভ্তৃতভাবে 
বর্ণিত হইবে । ও সদাশিব ও ॥ 


যষ্ঠ উল্লাস 
যোগদীক্ষাভিষেক। 


সাধক, কত জগ্জজল্সাততরের মহাপুণাফলে এইবার সেই 
পর়মানন্দগুদ মঙ্যোগ- সাধনার অপূর্ব অস্তিম ক্রিয়াসহ হঠাদি 
ক্রিয়াবহুল যোগ-দীক্ষ! গ্রহণ কর। এতদিন “যোগ যোগ” 
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৩ কে 


বলিয়। যে কথানাত্র শুনিয়া আসিয়াছ, আজ তাহাই বর্ণে বর্ণে 
অন্ঠভব করিতে অগ্রলর তও। প্রাণের সকলজালা দূর হইবে, 
সংসারের অশান্তকর য।তনাসমূহের লাঘব হইবে, তোমার 
পূর্ব: পূর্ব সাধনার প্ররুত উদ্দেশ্য এখন হইতে কাধ্যে পরিণত 
হইবে । 

“সাধন গ্র্দীপেশ “আগমে-পুজাতত্ব” শীর্ষক চতুর্থ উন্লাসে 
“যোগ কি? ও “অই্রাঙ্গ যোগ” সম্বঙ্গে অনেক কথা বলা হইয়াছে 
এবং জ্ঞান প্র্দীপে_সবলভাবে চতুর্কিধ যোগ রহস্তই বিস্তার 
পূর্বক বর্ণিত হইয়াছে । সাধনাভিলাষী পাঠক, এখন তাহাও 
পারধার পাঠ করিয়। দেখ । তাহা হইলে পরবর্তী অংশে লিখিত, 
(যাগ-সাধন। বিষয়ক উপদেশগুলি, যাহ চিরপিন সাত্বিক বা 
সদ্ংরুমগ্ডলিদ্বার| উপদিষ্ট হইয়। আসিতেছে, তাহা জদয়ঙ্ষ 
করিবার পঙ্গে অনেক হ্ুবিধা হইবে । তাহাতে একস্থালে উদ্ধৃত 
হইয়াছে, 

“অভ্যাসাংকাদি বর্ণোহি যথ। শান্ত্রাণি বোধয়েখ। 
তথাযোগং সমাসাছ্য তব্জ্ঞানঞ্চ লভ্াযতে ॥” 

অর্থাৎ ক-কারাদি বর্ণমালার অভ্যাস ছ্বারাই যেমন কালে 
বেদতন্ত্রাদি সকল শান্ত অবধায়ন করিতে পারা যায়, সেইরূপ 
পূর্কনিদ্দিষ্ট পূজ। অর্চন। হইতে ক্রমশঃ উচ্চতম যোগবিধির 
»ভ্যাস সহযোগেই গ্রকৃত তবজ্ঞ।ন লাভ হইয়া থাকে । তাহার 
পরই বলা হইয়াছে ঃ-_- 

*ন যোগে। নভসঃ পৃষ্ঠে নছুমৌ ন রসাতলে। 
এক্যং জীবাত্মনোরাভধে।গৎ যোগবিশারদাঃ 1" 
অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত, রসাতগ, কোনও স্থলেই যোগ' বলিয়া 
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কোনও বিশেষ নম্র নাই, যোগবিখারদ সিদ্ধ সাধকগণ জীবাতু!কে 
পরমাত্মার সহিত মিলিত করিবার কশ্মবূপ কৌশল বৰ! গ্রণালী- 
কেই * “যোগ প্রক্রিগনা শবে অবিহিত করিয়াছেন । যে শান্ত 
এই যোগ-ক্রিয়। সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকেই 
গুপ্ত শাম্ভবীবিদ্তা ব| যোগশাস্্র বলে । শিবোক্ত সেই সকল শাস্ত্র 
অতি গোপনীয় । ভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন £__ 
“যোগশান্ত্রমিদং গোপ্যমন্মাভিঃ পরিভাষিতম্‌। 
স্থাভক্তায় প্রদাতব্যং ভ্লোক্োহশ্দিন্‌ মহাত্মনে ॥* 
মৎকথিত এই যোগশান্ত্র সর্কতোভাবে গোপন রাখা কর্তবট), 
কেবল এই ভ্রিলোকমধ্যে যে মহাত্মা পরম ভন্তিমান তাহাকেই 
ইহ! প্রদান করা যাইতে পারে । অন্তত্র ভগবান 'জ্ঞানসঙ্কলিনী, 


তঙ্ত্রে বলিয়াছেন। 
“বেদশাস্্ পুরাণানি সামান্ত। গণিকাইৰ। 


ইয়স্ত শাগবী বিছা ধা কুলবধৃরিব ॥* 

গণিকাগণের মুখমণ্ডুলে যেমন কোনও অবণ্তঠন নাই, 
দশনাভিলাষী ইচ্ডা কারজেই তাহাদের যুক্তরূপ-মধুরী দর্শন 
করিতে পারেন, বেদ-তত্, দর্শন ও পুর!ণাদি আমাদিগের পবিত্র 
শান্ত্র-সমুদ্রও সেইরূপ অবগ€ঠন-পরিশূন্ত, অথাৎ শিক্ষিত ভক্ত 
ভক্ত কম্দ্ী অবন্মী আদি ব্যর্তি-সাধারণের নিক তাহার 
মপ্দরাশি সততই সম)ক্‌ উনুত্ত ; যে কেহ অভিলাষ করিলে নিজে 
নিজেই ব1 ভাঁষাবীদ্‌ প্ডিতছিগের নিকট সেই সকল গ্রস্ম পাঠ 
ব! শ্রবণ করিয়া তাহার সকল তত্ব হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, কিজু 
শাস্ভবীবিগ্ভা অর্থাৎ শভ়ূপ্রোভ-_গুধুসাধনতন্ত্র বা “যোগশাস্ত্রসমূহ' 


* “যোগ ১--কর্পস্থকৌশলম্‌* বীত। ২য় অধ্যার ৫য শোক । 
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ঠিক সেক্কপ নহে, ইহ! প্রক্কতই কুলবধূর সায় যেন অক্র্ধ্যম্পস্থা 
ও অপূর্ব সাধনবন্ত্র ছারা] সমাবৃতা। সাধন-পথে নিতাস্ত 
আত্মীয়রূপে তাহার সমীপব্্তী হইতে না পারিলে, সেই ছি 
কোমল জগল্সোহিনীরূপের আদে৷ সাক্ষাৎকার লাভ হইতে 
পারেনা। বেদ-পুযাপাদি শাস্তুস্হ, ভগপ্তত্তির গুশংণ-শ্বরপ্‌ 
বিশ্বময় প্রবাহিত হইতেছে, সেই প্রবাহ-সলিলে অবগাহন 
করিতে করিতে ভঞ্জের হৃদয় ত্রমে সেই মাত়রূপ সন্র্শন করিবার 
অভিলাষ কয়ে, তখন সিদ্ধগুরুর কৃপায়, সাধনায় পরিপুষ্ট হইলে 
বক্ষণামম্ী মায়ের অপার কপালাভ হয়; তখন বিশ্বজন্নী যেন 
বিশ্ববিমোহিনী যোগমায়া যুহ্তিতে ভক্ত সম্তান-সমন্ষে বরাভয়- 
প্রদা পরা-শত্তিরপে আবিভূতা হন। মুক্ত ও গুপু বিভিন্ন 
মুখী আর্যাশাস্ত্রসমৃহ সতত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত । একটা 
তাহার বাহ, তাহাই মুক্ত বাব্যক্ত এবং অনুটী তাহার অন্তর) 
ভাহাই সাধন! দ্বারা জঙ্গুতাব্য, তাহাই ওপ্ত। সেই কাঃণ 
প্রীসদাশিব, শাস্ত্রের সেই বাহরুূপ বা ব্যক্ত শক্তিসমুহকে যাহ 
বাক্য দ্বার প্রকাশ কর] ষায় তাহাকেই “গণিকাইব” বলিয়াছেন, 
এবং তাহার গুধু-অস্তবিদ্ধা যাহা বাকা দ্বার! প্রকাশ কর! যায় না, 
কেবল সাধনা সহযোগে অস্তরেই অনুভব হয়, মেই যোগ-শান্ত্রকে 
“কুঙবধূরিব” শাভবীবিদ্কা বলিয়া উক্কেখ করিয়াছেন। স্থত্রাং 
প্রকৃত অর্ধিকারী না হইলে, এই বিদ্যা কাহাকেও গ্রদান কর। 
কর্তব্য নহে। করিলেও সকলের তাহা অগ্গভবে আসিবে 
না। যাভা হউক, এই সর্বশাস্ত্রের সার সমগ্র যোগ-শান্ত্র যে, 
'পরমোভম ও সর্ধশ্রেষ্, তাহা প্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন £-_ 
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শআলোক্য সর্ধবশাস্ত্ণি বিচার্ধ্য চ পুনঃ পুনঃ | 
ইদমেকং স্ুনিপন্নং যোগশাস্ং পরংমত্তম্‌.॥* 

অতএব গুক্ষদেব শিষ্বোর অবন্ঠ। পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনা 
করিয়!, তাহার শ্রদ্ধা, আকাক্| ও উপযুকতা উপলদ্ধি করিলে, 
তবেই তাহাকে সর্বশাস্বের প্রাণ-স্বঙ্প এই 'যোগশাস্্ের? 
উপদেশ প্রদান করিবেন? নতুব! যোগাধিকার প্রাপ্ত হইলেও 
যে কেহই সহঙ্গে পিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। বস্ততঃ 
পূর্নখণ্ড বর্শিত ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞান এই ঞিবিধ যোগের 
সমাহার বাতীত প্রকৃত যোগী পনবাজা হইতে পার! যায় ন!। 
ইচ্ছা, ক্রিয়া! ও জ্ঞান-সাধনাস্ু অর্থ। পৃর্ণাভিষেক হইতে সাহ্রাঙ্গ্যা- 
ভিষেক বা ভাহার ঘথার্থ অগ্নিকার লাভ পরাস্ত, অথবা কান্সী, 
তর! ও ্িপুরাসাধনায় পিঙ্গিলাভ অবধি স্বতঙ্রভাবে এই ভক্ষি, 
কম্ম ও জ্ঞান-যোগের মস্ত্রাত্বাক ক্রিঘার স্করপাত হইয়াছে $ সাধক, 
মহাসাম্রাজা-মাধনায় তাহারই কথক্িৎ সমাহারের লক্ষণ অন্থভব 
করিতে সমর্থ হইয়াছ, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন বা 
তদীয় যোগের কথ।, যাহ] ইতঃপুর্ববে উক্ হইয়াছে, মহাসাস্রা- 
জাধিকার বর্ণিত প্রকৃতি পুরুষ বা হ্বতাদ্বৈত চিন্তার অনুষ্ঠানে 
সাধকের সেই ভাবনশ্রোতের আরম্ভ হইরাছে বলিতে হইবে। 
সাধক সেই শ্বস্ছ মণিনদৃশ! প্ররুতত-রূপিণী যোগমায়ায় সমাহারে 
পুরুষের ব1! পরমাত্যার নিগুণ সন্তাও যে কিঞিং উপলক্ধি 
করিয়াছেন, বর্তমান অধিকারে ভঁতপঞ্চক-বিমুক্ত জীবাত্মার 
সহিত সেইভাবে পরমাত্মার মিলন সাধন করিতে হইবে। 
মায়া ও প্রকৃতি-সন্তৃত এই বিশ্ব ব| ইন্দিয়গ্রাহথ পদার্থই সময়ে 
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কারণভূত পরাগ্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যাইবে, কেবল একমাত্র 
অনির্বাচনীয় নিত্য অবিনাশী পরত্রহ্গ অর্থাৎ মূল আত্মা বা পরমা» 
আই পরাপ্ররুতিযুক্ত হইয়! সচ্চিদানন্দময় হইবেন। গাই 
্রস্দাশিব বলিয়াছেন :-_ 

“আত্মানমাত্মনে! যোগী পশ্ত্যাত্মনি নিশ্চিতম্‌। 

সর্ব স্থল্প সঞ্যালীত্]ক্ত মিথা। ভবগ্রহঃ ॥ 

আত্মনাত্সনি চাত্যানং দৃষ্টানভ্তং হুখাত্মকম্‌। 

বিশ্বত্য বিশ্বরমতে সমাধেস্তীব্রতত্ডথ| ॥* 

যিনি মিথ্যাভূত সংসার এবং সমস্তকল্প ও বাসনার সম্যক্‌- 
রূপে সথাস ব1 পরিত্যাগ পূর্বক "আপনাকে" অর্থাৎ 'ভীবাআকে 
পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করিতে পারেন, তিনিই গ্রকৃত যোগী, 
তিনি [দিশ্চয়ই গলাতে ভাপনগাকে দশন বরিতে পাহিবেন। 
কেবল সেইরূপ সাধক বা যোগী তীব্র সাধনাবলে বিশ্বসংসার 
বিস্বত ইইয়া অনস্ত-হৃখতুক আ্ার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়। 
আপনাতে-আপনি-রমণ কহিতে থাকেন, অর্থাৎ নিত্যানন্গশ্বরূপ 
হইয়া নিত্যানন্দ-সঙ্টোগ করিতে পাকেন। পুর্বে উক্ত হইয়াছে, 
সেই অঘটনঘটনপটাঞ়দী মায়া হইতেই এই মিথ্যার্ুত চরাচর 
জগৎ সমুৎ*ন হইয়াছে, গর্ব পুর্ব তনুগিত সাঞ্নকাল যঞ্জন 
সমত্ই বিশ্বভননী মায় খিলাইয়া নিষ্েকে শন্তময় চিন্তা করিতে 
পারিবে, তখনই সাধক'মায়ামুগ্ধ জীব।ত্াাকে নিলেপ. পরমাত্মার 
সহিত মিজনছারা গুরুত*্যাগান্বষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন। 
শ্রীগুরুদেবের মুখারবিন্দপ্রাপ্ত আদেশত্রমে তাহাই এই যোগাধি- 
কারে যথাসস্ভব আলোচিত হইবে । 
সাধনগ্রদ্ীপণ ও জানপ্রদীপাদি গ্রন্থের অনেক স্থলেহ 
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শতরলি-নিদ্দিষ্ট, যোগেব প্রথম স্তর উদ্ধৃত হইয়াছে 2০ 
“বে।গশ্চিন্তবৃত্তিনরোধঃ।% 

অর্থাৎ চিত্তের স্বভাববিক্ষিপ্ত বৃত্তিণকলের নিরোধের নাম 
যোগ। সাধনার মূল ভাবাস্বক খৈশব-ভ্রীড়া, সেই সাধারণ 
বাহ পূজা, অর্চন।, কীর্তন, ব্রত, ও উণবাপার্দি নিতা-নষিত্তিক 
গ।হস্থ্য ব1 প্রাথামক তপশ্চরণ ও তাহার ফলস্বরূপ 'মহাভাবঃ 
সমাধি হইতে ক্রমে 'মহাবোধ*, মহালয় ও ব্রহ্ম-সমাধি পধাস্ত যত 
কিছু অনুষ্ঠঠনের ব্যবস্থা আছে। সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্টা ও 
লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে চিত্তবৃত্তির নিরোধ । বীরঞ্জের অঙ্কুর হইতে সমগ্র 
বৃঙ্গের পৃর্পিরিণতি পর্যন্ত যেমন তাহার বিকাশকাল, সাধনার 
পক্ষে ভগবধিশ্বাস ও তদৃপলক্ষে প্রাথমিক পৃজ1 ৰা ভগবদ্‌গুণানু- 
গানও ক্রমে অন্তান্ত বিবিধ স।ধন হইতে চিত্তনিবৃত্তির উপাদান 
কারণ সংগ্রহসহ বণ্মান যোগণীক্ষা গ্রহণ ও তাহার যথারীতি 
সাধনা পর্য্যন্ত যোগপুটি বা যোগপ্রক্রিয়ার বিকাশকাল বল! 
বাইতে পারে। অর্থাৎ ইতংপূর্ববে যিনি যে ভাবে বা যে 
মতাবলম্বী হইয়াই ভগবানের আরাধনা করুন না, সকলেরই 
একমাত্র উদ্দেশ্য একাগ্রভাবে ভগবানে চিত্ত সমর্পণ । বিশেষ, 
যাহার। মন্ত্রঘোগ ক্রিয়া-সাধনার পথে পূর্ণভিষেকাদি অধিকার 
গ্রহণ পুধ্বক রীতিমত সাধন ভজন করিয়। আপিয়াছে, তাহাদের 
'ত কথাই নাই। তাহার! সেইকাল হইতেই মন্ত্র, হঠ ও লয় 
যোগাঙ্গীভৃত অনেক মুদ্রা ও ক্রিয়। সম্পন্ন করিয়। আপিয়াছে। 
"সাধন প্রদীপ” বা প্রথমথণ্ড তষ্ইরহস্তে, সে সকলের অনেক কথা 
বলা হইয়াছে । সাধনাকাজ্ষী পাঠকবর্গকে তাহা আর পুনঃ পুনঃ 
বলসিবার আবশ্যক হইবে না। প্রয়োজন বোধ করিলে, সাধন- 
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প্রদীপ, জ্ঞান প্রদীপ ও পুজাপ্রদীপাদিতে যাগবিষয়ক সেই সেই 
অংশ তাহার পুনরায় মনোযোগসহকারে প।ঠ করিয়া অপেক্সাকত 
জটিল ও ক্রিয়া-সিদ্ধবিষয় ব সাধনতত্ব যাহ এক্ষণে বর্ণিত হইবে, 
তাহার মন্দ উপলদ্ধি করিতে যত্ব করিবে । 
যোগশিক্ষার উপযোগী হইলেই, যে কোন সাধক গুরুর 
উপর্দেশ অনুসারে রীতিমত যোগাভ্যান করিতে পারিবে, 
যোগসাধনায় কাহারও বয়শ বা শারীরিক অবস্থাতেদে কোনও 
প্রতিবন্ধক হইবে না। যোগশাস্ত্রে আদেশ আছে £ 
_ *ষুবাবৃদ্ধোহতি বৃদ্ধো! বা ব্যাপিতো| ছূর্বলোইপিবা | 
অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্রোতি সর্বযোগে স্ব তত্ত্রি ত 8” 
অর্থাং যুবা, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, রোগগ্রত্ত বা দুর্বল যে কোন 
ব্যক্তি অনলস হইয়া য্থাশক্তি যোগাভ্যান করিলে অবশ্যই 
সিদ্িলাভ করিতে পারে । মস্ত হঠ, লয় ও বাজধোগ প্রধান- 
ভাবে যাহার যেমন অবস্থা তাহার পক্ষে স্বোগের তেমনই 
মাধনোপদেশ নিদিষ্ট হইয়া থাকে । | 
“ক্রিয়াযুক্তশ্যসিদ্ি:্তাদক্রিয়স্ত কথৎ ভবেৎ। 
নশাস্ম পাঠমাত্রেণ যোগদিদ্িঃ গ্রজায়তে ॥ 
নবেশধারণং সিদ্ধ কারণং নচ তৎকথ!। 
ক্রিয়ৈব.কারণং সিদ্ধেঃ সত্যমেতন্ননংশয় ॥” 
অর্থাৎ ফলাকাজ্ষা বিরহিত হইয়া কেবল গুক্পদিষ্ট ক্রিয়া 
করিলেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পাবিবে, কিন্তু ক্রিয়া হইতে 
বিরত হইলে, বা পুনঃ পুনঃ ফলের দিকে লক্ষ্য করিলে কখনই 
যোগসিদ্ছি সম্ভবপর হইবে না। সেই কারণ শ্রীভগবান অঞ্জুনকে 
ফলাকাজ্ষা বিরহিত হইয়া কেবল কশ্ম বা যোগমূলক সাধনারই 
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উপদেশ দিয়াছিলেন। যোগীর ব। সাধুর বেশ মাত্র ধারণ 
করিলে, অথব। সর্দদ! যোগের কথা, যোগের স্তর ও উপদেশ 
সমূহ মুখে উচ্চারণ করিলে, কেহ কখন পিদ্ধ হইতে পারে না। 
ফলত: একমাত্র ভক্তিযুক্ত যোগ ক্রিয়াই সিদ্ধির কারণ, ইহ! 
অতি সত্য কথা, ইহাতে অন্রমাত্রও সংশয় নাই । যোগোপদেশে 
উক্ত হ্ইয়াছে £-_ 
আত্মপ্রযত্বসাপেক্ষ বিশিষ্ট যা.মনোগতি: | 
তস্তাব্রহ্মণি সংযোগো যোগইত্যভিধীয়াতে ॥” 
আত্মপ্রযত্ব অর্থাৎ যম ও নিয়মাদি ক্রিয়া সাধন! সাপেক্ষ যে, 
সব্ধ গুণপুষ্ট1] মনোবৃত্তি, তাহারই সহিত পরব্রহ্দের যে সংযোগ 
ভাব তাহাই যোগশব্বে অভিহিত হৃইয়। থাকে; স্থৃতরাং ষে 
সাধক এইবপ বিশিষ্ট ধর্শাক্রান্ত, তিনিই যথার্থ ফোগী হইতে 
পারেন। কিন্তু সাধনায় অবহেলা বা আলস্য, তীব্র ব্যাধি, 
গুরু ও শাস্মবাকো সংশয়, অবিশ্বাস, গ্রমাদ, স্থানসংশয়, 
অনবস্থিত-চিত্ততা, অঅন্ধা, ভন্তি হীন, ভ্রাত্তিদর্শন, ছুঃখ, 
দৌশ্নস্য, ধূমপানাদি মাদকদ্রলা বাবতার ও বিষয়'লে কতা 
প্রভৃতি ছ্বাব! চিত্ত দ্রষিত হয়, সে কারণ তাহ! 'যাগের অন্ররায় 
বলিয়া জানিবে। 
যোগের ও সাধনাসিদ্ধির বিদ্বকর বিষয় সম্বক্ষে,। শাস্ত্রে 
আরও উক্ত আছে £-- 
"“অত্যাহার: প্রয়াস প্রজ্ল্লে! নিয়মগ্রহঃ। 
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়ভির্যোগ বিনশাতি ॥” 
অধিক ভোজন, পরিজ্মভনক বর্খ) বহুবাব্য গুয়োগ, 
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নিয়মগ্রহ (অর্থাৎ প্রভাতে শতল্ভলে অবগাহল। রাহিতে 
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তল রিল গেটের 


অধিক ন্মাহার।দ্দি কার্য, ফল ভোজন) বহুজনসদ্গ ও চাপগ্্য ই 
ছন্চীও যোগ বিস্বকর। 
যোগাভ্যাসকালে নিয়লিখিত বিষয়গুলিও যথাসাধ্য বল্জন 
কর কর্তব্য £-- 
“বহ্িন্ত্রী পথিসেবানামাদৌ বর্জনমাটরে২ং 1” 
অন্তত লিখিত আছে-- 
প্ঞ্ছমেদ জন প্রাস্তং বহ্ছিত্থী শখিলেবনম্‌ । 
প্রাতং স্ানোপবানাদি কায়রেশ বিবিৎ তথা ॥% 
অর্থাৎ এই সময় অগ্নিসেবা, স্ত্রীনঙ্গ ও পধাটন বঙ্জছন করা 
উচিৎ। ছৃর্জনের সহিত প্রণয়, বহ্ি-নেবা, স্ত্রীসংসর্গ, পর্য্যট ন, 
প্রাতঃক্সান ও উপবান, বা ফল তোক্সন, ঘে কোনও বিশেষ 
কষ্টকর শারীরিক কর্ম পরিত্যাগ কর! বিধেয় । সাধক যত্বসহ- 
কারে এই যোগান্তরায় গুলি হইতে দূরে অবস্থান করিবেন । 
বরং ইহার পরিবর্তে নিক্নলিখিত যোগসিদ্ধিমূলক নিয়মে 
স্ব করিবে। 
উৎসাহাৎ সাহসাদ্ৈরধ্যাত্রত্ব জ্ঞানাচ্চ নিশ্চয়াৎ । 
জনসঙ্গ পরিত্যাগাৎ ষড় ভির্যোগঃ প্রপিদ্ধতি ॥” 
অর্থাৎ উৎসাহ, সাহস, ধৈর্ধা, তব্বজ্ঞান, নিশ্চয়ত1 বা শান্তর 
অথব! গুক্ধপদেশে অঞ্চল বিশ্বাস, অন্ধ! এবং জনসঙগত্য।গ, এই 
ছয়প্রকার নিম্ষ হইতে সম্থর যোগপিদ্ধি লাভ হইয়া! থাকে । £ 
যাহাহউক, পূর্ব্বোক্ত অষ্াপূর্ণ যোগমধ্যে যম” ও “নিয়ম 
নিরস্তর অবলম্বন করিয়া চিত্তকে ক্রক্মপ্রবণতার উপযুক্ত করা 
যোগাধিকারীর একাস্ত কর্তব্য । প্রথমখণ্ডে যম ও নিয়মের 
যে দশ দশ বিধ শাস্ত্রীয় উপদেশ কখিত হইয়াছে, পাঠকের তাহ 
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অবশ্যই স্মরণ আছে, কিন্ত সাধারণ গৃহী যোগাকাঙ্ষী দিগের 
পক্ষে তাহা! যথাযথ পালন কর] নিতাস্ত লহজসাধ্য নহে; অবশ্য 
যাহারা বৈরাগ্য ব| সন্ত্রাসপথাবলম্বী তাহারা অনায়াসেই সেই 
সকল বিধি পালন করিতে পারেন। সেই কারণ গৃহস্থ সাধক- 
দিগেব পক্ষে "যোগাপদ্েশেশ লিখিত আছে £-- 
*এতে যমা: সনিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চ প্রকীন্তিতা | 

অর্থাৎ “যম ও “নিয়মেব পাচ পাচটী করিয়া বিশেষ বিধান 
উক্ত হইয়াছে । ১ ত্রঙ্গচর্যা, ২। অহিংসা, ৩। সতা, ৪। আন্ত 
ও ৫। অপরিগহ, অথাৎ বাসনাসহকারে ইক্ছরিয়পঞ্চকদারা রূপ, 
রম, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্াতক ভোগ্যবস্তসমূহ গ্রহণ না করা, 
কাম়মনবাকো কাহাবও প্রতিহিংসা না করা, সদা মতাপথে চলা, 
অন্তরে সত্যপ্রতিঠা করা, অপহরণ ও অসৎ অভিপ্রায়ে অথবা 
অসৎ লোকের দত দান গ্রহণ না! করাই ষম বা সংযম সাধনার 
উপায় বলিয়া শাস্সের আদেশ । এই সংযমের অভাঁস বা 
নিষ্কামভাবে এই বিধি অবলঙ্বন করিয়া, ক্রমে চিত্ত রক্গগ্রবণতার 
উপযুক্ত করিতে হইবে । এইরূপ নিয়মসন্বন্ধে নিত্য একই 
সময়ে ১1 গুরুনিদ্দিট সাধনক্রিয়া, যে কোনও ভগবদ ২। পাঠ, 
৩। শৌচ, ৪। সন্তোষ ও ৫। ভগবচ্চিস্তা এই পাচটা নিয়ম পালন 
কবিতে সর্ধদ চেষ্টা করিতে হইবে । মোট কথা, যোগাভ্যাস- 
কালে সাধক সাধামতে সংযমী হইবে ও যথাসম্ভব আলম্তাদি 
পরিহারপূর্বক ব্রহ্ম বা ব্রঙ্গশক্তির গুণ ও বিভূতি চিন্তায় চিত্ত 
নিয়োজিত বাখিবে | ('পুজাপ্রদীপে"-ংখ উল্লাসে 'ব্রদ্দের গুণ ও 


 'পুরশ্চরণপ্রদীপে-(আষ্টাঙ্গ যোগ বিধির আন্তগাঁ-- 'ঘষ+ এনিষ্ম” ও 
শিবোক- “যম, 'নিয়ম') অংশ দেখ। 
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বিভূতি পূজা” দেখ |) দিবা রাত্রির মধ্যে শ্বপ্র বা জাগ্রত অবস্থায় 
সকল বিষয় ও সকল বস্তুর মধ্যে সততঃ সেই মহাপ্রক্কত্তির লীলা- 
রহশ্ড অচ্ুসন্ধান কছিতে হইবে । স্থাবর, জঙ্গম, জীব, জনক, 
কীট, পত্ঙগ, সব্মলের মধ্যেই মহামায়ার যে জবকলীল! নিয়ত 
সংঘটিত হইতেছে, যনোযোগসহকারে তাহা উপভোগ করিতে 
হইবে । জীবের সুখ, দুঃখ, হাসি, ভ্রম্দন, ভয়, ভ্রান্তি, ক্রোধ, 
শাস্তি, দয়। ও শমাদি সকল ভাবের মধ্যেই যে, লীলাময়ীর 
অপুর্ব লীল৷ নিত্য গুকটিত হইতেছে, মনোযোগ-সহকারে তাহ! 
পরিদর্শন করিতে হইবে । একবারমান্র নহে--স্ততঃ তদগত- 
ভাবে সেই সপ্তসতী চও্ডীর দেবীমাহাত্্য চিন্তা করিয়া তদ্পদে 
মনে মনে গ্রণত হইতে হইবে । এই কথাগুলি, কথায় বল 
যত সহজ, কাধ্যে পরিণত কর তত সহজ নহে, তবে নিতাস্ত 
কঠিনও নহে, কেবল একাগ্রভাবে অভ্যাস-সাপেক্ষ ; কারণ মানব- 
চিত্ত সততঃ নানাভাবে উন্মত্ত ও উদ্ভ্রাস্ত-- একভাবে চিত্র প্রায় 
স্থির থাকে না। ইন্রিয়-পঞ্কের অবিরোধপথে কত বিভিন্ন 
ভাব যে, চিত্তের সমীপবত্তী হইতেছে, তাহার স্থিরত। নাই, 
কিন্তু পূর্বোক্ত যম বা! সংযমের বলে যদি সেই সকল ইস্জ্িয়- 
গ্রাহভাব নিষামভাবে চিত্ডের নিকট লইয়া যাইতে পার! যায়, 
তাহা হইলে তাহাদের ছার! চিত্তের সহসা বিকার কখনও সম্ভবপর 
হইবে না। মোট বথা, যম ও নিয়মকপী ছুইটী বজ্জা চিত্বের 
মুখে আবদ্ধ করিতে হইবে, তাহা হইলেই চিত সাধকের আয়ত্ত 
হইবে, নতুবা চিত্ত উদ্দাম অঙ্শের সায় ষদৃচ্ছা গমন করিবে । 
পূর্বেও বলিয়াছি, এক্ষণে পুনরায় বলিতেছি, চিত্তটীকে সর্কক্ষণ 
যম ও নিয়ম-সহযোগে ঠিক একটা দিগ নিণয়ধ্ বা বম্পাসের” 
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কাটার ন্যায় গ্রশ্তত করিয়। লইতে হইবে । “কম্পামের" কাটা 
যেমন সামান্ত আন্দোপন মাত্রেই নডিয়া যায়, এদিক ওদিক 
খুরিতে থাকে, কিন্ত একট স্থির হইলেই তাহার নিজ-ধন্ে 
অথনি উত্তরমুখী হয়! দাড়াইয়| পড়ে, সাধক সাংসারিক-আধর্তে 
চিত্ত-বিক্ষেপক উপাদান-সংঘর্ষে যখনই বিচলিত হইবে, তখনই 
তাহার মনোময় কাটাকে স্বীয় লক্ষ্যের দিকে স্থির করিবার জন্থ 
সেই চিত্র-বিক্ষেপক উপাদান্-বস্ত ব। তাহার ক্রিয়ার মধ্যে 
মহামায়ার লীল।-বৈচিত্র্য চিন্তা করিবে। সেই ভাব-প্রবণ 
উপাদান যেমনই হউক ন|। কেন, সং, অসং, যাহাই হউক না 
কেন, তাহার গুণা গুণ বা ক্রিয়ার মধ্যেও যে, মহামায়ার ক্রীড়া! 
স্প্টীভূত রহিয়াছে, তাহারই ভাবনা করিবে, তাহারই মধ্যে 
প্রতাক্ষ ওগবচ্ছক্তি 'অন্তধাবন করিবে , ম্নকে ক্রহ্গপ্রববতার 
ভাবে অগ্রপ্রাণিত করিবে । চিত্ত তাহাতেও সংযত না হইলে, 
ক্রুণভানে মহাপ্ররুতির নিক তখনই চিত্ের সদেচ্ছ! প্রার্থনা 
করিবে , তাহা হইলে, চিত্ত আর বিচলিত হইবে না। ক্রমে 
এইরূপ প্ররুতিসাধনাসহযোগের চিত্ত সহজে বশীভূত ও ব্রহ্ষ- 
প্রবণতা লাভ করিবে । সাধকের এই বিচিত্র সাধনা, যোগণদীক্ষা- 
ডভিষেকের শ্রেষ্ঠ কাধ্য বলিয়! যেন সর্বদ। স্মরণ থাকে । এইভাবে 
বহিমব্বী চিত্তকে ক্রমে অস্তমূধী করিয়া আনিতে পারিলে, তবে 
চি্তবুত্তি নিরোধ কর। সংজপাধ্য হইবে, তবেই চিত্ব একাগ্র 
হইয়া জীবাত্মা-পরনাত্সাব মিলনসাধনে সমর্থ হইবে; নতুবা 
কেবল নাক টিপিয়! বা দম-আটকাইয়া বসিয়া থাকিলেই যোগ 
হইবে না, অপিচ চিত্ত কখন ঘরে, কখন বাহিরে, কখন মধুভাণ্ডে, 
কখনও বা অন্যত্র অবাধে বিচরণ করিবে । 
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স্থতরাং সাধক, ত্রহ্ষশক্তি জগন্মাতার এই গুণ ও বিভৃতি 
সাধনায় বখই অবহেলা ঝরিবে না। পুনরায় বলি--*পুক্ঞা- 
প্রদীপে”-'ব্রক্ষের গুণগবিভূতি পুজা ভাল করিয়া বুঝিতে যত্ত 
বর। এ সবল কেবল পুথীগত বিছ| নহে, সাধনার ক্রিয়া 
সিদ্ধ-তত্ব, €রুমণ্ডলীব সিদ্ধ ও গুপ্ত উপদেশ। *ও সব জানা 
কথা” বলিয়া উড়াইয়া দিবে না, উহাই এখন কায়মনে 
সাধককে প্রতিপালন করিতে হইবে। প্মাতবৎ পরদাবেষু” 
ইহাও শুধু কথার. কথা হইয়া দাড়াইয়াছে, তাই “ঠাকুর” বলিতেন 
প্রত্যেক বম্বীমুত্ি দেখিড়াই কি তোমার গর্ডতধাররিণী জননীকে 
স্মরণ পড়ে? যদি তা হয়, তবে নিশ্চয়ই তুমি অনেকট। 
অগ্রসর হইফ়াছ ধলিতে হইবে, তোমার চিত্ত ত্রদ্ষগুবণতার দিকে 
হেলিয়। পড়িয়াছে, এখন যোগসমাধি তোমার সহজ-লভা হইবে ; 
আর যদি তাহ] না হইয়া থাকে, তবে কি বালিক1, কি যুবতী, 
কি বৃদ্ধা, সে মৃদ্ি স্থরুপা, কুক্ধপা বা যেমনই হউক, সে হিন্দ, 
বন বা অতি হীনবর্ণসন্ভৃত1 অথব1 সতী কিম্বা সমাজের চিবস্বণা 
কুলট1 হউক--তাহাঁকে বিশ্বগুসবিনী জগজ্ঞননী মাহামায়ারই 
এক বিভতি, মায়া বা রূপ বলিয্! চিন্তা করিবে ও মাতুজ্ঞানে 
মনে মনে তাহাকে গুণাম করিবে । মাতৃ-সাধনায় কেবল 
ভোগ্যা কামিনী অনেক সময় পরিত্যজ্যা হইলেও, সকল কামিনীই 
সর্বদা মাতৃবৎ পৃজ], বিশ্বগ্রক্ুতির এই “বিভূতি' এবং পূর্ববর্ণিত 
তাহার «গুণের? উপাসনা সত্তই মনোমধ্যে জাগরুক রাথিয়। 
সংসারের যে কোন কাধ্য »ম্পন্ন করিয়া যাইতে গারিলে, দেখিবে, 
অচিবকাল মধে) চিত্তের সেই হহিমুধী ভাব ক্রমে সন্থচিত হইয়া 
অস্তমুী হইয়াছে। পূর্ববরণিত যম-নিয়ম ও এই "গুণ-বিভূতি? 
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সাধনায় চিন্ত যত সহজে ব্রদ্গ-প্রবণ হইয়। যোগাঙ্গের পরবর্তী 
অন্থান্ত ক্রিয়া সকলের সহায়তা করে, তেমনটী আর কিছুতেই 
হয় না। স্থতরাং গৃহী, সাধু বা সন্ত্যাপী সকলেরই এই সকল 
নিয়ম অতি মনোযোগলহকারে পাপন কর] কর্তব্য ।” 

আসনের কথ! 'সাণনপ্রদীপ* ও জ্ঞান প্রদীপের মধোও বলা 
হইয়াছে, পর্ণাভিষেকের সময় হইতেই সাধক ৫সইরূপ যে কোন 
মাসনের যেরূপ বাবস্থা করিয়। কাধা কবিয়া আসিতেছে, এখনও 
সেই সকল আসন বিশেষ উপবোগী হইবে, তবে যোগ সম্বন্ধে 
আরও উচ্চ অধিকার পাইবার অহকৃল দুই একটী আসনের 
কথা বলিবার আছে। তাহ। যথাসময়েই উক্ত হইবে, কারণ 
সে সকল বিধি বিভিন্ন মুদ্রাক্ুপে সাধকের অন্তর-ক্রিয়ার সহিত 
অনেকটা সংজড়িত এবং যোগানষ্ঠানের সহায়ক ভিন্ন ভিন্ন 
প্রক্রিয়া-সহবোগে রচিত । 

যোগমার্গ যে, চারিভাগে বিভক্ত, তাহ! পূর্বে উক্ত হইয়াছে। 
মন্ত্র হঠ, লয় ও রাজ, যোগ্র এই চতুর্ব্িধ প্রক্রিয়া । 
“জ্ঞান গ্রদীপের” ১ম ভাগে মন্ত্রযোগাদি চতুর্বধ যোগের বিভিন ম্বরূপ 
বা অঙ্গ ওবিস্তত রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। সাধক তাহা ভাল করিস! 
দেখিয়া লইবে । এ স্থালে সংক্ষেপে এই মানত বলি যে, জীবের 
অস্থঃকরণ সাধারণতঃ চারি অংশে বিভক্ | তাহা যথাক্রমে “মন' 
“বুদ্ধি”, “চিত্ত” ও “অহঙ্কার নামে কথিত। জীব ব| সাধকমাত্রেই 
'অস্তঃকরণের এই চারি অঙ্গের মধ্য দিয়! ক্রমশ: আত্মোন্তি দ্বারা 
চিত্তের বৃত্তিসমূহের নিরোধ বা লয় বিধান পূর্বক পরমাত্মার 
সহিত যোগযুক্ত হইয়া জীবদ্ুকি লাভ কৰিতে পারে । এই 
অস্তুঃকরণ আবার স্থুল, হুন্ত্ ও কারণ-দ্েহের সহিত এমন নিগুঢ় 
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সন্বন্ধযুত্ত যে, যোগপুষ্ট দৃষ্টি ব্যতীত তাহা সহজে বোধগমা হয় না, 
কিন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি চিন্তাদ্ধারাও তাহার কথঞ্চিৎ আভাস অন্থভব 
করিতে পারে । সাধারণ জীব সক্ক্ষণই স্থুলদেহাত্মবুদ্ধিসম্পনন, 
স্থলদেহ ব্যতীত সুশ্মদেহ ও কারণদেহও যে, তাহার সহিত 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে, তাহ! তাহার] ভাবিতে পাবে 
না বা সেজ্ঞান তাতাদের নাই ।' কিন্তু যোগাভিলাষী ব্যক্তির 
সে জ্ঞান থাক। আবশ্যক ব। গুরুক্ুপায় তাহার জ্ঞানান্রশীলনে 
যত্ব কর! কর্তব্য । তাহা না হইলে মন্ত্রাদি যোগতত্ব ঠিক বুঝিতে 
পারা যায় না । 

যাহা হউক মস্ত্রযোগ যে প্রধানত: জীবের মন লইয়াই 
সাধনার বিশেষ সন্বন্ধযুক্ত, তাহা! বলাই বাহুল্য । যাহা দ্বারা 
মন ত্রাণ বা লঘ প্রাপ্ত হয়, তাহাই “মন্ত্র 7 শ।স্স বলিয়াছেন £-- 

“মন্বজপান্মনে।লয়ো মন্ত্রযোগঃ ॥" 

অর্থাৎ মন্ত্রঞ্প করিতে করিতে যে বিধানের দ্বার! মন সেই 
মন্ত্রামক দেবতায় ব। নামরূপম্য় ভগবানে লয় হইয়! যায়, 
ভাহাই এমন্ত্রধোগ'। নানারূপাত্সক লৌকিক বিষয়েই জীবকে 
বন্ধনযুক্ত করে ব৷ অবিগ্যাপ্রধন নামরূপাত্মক প্রকতি-বৈভব বশত: 
সীব সতত অবিদ্া গ্রস্ত হইয়া থাকে; হৃতরাং মাধক নিজ নিজ 
সুশ্মপ্রকৃতি ব! প্রবৃত্তির গাত অন্তসারে অলৌকিক ব। আধ্যাত্মিক 
লক্ষ্যযুক্ত সেই নামময় শব্দ বা মন্ত্র এবং ভাবময় রূপ অবলম্বন 
করিয়। যে যোগক্রিয়ায় অবিগ্ভাপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, 
তাহাই যোগচতুষ্টয়ের মুলরূপ 'মন্ত্রযোগ? । এই যোগ কেবলই 
ভাবময়। সেই ভাবযোগেই অভীষ্টদেবতার নাম ব1 মন্ত্র ও 
তাহার অলৌকিক বিশ্বা'ত্বক স্থুলরূপের ধ্যানদ্বারা যে সমুদয় 
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সাধন করিতে হয, তাহাতেই সাদ্দকের মনোবুত্তি লয় হয়, তাহাই 
মন্ত্রযোগ? | 

এইরূপ উচ্চ অধিকারের সাধক নিজ স্থল দেহের উপর 
মুদ্রাদির হঠক্রিয়া বা বলপ্রয়োগপূর্বক সুম্ত্র বা “তিজস' দেহের 
বোধ সহ অভীষ্ট দেবতার হুক্্তেজাত্মক ব৷ জ্যোতিশ্ময় স্বরূপের 
ধ্যানছ্বার। যে সমুদয় ক্রিয়া! সাধন করিতে থাকে, তাহাতেই তাহার 
বুদ্ধিবৃত্তি লয় হয়, তাহাই হঠযোগ। 


এই ভাবে উচ্চতর সাধক নিজ হুশ দেহেব অন্তর্গত অভীষ্ট 
দেবতাত্মক “তেজোচৈতন্যময়' সত্তার কেন্দ্র খা মধ্যবিন্দুর 
হুক্্তর স্বূপের ধ্যান দ্বার যে সকল লয়াদি ক্রিয়। ফরিয়! থাকে, 
তাহাঁতেই তাহার চিতুবৃত্তিনিরোধ ব| ক।রণদেহে. তাহ! লয় 
প্রাপ্ত হয়, তাহ।ই 'লিয়যোগা । 

অনন্থর উচ্চতম সাধক নি কাবণ দেহের অভিমানী আত্মু। 
প্রাজ্ঞ'রূপের হুক্ম হম স্বরূপ প্রকৃত অহঙ্কার বা যাহা অবিদ্ঠঃ- 
সলিলে ত্রহ্ম-প্রাতিবিষিত অহংভাবরূপ 'অস্পিতাত্সক' অভিমান- 
যুক্ত জ্ঞান, পরমাহ্থার ব| “তৎ বস্ততে সম্পৃণ মিলাইয়! দিবার 
উদ্দেশে যে সকল অন্তিম ক্রিয়। বিধান করিয়া থাকেন তাহাই 
রাজযোগ। 

“্যড়াম্ীয়তস্্রে” শ্রীমদাশিব পঞ্চানন বলিয।ছেন,"আমার 
পঞ্চ-আনন বা পাচমুখের প্রত্যেক্টী হইতে দুই ছুইটী করিয়] 
যোগ কথিত হইয়াছে । তদ্যখ|- মন্ত্র, হঠ, ভক্তি, লয়, লক্ষ, 
ক্রি, উর ব। রাজ, জ্ঞান, বাসন। ও পরা, এই দশপ্রকার যোগ”। 
এ সঞ্পের পরস্পরের মধ্যেই কিছু কিছু সামপ্রস্য আছে, তবে 
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এই দশেরই স্থুল ও মূল বিভাগ পূর্ববধর্ণিত সেই চারিটা। 
সাধকের অবস্থা, শরীরের উপাদান ও গঠনভেদে তাহা! অবলম্বন 
করিতে হয়। উপযুক্ত যোগী-গুরুর কপায় তাহা লাভ করিতে 
পারেন। 

শ্রীসদাশিব অন্যত্। বলিয়াছেন “যোগ যেষন চতুর্ষিরধ, 
যোগী সাধকও অবস্থাভেদে সেইবপ চারি প্রকার; “মহ মাধক:, 
"মধ্য সাধক+, “অধিমাত্র সাধক ও 'অধিমাত্রতম সাধক? 1৮ 
ইন্াদের লক্ষণালক্মণ সম্বন্ধে শ্ীভগবান বলিয়াছেন ২--"যিনি 
মন্দোৎসাহী, অর্থাৎ যিনি অল্প বা সামান্তমাত্র উতৎ্সাহশীল স্থসংমূঢ়; 
অর্থাৎ উচ্চ-প্রতিভাবিহীন,। কোনবুপ অসুস্থ বা শারীরিক 
পীড়াগ্রন্ত, গুরুদূষক, লোভী, পাপাসক্ত, ধহুভোজনশীল, স্ত্ীজিত, 
চপল, পরিঅম-কাতর, রুগ্ন, পরাধীন, নিষ্ঠুর, মন্দাচার ও মন্দবীধ্য, 
তাহাদিগকে মৃদুসাধক বলিয়া নির্দেশ কর হয়। সাধারণ 
গৃহী ও সাধুর মধ্োই এই সকলের কোন না৷ কোনও লক্ষণ 
ক্রামক দেখিতে পাওয়া যায়; স্বতরাং সাধ।রণভাবে অধি- 
কাংশই “মৃছৃসাধক” বলিতে হইবে । এইরূপ ব্যক্তি ইচ্ছা! ও 
নিয়মিত পরিশ্রম করিলে দ্বাদখবৎসরে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারে । গুরুপদাভিষিক্ত যোগীর জানিয়া রাখা আবশ্যক, 
এই মুদুলক্ষণবিশিষ্ট সাধক, মন্ত্রযোগের নিম্ন অঙ্গেরই অধিকারী । 
স্থতরাং সাধনার প্রথম অবস্থায় শিষ্কে কেবল সেইরূপ কোন 
মন্ত্রযোগই প্রদান করা বিধেয়। এক্ষণে বলা বাহুল্য, শিবোক্ত 
শাক্তাভিষেক হইতে সাম্রাজ্যাভিষেক-দীক্ষা পধান্ত ক্রমোন্ত 
কেবল মন্বযোগেরই ক্রিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই কাল পর্যন্ত 
সাধক বাঁতিমত স্থুল ধ্যানমূলক, পৃঙ্জা, অন্চনা, জপ ও হোমাদি 
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হবার ক্রমোচ্চ মন্ত্রযোগ অভ্যাস করিবে 1 গুরুদেবের নিকট 
প্রত্যেক “মন্ত্রের রহন্য” ও তাহা “জপ করিবার বিধি ব। 'জপ- 
রইন্ত” * সনন্ত অবগত হইয়। মন্ত্রযোগ অভ্যাস করিলে, কালে 
সাধকের সিদ্ধি ব উন্নত যোগাধিকার জন্মিবে |" 

মধাসাধক সম্বন্ধে শ্রভগবান যাহা বলিয়াছেন, তাহার 
লারম্থ এইরূপ £--"যিনি সমবুদ্ধি বা পরিমিত-বুদ্ধি অর্থা 
যিনি খুব তীক্ষ বুদ্ধিশালী নহেন, অথচ-নিতান্ত অল্প বুদ্ধিমানও 
নহেন, যিনি শ্বাভাবিক ক্ষমাশীল, পুণ্যাকাজ্জী, প্রিয়দর্শা, 
প্রিয়বাদী, কোন কাধ্যেই বিশেষভাবে লিপ্ত নহেন, তাহধাকেই 
'মধ্যসাধক' বল! হইয়া থাকে। ঈদৃশ সাধকবৃন্দকে মঞ্্র সাধনার 
পর উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া “মন্ত্র ও আংশিক লয় যোগ-যুক্ত 
হঠযোগেব” অধিকার প্রদান কবিবেন, অর্থাৎ আবশ্টক হইলে 
মসতরযোগের সঙ্গে সঙ্গেই লযযোগের প্রাথমিক বা কোন কোন 
মুদ্রাদি ও হঠযে।গ সাধনার অশ্য(স কর।ইবেন, এবং উপযুক্ত বোধে 
উত্বোত্তব হঠগপ্রধান লয়যোগের উচ্চতম অনুষ্ঠান প্রদান 
করিবেন ।” ৃ 

অনন্তর অধিমাত্র-সাধকের লক্ষণ বর্ণনায় শ্রীপদাশিব 
বলিয়াছেন--“ধিনি স্থিরবুদ্ধি, মহাশয়, দয়াশীল, ক্ষমাবান, 
সত্নষ্ঠ, শৌর্ধযশালী, লপ্নযোগ অ্ধাধুক্ত,। গুরুপাদপদ্ম-পুজা- 
পরায়ণ ও সতত যোগাভ্যাসনিরত, এইবূপ ব্যক্তিকেই অধিমাজ্ত 
সাধক বল! হৃহয়! থাকে । ছ্য়বৎসর কঠের ও রীতিমত 
পরিশ্রম করিলে এরূপ ব্যক্তি যে কোন সাধনায় দিদ্ধিলাভ করিতে 
পারে | ক্রিয়াবান বিচগগণ গুরু এইরূপ বাক্তিকে সঙ্গোপাঙ্গ 


» পিস সপ শা শািপাশাীপিসপীশীটি শশী সপ পপ শিপ ৭ সা 
শসা সস্্ স্পীশিশসপ 7 শ্পা শী 


+ 'পুবন্চরন প্রদীপ এ পুজা প্রণাপ্যাদ গ্রন্থ দেখ। 
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শন 


হঠযোগ সহ উন্নত লয়যোগ প্রান করিতে পারেন । কিন্ত হঠযোগ 
সম্বন্বীম অধিকাংশ ক্রিয়াকলাপ, যেরূপ কঠিন, তাহাতে বর্তমান 
সময্বের অনেক ব্যক্তিই তাহা সাধন করিতে অসমর্থ হইবে 
বলিয়া বোধ হয়। যথেষ্ট কঠোর' পরিশ্রমী, তপঃপবায়ণ ও 
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচধ্যপুষ্ ব্যক্তি ব্যতীত ইহার সাধনা সাধারণের পক্ষে 
সম্ভবপর নহে। বিশেষ বাল্যাবস্থা হইতে ধাহার। ত্রদ্ষচারী, 
সাধু বা সগ্যাসাশ্রমী, জিতেক্দ্রি্ ও যোগনিরত, তাহারাই 
হঠঘোগের সম্পূর্ণ অধিকারী বল! যাইতে পারে। অর্থাৎ 
তাহাদের স্ুল শরীর বশীভূত করিয়া সুস্্ম শরীরেরই সাধনোন্নতি 
করা কর্তবা। উপযুক্ত গুরু শিক্কের অবস্থা ও সাধন-ন।মথ্য 
বুঁঝয়! অন্ান্ত যো'গক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠযোগের কোন কোন 
বিশেষ এয়া যাহ] অন্ত যোগতয়ের বিশেষ লয়যোগের সহায়ক 
ও সম্পকথুক্ত তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন ।& 








অতঃপর 'অধিমাত্রতম সাধকের 'লক্ষণ-বর্ণনায় শ্রীঙগবান 
বলিয়াছেন, _"খিনি মহাবীধ্য॥। মহোৎসাহসসম্পন্ন। মনোজ, 
শোধ্যশালী, শাস্ত্রবিদ, অভ্যাপশীল, মোহ্শূন্ত, নিরাকুল, নব- 
যৌবনসম্পন্ন, মিভাহারী, বিক্ষিতেন্দ্রিয। নিভীক, বিশুদ্ধাচার, 
সুদক্ষ, দাতা, সকলের প্রতি অন্থকৃল, সর্ববিষয়ে অধিকারী, 
স্থিরচিত্ব, ধীমান, যথেচ্ছ স্থানাবস্থিত, ক্ষমাগুণসম্পন্ন, হুশীণ, 
ধম্মনিঠ, গুপ্তচেষ্ট, প্রিয়দ্দ, শান্ত বিশ্বাস-সম্পন্ন, দেব-গুরু- 
পৃজাপরায়ণ, জনসঙ্গ-বিরক্ত, মহাব্যাধি পরিশস্ত, অধিমান্র অর্থাৎ 
সকল বষয়েই সকলের অগ্রণী এবং ব্রতজ, এইরূপ ব্যক্তিই 


ক “্তানপ্রদীপ” ১ম ভাগে হঠ ও লয় যোগ” দেখ। 
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অধিমারতম সাধক বলিয়া উক্ত হইয়া! থাকেন। এক্সরপ সাধক 


যে, সর্বযোগ সাধনেই সমর্থ বা ক্রমোন্নত যোগনাধনাপথে 
উচ্চতম সকল যোগেরই অধিকারী তাহাতে কিছুমাকর সন্দেহ 
নাই। ' 

পূর্ধ্ব অনেকস্থলে উক্ত হইয়াছে, সাধক জন্ম জল্মাস্তরের 
সাধনায় মুক্তিণাত করিতে পারে । প্রথম মন্ত্রযোগ, পরে হঠ- 
ষোগ, ক্রমে লযমযোগ ও অন্তে রাজযোগের অধিকারী হইয়। সকল 
সাধকই একদিন জীবনুক্ত ভাবে ব্রদ্ষমন্দর্শন লাভদ্বারা কৃত- 
কতার্থ হইতে পারেন । কোঁন যোগ-সাধনায় আঞ্জই ফল লাভ 
হইল না বলিক্প। ব্যতিব্যস্ত, ধোগাহুষ্ঠানে সন্দেহ ব1 তাহাতে 
আংশিক বা একেবারে বীতশ্রদ্ধ হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত 
নহে। ধার শান্তভাবে কেবল গুকনিদ্দিষ্ট সাধনার কন্ম করিয়! 
যাইতে হইবে । ইহা পূর্চেও বল! হইয়াছে । সাধনা যেমন 
বা ধতট্ুকৃই হউক ন কেন, তাহার ফল অবশ্যই আছে, সাধকের 
এ ধারনা যেন চিগদিন বদ্ধমূল থাকে, নডুবা নিদ্ধির-পক্ষে অন্তরায় 
হইবে। 

যোগেব অন্তরায় ব! চতুর্ধিধ বিস্বকর-বিষয়সমূহও যোগীর 


পূর্ব হইতে জানিম। রাখা আবশ্যক । «সাধনগ্রদীপ”ও পুরশ্চরণ- 
প্রদীপ স।ধনা্তবুন আহীর্ধ্যা্দি বর্ণনা এবং ইতংপূর্ববেও বহুবিষয় 
উক্ত হইনাছে। মোঞ্কামার্থী সাধক তাহ] পুনরার মনোযোগ 
দিয়া পাঠ করি-বন। . তথ্যতীত আরও কয়েকটা খিবোক্ত বিষ 
প[ঠকগণের অবগতির জগ্ত এ স্থলেও উদ্ধত হইতেছে" । শ্রীঈশ্বর 


বলিতেছেন, £-৮ 
“হে দেবি! মোক্ষপ্রাপ্তিবিষয়ে সাধকের যে চতৃর্ধিধ বিশ্ব 
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চি ০ 


সচরাচর উপস্থিত হয়ু, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর,__ 

(১) ভোগবিস্ব £--এই বিস্বগুলির মধ্যে বিষয় সম্ভোগই 
মুক্তিপথের প্রধান কণ্টকম্বরূপ জানিবে, বিশেষতঃ নারীসম্তোগ, 
উত্তম শয্যা, মনোরম আসন, রমনীয় বস্ত্র ও ধন 
সঞ্চয়, এই গুলি মুক্তিপথের বিড়স্বনাম্বরূপ । তাম্থুল, যে কোন 
মাদক দ্রব্য, ভোক্ষ্যভোজ্যাদি, যান, বাহন, রাজ্য, এশ্বধ্য, বিভূতি, 
স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি মূল্যবান ধাতু, রত্ব ও অলঙ্কারার্দি সংগ্রহ, 
নৃত্য গীতাদ্দি দর্শন ও শ্রবণ; পাগ্ডিত্য এবং বেদাদি শাস্ুজ্জ 
বলিয়া অভিমান । স্ত্রী, পুত্র আত্মীয় প্রভৃতি পূর্ণ সংসার ও আসক্ত- 
ভাবে লৌকিক বিষয়কায্য পরিদর্শন, এই সকলও মুক্তিপঞ্থের 
বিস্রকর। স্থৃতরাং সাধ্যমতে এই সৃকল €ভোগ্য বস্ত হইতে সদাই 
নিলিপ্ত হইয়া থাকিতে হইবে । কারণ এই সমস্তই সাধকের 
প্রথম €ভাগরূপ বিদ্ব। অতঃপর ধম্মপূপ বিঘ্ন কথিত হইতেছে, 
অবণ কর। 

(২) ধণ্মবিত্ব £--প্রাতঃস্সান প্রভৃতি বেদবিহ্িত স্নান, 
স্বলপূজ/ব্রতাদি মন্ষ্ঠান[থক্য, পিয়ত অতিথিসেব। প্রবৃত্ত, হোম, 
যক্জ, সকাণ ব্রত, উপবাস, নিষম-ধারণ, মৌন, সতত হাশ্্রথনি গ্রহ- 
কর ক্রিয়াদি, ধ্যেয়তা, সর্বাবস্থায় স্থুলধ্যান, সতত-সকাম 
মন্ত্রজপদি, দান, সর্বত্রধ্যাতির ইচ্ছা, বাপী, কূপ, তড়াগ, সরোবর, 
প্রঃসাদ, উদ্ভান, কেলিমণ্ডপ প্রন্থতি নিশ্বীণ ব। তাহার নিম্মাণ- 
কল্পনা, তীথপধ্যটন ও বিষয়-পথ্যবেক্ষণ, এই সমস্ত ধন্মবিস্বকূপে 
বিরামান হইলেও অর্থাৎ ধম্ম ব। পুণ্য-সঞ্চয়ের অভিলাষে 
এই সকল বিষয়ে বাহুল্য ব1 বাড়াবাড়ি করা, মোক্ষকামার্থীর 
পঞ্গে দ্বিতীয় 'ধশ্মবিস্বকর' বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 


০০০০১ 
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ইহাই ই, এ এ 


(৩) জ্ঞানবি্র :--হে বরাণনে, মুক্তি বিষয়ে যে সকল 
জানকপ বিদ্ব সঞ্চারিত হয়, তাহাও শ্রবণ কর। গোমুখাসন 
বা অন্য যে কোন আসন করিয়া, ধৌতীযোগ দ্বারা সতত নাড়ী 
প্রক্ষালনে প্রবৃত্ত হওয়!, নাড়ী-সঞ্চার-বিজ্ঞান অর্থাৎ দেহের 
মধ্যে কোথায় কোন নাড়ী আছে, কেবল তাহারই অনুসন্ধান, 
প্রত্যাহার করিবার উদ্দেশে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিরোধ 
ও লৌহশৃঙ্খল দ্বারা উপস্থবন্ধন বা লৌহকন্টকাদি ছারা চক্ষু 
ও উপস্থ বিদ্ধ কর।, বিন। প্রয়োজনে বাধু চালনার উদ্দেশে কুক্ষি- 
সঞ্চালন উপস্থীদি ম্বার! ছুপ্ধপান ও নাড়ীকম্ম অর্থাৎ বাধু ছারা 
সততই নাড়ী প্রঙ্চালন এবং ধন্ম বা শান্তের খুটানাটী বিষয় লইয়। 
সর্বদ! বুথ! আলোচন।, আত্ম প্রাধান্য বুদ্ধিবা রক্ষার জন্ত কেধল 
তর্ক-বিতগু। এই সকল তৃতীয় “জ্ঞানরূপ-বিদ্" | এক্ষণে ভোজন- 
রূপ বিঙ্কের বিষয় বলিতেছ্ছি শ্রবণ কর। 

(৪) ভোজনবিদ্ধ যাহাতে শরারে অবিরত নৃতন নৃতন 
রসের সঞ্চার হয়, এরূপ বস্তু ভোঞ্জন করা বিধেয় নহে, অর্থাৎ 
রসবৃদ্ধিকর যে কোনও আহার্য বস্ত সাধনার চতুর্থ বিত্বন্বরূপ; 
কারণ তদ্ধার। জিহ্বা মূলে স্ফীতি ও বেদন! অনুভূত হয়, সুতরাং 
তাহাতে যোগ-সাধন।য় ব্যাঘাত হইতে পারে। 

সাধনাভিলাধী পাঠক, যোগবিক্নকর এই সকপ বিষয়ে সতত 
চিন্তা করিয়! সংসারমধ্যে যথাসম্ভব নিলিপরভাবে আপনার 
গুরূপদিষ্ট কাধ্য করিয়া যাইবে | সর্বদ! ছুজঙ্জনসঙ্গ বিবঞ্জিত 
হইয়া সাধুসঙ্গে অবস্থান করিবে | যিনি-পিওস্থ বা দেহস্থ 
হুইয়। সকল রূপের আধার ব। সকল ক্ুপেই ধিনি অবস্থান 
করিতেছেন, অথচ যিনি আবার ক্প-বিবঞ্জ্রিত, তিনিই ব্রহ্ম; 


গুরুপ্রদীপ | ১৮৫ 


পিট) হটে 


সেই পরম লক্ষ্য বস্ততে চিত্ত স্থির করিয়া অর্থাৎ সেই পরমাস্মার 
সহিত জীবাত্মার মিলনপন্তৃত, যোগ সাধনাই সাধকের একমাত্র 
প্রীতিকর, এতদ্ব্তীত সংসারের অন্ত যাহা! কিছু পরিলক্ষিত 
হয়, সমস্তই মাঁয়া-বিলপিতমান্্র বুঝিতে হইবে । এই কারণ 
শরীর, ধন, এশ্বধ্য ও তাহার ভাগ অথবা লৌকিক সুখাত্ক 
বস্তসমূহ যোগীর আদৌ গ্রীতিকর হইতে পারে না। শ্রীভগবান 
তাই বলিয়াছেন £--এই আগত্প্রপঞ্চ, অরি, মিত্র ও উদাসীন 
এই ত্রিবিধ ভাবাপন্র। ব্যবহার ছ্বার| সকল বণ্ততেই এই 
ত্রিবিধভাব উৎপন্ন হইতে পারে । যেবস্তরটী স্থখদাম্ক, তাহাই 
প্রিয়; এবং যেটা স্থখদায়ক নহে, সেইটা পিশ্চিতই অপ্রিয় বা 
“অরি" অর্থাৎ শত্রু বলিতে হইবে 7; আর থে বস্থটী সুখদ্ষক নহে, 
অথব। ছুঃখদায়কও নহে, ভাহাই উদ্ামীনভাব বিশিষ্ট । প্রত্যেক 
বস্তহই একের পক্ষে মিত্র বা স্খদায়ক, অন্যের পক্ষে অরি বা 
হুঃখদায়ক, আবার কাহারও পক্ষে অরি-মিত কিহই নহে, অতএব 
উদাসীন হইতে পারে। উদাহবণন্বরূপ বল থাভতে পারে-- 
ঘেষন এক বিজরী রাজ! নিজ সৈগ্ের পক্ষে হুখদায়ক, শঞ। 
সৈন্যের পক্ষে ছুঃখবায়ক ও ভিন্নদেশীয় জনের পক্ষে উদ্সান, 
এই তিবিধভাব ধারণ করে। অথবা ধেমন এক পরমাঠ্রন্দৰী 
রমণী তাহার পরতির পক্ষে সৃখদায়িক।, কিন্তু স্বপত্বীর পঙ্গে 
দুঃখদায়িকা এবং অন্টান্থা নারীর পক্ষে উদাসীনা। এইরূপ 
জগতের সকল বস্তই ভিন্ন ভিন্ন ব্;ক্তির পক্ষে সুখ, দুঃখ অথবা 
উদ্দাপীনভাব অবলঘ্ধন করিয়া থাকে; ক্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, 
এই (মিত্র) প্রিয়, জেরি) অপ্রিয় ও উদাসীন ত্রিবিপভাব সকল 
বস্ততেই নিয়ত অবস্থান করিতেছে । এমন কি আম্মস্বরপ 
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পুক্রও উপাধিভেদে উক্ত ব্রিবিধভাব ধারণ করিয়া খাকে, কখনই 
ইহার অন্যথা দেখা যায় না। *মায়াবিলসিতং বিশ্বং* এই 
শরতি-যুক্তি অস্থসারে আধ্যারোপ (অর্থাৎ সৎবস্ত বা ব্রঙ্গের 
উপর অসত্বস্ত্র বা এই জগংকে আরোপ কর। ) এবং অপবাদ 
(অর্থাৎ ব্রক্মবস্তৃতে অবস্তরূপ অজ্ঞান ভ্রম নাশ হওয়1 ) হবার এই 
জগত্প্রপক্চ মিথ্যা বা মায়াকল্পিত জানিয়৷ পরমাত্াতে আপনাকে 
অর্থাৎ জীবাত্মার লয়-করণই যোগী-নাধকের প্রধান কাধ্য । 
তাহাতেই যোগীর চিদানন্দরূপ 'অপরোক্ষা্গভৃতি' হইতে থাকে । 
সেই উদ্দেশ্টে পূর্বোক্ত অরি ব! অপ্রিয়, মিত্র বা প্রিক্+। এবং 
উদ্ধাসীন--প্রিরাপ্রিয়বজ্জিত ভাবাজ্ক যোগ-বিদ্রকর সকল 
বস্ই, যোগী-মাধকের নিকট যাহাতে উদাসীনভাবে প্রতীত হয়, 
তাহারই অভ্যাস করিতে হইবে, অর্থাৎ সকল কশ্মশই যাহ! 
ংসারক্ষেত্ে থাকিয়া পরিত্যাগ করা সম্ভবপর নহে, তাহা 
এমনই নিলিপু ব! উদ্াসীনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে 
তজ্জনিত কোনন্ধপ সখ বা দুঃখের ছায়া যোগীর চিত্তে স্পর্শ 
করিতে না পারে। ইহাই আসক্তি-বিরক্তি বঞ্জিত প্রকৃত 
বৈরাগ্য, ইহারই যথাক্রম অভ্যাসঘ্ধার। চিত্ত পুষ্ট হইলে, পুর্ববো- 
দত যোগ-বিস্বকর কোন বস্তথারাই যোগীর হৃদয়ে আর স্থুখ 
ছুঃখের অশ্গভূতি হইবে না। ভগবান অজ্জনকেও দৃঢ়ভাবে এই 
উপদেশই দিয়াছিলেন।' তবে সাধনার সময় সেই সকল 
বিস্বকর বিষয় হইতে সাধ্যান্্সারে যথাসম্ভব দূরে আসিতে 
পারিলেই যোগীর যোগসিদ্ধি পক্ষে কোনরূপ আশঙ্কা! থাকে ন|। 
সেই কারণ ভগবান শ্রীগুরুমুখে পুনঃ পুনঃ সাধকের মঙ্গলার্থে 
এই মকল তন্ববাণীব উপদেশ দিয়াছেন । যাহাইউক সাধনকালে 
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প্রত্যেকেই এই লমস্ত বিষয়ে বিশেষ সাবদান ও মনোধোগী 
হইবে। এমন কি সাধন তজনের বিশেষ কোনও ক্রিগ্নার 
প্রতিও সাধক ক্রমাগত সম্পূর্ণ অন্ুরক্র হইবে নাঁ। সাঁধক- 
মাত্রেরই সর্ধবদ স্বরণ রাখা আবশ্থাক যে, সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্টে 
 ধত্রদ্ষজ্ঞান-লাভ', স্থৃতরাং ক্রিয়াগুলি তাহার অবলম্বনম্বরূপ বা 
গৌণউদ্দেশ্বসাধকমাত্র, এইহেতু যথাসাধ্য অনাসন্ত ভাবেই সকল 
ক্রিয়া সম্পরন করিতে হইবে । যাহাতে সেই ক্রিয়া-লবধ জ্ঞানের 
প্রতি সাধকের কেবল লক্ষ্য থাকে, তাহাই কবিতে হইবে । 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, পূর্ণাভিষেক হইতেই মন্তরযোগের ক্রিয়া 
আরব্ধ হয়। স্থতরাং এমন্ত্রযোগ"' হযোৌগচতুষ্টয়ের মবো প্রথম বা 
নিষ্স্তর নিদিষ্ট । ভগবান দত্তাত্রেয়দেব বলিয়াছেন £_ 

“মস্ত্রযোপশ্চ যঃপ্রোক্তো যোগানামধমংস্থত: | | 
অল্পবুদ্ধিরয়ং যোগঃ সেবতে সাধকাধমঃ ৪৮ 

এস্থলেও মস্ত্রষোগ অধম বলিয়। কথিত এবং মগ্রষেগ-পরায়ণ 
সাধক অল্পবৃদ্ধি বিশিষ্ট ও অধম সাধক বলিয়া উচ্চতর সাধক- 
গণের নিকট পরিচিত হয়েন। এই কারণ অনেকে মন্ত্রযোগের 
প্রতি সহসা শ্রচ্ধাহীন হইয়া পড়েন। সকলেই নিজেকে যথেষ্ট 
বুদ্ধিমান বলিয়াই মনে করেন। নিজে নিজে কেহই যে অগ্পনৃদ্ধি 
বিশিষ্ট বা নির্বোধ নহেনঃ তাহা একপ্রকার স্বতঃপিদ্ধ কথা; 
কিন্ত তাহ] বলিয়া! 'গুরুসন্নিধানে বা উচ্চ সাধকখগুলীর সম্মুখে 
(তুমি যতই কেন নানাশাপ্রঞ্ঞ বা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হও 
না) সাধনবিহনে তোমার ব্রদ্ষজ্ঞান বা ব্রহ্মবোধরূপ বুদ্ধির বিকাশ 
যতক্ষণ আদৌ না হইবে, ততক্ষণ তুমি নিশ্চয়ই অনবুদ্ধি বা 
নির্ষোধ ব্যতীত আর কি বলিব ! সে দিনও ত অনেকে প্রত্যক্ষ 
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করিয়াছেন যে, নিরক্ষর সাধক গ্রবর পরযহংসদেবের সম্মুখে কত 
দেশমান্য বড় বড় পণ্ডিত অবনতমন্তরকে তাহার মুখে তাহার 
অন্তভবপিদ্ধ দুইটা ব্রদ্ষজ্খানের কথা শুনিবার দন্ত উপস্থিত 
হইতেন! সেস্থলে সহজেই অন্যান কর! যাইতে পারে যে, 
দন্তাত্রেষদেব-কথিত “অন্পবৃদ্ধি' এই শব্দ পাঁগিত্যের অভাব 
অর্থে প্রয়োগ করা হয় নাই, ইহ। ব্রহ্গজ্ঞানাভাব-জনিত অল্প- 
বৃদ্ধি, স্বতবাং প্রথম অবস্থায় সাক মাতেই এই শব্দ সহজ-প্রযুজ্য, 
এবং সেই কারণ 'মস্ত্রধোগ' প্রত্যেক যোগাভিলাষীর পক্ষে সাধনার 
প্রথম স্তর । তাই ভক্তের মনস্কাম পূর্ণ করিবাব জন্য শ্রভগবান 
পূর্ণাভিযেকের সময় হইতেই মস্ত্রযোগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। 
সদ্গ্রর্র রুপায় সাধক তথা হইতে যথাক্রমে সামাজ্যাভিষেক 
পথ্যন্ত নামরূপাত্মক অপূর্বাভাবময় সেই মন্ত্রযোগেরই অভ্যাস 
কিয়! আনিয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও ধ্যান ও লয়যোগের 
ক্রিয়। এমনভাবে বিচ্ছভিত আছে, যাহার অভ্যালফলে পূর্বোক্ত 
ধেগাবলার নেক কাধ্য আপনাপনি সম্পন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ 
যোগাভিষেকের পর লঞ্যোগের অনেক কাধ্যই আর নৃতন 
করিয়। সাধনের প্রয়োজন হয় না। সাধকগণের স্থবিধা এবং 
অবগতির জন্ত গুরুমগ্ডলীর আদেশে ক্রমে তাহাই বর্ণিত 
হইতেছে । আধুনিক, কৌলিক-গুরুসম্প্রদায় অর্থাৎ যাহারা 
কোন দিদ্ধ গ্ররুবংশসন্ভুত এবং বংশপরম্পরায় কেবল শিশ্তকরণ 
ও “্দীক্ষা-প্রদানই” ফাহাদের এখন উপজীবিক1, তাহাদের মধ্যে 
যে সকল বাক্ির যোগাদি ক্রিয়ার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, 
তাহারা সেই পুজ্যপাদ পূর্বাচার্য ব! গুরুপরম্পরাগত এই সকল 
সিদ্ধ ও গ্প্ত উপদেশসমূহ সাপনাসহযোগে হপয়ঙ্গম পূর্বক শব স্ব 


গুরুপ্রদীপ । ১৮৭ 








উপযুক্ত শিষ্যকে প্রদান করিতে পারিবেন । তাহা হইলে প্রগ- 
জননী যোগমায়ার কৃপায় গুরু-শিষ্য উভয়েরই পরম যঙ্গল সাত 
হইবে ' শাস্ত্র বলিয়াছেন £-- 

"্নুগ্রসন্ন] মহাবিগ্যা জপাৎসিদ্দির্তবিঘাতি | 

জপাস্তক্তির্জপাস্ডুক্তিপান্মুক্তির্জপাতক্রিয়া ॥ 

জপাত্তস্ত্ং জপানশ্রং জপাদ্যন্ত্রং সুরেশ্বরি | 

জপা কান্তির্পাৎখান্তিনপাতদ্দাজপাদ্দয়া ॥ 

জঅপাতত,র্জপাৎপুন্টির্জপাদগ তি্জপান্সতিঃ | 

জপাদ্বদ্ধির্গপাল্ন্থীর্জপাজ্জাতির্জপাতস্থিতিঃ । 

জপাচ্ছান্তিরপাচ্ছাস্তিরপাচ্ছান্তিন্সংশয় ॥” 

যথাবিধি ক্রমাগত জপ করিলেই সর্ধবিষয়ে সিদ্ধিলা 

কনিতে পারিবে; কিন্তু বহু সাধক মস্ত্রযোগ অভ্যাসদ্বারা কোনরূপ 
সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। তাহার 
কারণ তাহারা অভিজ্ঞ গুরুর অভাবে জপরহশ্ত, তাহার ক্রয়! 
ও ক্রমসাধনা আদৌ জ্ঞাত হইতে পারে নাই। পূর্বপূর্বোক্ত 
অভিষেকগুলির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ক্রিয়া অবশ্যই আরম করা 
বিধেয়। পূর্ববোজ্ত ভূতশুদ্ধি, ষট্চক্র-জ্ঞান (*পূজাপ্রদীপ” দেখ) 
ও তাহার সাধন,. ত্রিলক্ষ্য প্রভৃতি মন্ত্রষোগেরই অন্তর্গত এবং 
ইহা কিয়ৎপরিমাণে সম্পর না হইলে, 'লয়যোগ” ও “উরযোগ' 
সহজে বোধগম্য হইবে না। স্থতরাং দেহস্থিত সমস্ত দেবতা! 
ও ভীর্থাদি বিষয়ে জ্ঞান ব্যতীত এই কার্যে অগ্রসর হইবার 
উপায় নাই। যোগস্বরোদয়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন $-- 

পত্রিতীর্ঘং যত্র নাড়ী কান্ত্রীপুণ্যঃ পরমেশ্বরি | 

স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নাম ধারক: ৪” 
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যে সাপক নিঙ্জ দেহস্থিত তিনটী তীর্থরূপী নাড়ীত্রয় সঙ্দন্ধে 
অবগত নহেন, তিনি নামধারী যোগমান্র। সেইরূপ ধাহার 
দেহস্থিত 'নবচঞ্র”, 'কলাধার+, গত্রিলক্ষা' ও ব্যোমপঞ্চক' সঙদ্ধে 
অভিজ্ঞতা নাই, তিনিও নামধারী যোগী ।॥ শান্্ বলিঘ্াছেন £-- 


প“ন্ব্চক্রংকলাধারং ভ্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকং | 
স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ ॥” 
এই সকলের প্রত্যক্ষ অবগতি ব্যতীত যোগের কোন 
কার্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। স্থতরাং যোগাভ্যাসীদ্দিগের 
তাহ জানা আবশ্যক । 
পাঠকের শ্বরণ থাকিতে পারে, "সাধনপ্রদীপে বা স্তর 
রহশ্চের, প্রথম খণ্ডে ইড়া, পিজল! ও নুযু্জ। এই নাড়ীন্রায়র 
বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহাই “গঙ্গা” “যমুন।' ও “সরস্বতী” নামক 
ভিনটী তীর্থ এবং সেই তীর্ঘত্রয়ের সঙ্গমস্থলকে 'ত্রিবেণী” বা 
*তীর9থরাজ' বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে । বট্চক্র সাধনায় তাহার 
বিশদ জান অবগত হইতে পারিবে । সাধারণ লোকে 'বট্চক্র' 
বলিয়াই জানে, কারণ সকল যোগ-শাস্ত্রে ষট্‌চক্রেরই বিশদভাবে 
উল্লেখ আছে, কিন্তু পূর্ববর্'ত শিববাক্য হইতে জানিতে পারা 
যায়, সাধনকালে নব-চক্রের অভিজ্ঞতা ব্যতীত সাধক পূর্ণকাম 
হইতে পারিবে না। সে নবচক্র কোনও শান্ত্রমধ্যে বিশদভাবে 
বর্ণিত নাই। গুক্মুখ-পরম্পরায় তাহ প্রচলিত রহিয়াছে । 
পরে বর্ণিত ষট্‌চক্রের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাহারও বিস্তৃত ব্যাখ্য! 
প্রদত্ত হইবে। 'জ্ঞানপ্রদীপে'-_“লয়ক্রিয়া ও ব্যাসের সাধনক্রম” 
দেখ। তাহাতে 'নবচক্রের সাধনক্রম” বর্ণিত হইয্থাছে। 


গুরুগ্রদীপ। ১৯১ 


“কলাধার, বা “যোড়শাধার* পূর্ণচঞ্ছের যেমন ষোড়শী 
কলা চিত্ত একাগ্র করিবার জন্তও তেমনি 'ষোলটা আধার 
জানিতে হইবে । তন্মধ্যে--১ম। পদাহ্্, ২য় | পাদপাঞ্চি, ওয় 
হইতে ১১শ পরাস্ত মূলাধারাদি নয়টা চক্র, ১২শ। জিহ্ধাগ্র, 
১৩শ। দস্তমূল, ১৪শ। নাসাগ্র, ১৫শ। ভ্রছ্য়ের মধাদেশ, এবং 
১৬খ। নে্রত্রয় এই ষোড়শ আধার বলিয়া উ্ হইয়াছে । 

তত্রিলক্ষা” সম্বদ্ধে যোগিগণের মধ্যে এইরূপ পরিজ্ঞাত আছে 
যে,-_মূলাধার চক্রস্থিত -স্থয়স্তলিঙ্গ' প্রথম লক্ষ্যের বিষয়, দ্বিতীয়-_ 
অনাহত চক্রস্থিত “বাণলিঙ্ঈ” এবং তৃতীয়_ ভ্রন্বয়-মধ্যস্থ আজ্ঞা- 
চক্রস্থিত “সদ'শিবলিঙ্গ বা জ্যোতিলিঙ্গ । সাধকের এই তিনটাই 
যথাক্রমে ত্রিলক্ষ্যের বিষয়। 

ব্যোমপঞ্চক বা “পঞ্চাকাশ”, সম্বন্ধে যোগিগণ বলিয়া থাকেন 
যে১-১ম। আকাশ, ২য়। মধাকাশ, ৩য়। পরাকাশ, 
৪র্থ। তত্বাকাশ এবং ৫ম। স্থ্ধ্যাকাশ। পিও-মধ্যস্থিত “শি”, 
দঅপ*, “তেজ”, 'মরুং। ও “ব্যেম", এই পঞ্চতত্বকেও পঞ্চাকাশ 
বলা হয়। আবার দেহস্থিত ন্থযুয্না-দণ্ডে “মূলাধার”, “্যাধিষ্ঠান+, 
“মণিপুর', “অনাহত” ও বিশুদ্ধ" এই চক্রপঞ্চক, ক্ষিত্যাদি পঞ্চ- 
ভূতের আশ্রয়স্থল বলিয়৷ তাহাকেও পঞ্চাকাশ বা ব্যোমপঞ্চক 
ব্ল। যায়। উচ্চতর সাধনার সঙ্গে সঙ্গে এই গুলির সহিত 
সাধকের ক্রমেই অধিকতর পরিচয় হইবে । 

ইতঃপূর্বে নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে, “ভূতশুদ্ধি' সকল 
সাধনারই মূল ও যোগসাদ্ধর সহজ উপায়। গুরুপরম্পরাদি& 
সেই অতি গুহা ভূতশুদ্ধি বিষয় সাধকগণের অবগতির জন্য 

২ক্ষেপে উক্ত হইকেছে । সাঁধনাভিলাষী ব্যক্তি মনোযোগের 
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সহিত ইহার অনুশীলন করিলে, সাধনার প্রত্যক্ষ কল ক্রমে 
অন্থভব করিতে পারিবেন। এই ভ্ভৃতশুদ্ধির সহিতই ক্রমে উন্নত 
ষট্চক্র সাধনার ক্রিয়া সংসাধিত হয়, ক্রমে সাধক তাহাও বুঝিতে 
সমর্থ হইবে। 'ষট্চক্র বর্ণনা সম্থদ্ধে পরে বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হুইয়াছে। সাধনা কাজ্জী পাঠক, তাহাও এই সঙ্গে একবার 
বুঝিয়া লইবে। পূর্ব বলা হইয়াছে, সকল সাধনারই মূল ঝা 
আগ্ঘক্রিয়। চিন্তস্থিরতা। পুজাপ্রদীপের? প্রথমেই একাগ্রতা 
মূলক চিত্তস্থিরতা সম্বন্ধে বিস্তত আলোচনা ও উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়।ছে। সাধনাকাজ্জী, তাহাও দেখিয়া বুঝিয়া লত্ত। চিত্তের 
সেই স্থিরত| সম্পাদনের জদ্য ইতঃপূর্ব্বে যম, নিয়ম ও আসনাদির 
অনেক কথ! বলা হইয়াছে ; সাধক, সেই সকল নিয়ম অনুসারে 
সাধনার প্রাথমিক কাধ্যছারা কথক্চিৎ পুষ্ট হইয়া! পুজা-অচ্ঠনা ও 
যোগসাধনার আদীভূত এই ভূৃতশুদ্ধির ক্রিয়া আরস্ত করিবে। 
যথারীতি “'আচমন', “আসনশুদ্ধি' ও অঙ্গশুদ্ধি' গ্রভৃতি সমাধান 
করিয়া শ্রীগুরর ধ্যান করিবে, যনে মনে শ্রীগুরুদেবকে অর্চনা 
করিবে; * পরে ইষ্টদেবতার চরণ-চিন্তা করিয়! অতি কাতরতভাবে 
তাহার নিকট সর্বসিদ্ধির প্রাথন! করিবে, অনস্তর “তাহার 
রুপায় নিশ্চিতই সিদ্ধি হইবে", এইবপ দৃঢ় চিত্ত হইয়া “মণিপুর” 
চিন্তাসহ কামিনী দেবীর ধ্যান ('পূজাগ্রদীপে”_দেবীর ধ্যান- 
মৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে ।) এবং তাহাতেই দৃষ্িস্থাপন 
করিবে। মণিপুর ষট্‌চন্রান্ততি তৃতীয় চক্র। এই চক্রের 
মাহাত্ম্য প্রক্কতই বর্ণনাতীত। সাধনা ব্যতীত ইহার যথার্থ 


পি 


* পুজাপ্রদীপো'-_-আচদনাদি উত্ত সমন কির তাংপর্ধা ও বিধি দেখ । 
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অনুভূতি হওয়া অসম্ভব । সাধক, দৃঢ়ভক্তিযুক্ত কম্মের দ্বারা 
ক্রমে এই সকল বিষয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। প্রথমেই 
মনস্থির করিবার যেমন সহজ উপায় মণিপুর চিস্তা, সেইবূপ 
ষট্চক্রান্তর্গত যুলাধারস্থিত কুগুলিনীকে জাগরিত করিবারও 
প্রথম সুত্র মণিপুর চিন্তা । ('পৃজাপ্রদীপে” ও “পুরশ্চরণ প্রদীপে' 
কুণ্ডুলিনী জাগরণ বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ দেখ ।) শ্রীসদাশিব 
বলিয়াছেন £-- 
"মৃণিপুরে সদাঁচিন্তাৎ মন্ত্রাণাং প্রাণরূপকং।” 


সকল মস্্রের প্রাণস্বকপ এই মণিপুর সর্বদা চিত্ত! করিবে। 
নাভিকুণ্ডের সমহ্থত্রপ।তে মেরুদপ্ান্তর্গত গুধ স্থানকে “মণি পুর, 
বলে। * তাই ভগবান আরও সরলভাবে বলিয়াছেন :--* 
প্তিসন্ধযাং মানসং যোগং নাভিকুণ্ডে প্রযত্বতঃ 1” 
সাধনাভিলাধী, নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় যত্রসহকারে নাভিকুণ্ডের 
পশ্চাতে মণিপুরে মনঃসংযোগ করিবে । “সাধনপ্রদীপে* বা 
(শ্তস্থরহপ্তের” প্রথম খণ্ডে) “মন্ত্রহস্ত? বর্ণনার প্রথমেই আত্মতত্বের 
অন্রসন্ধান বিষয়ে একটা ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছিল। পাঠক, যদ্দি 
তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাক, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, 
এই নাভিকুণ্ডই সেই শব্ধব্রদ্ধের মূল যন্ত্র। দূরে ঘণ্টার শব্দ 
হইতেছে, যে কোন শ্রোতা সেই শব্বহ্ত্র বা তাহার রেশ 
ধরিয়া তাহার অনুসন্ধানে যাইলে, অবিলম্বে সেই ঘণ্টা প্রত্যক্ষ 
করিতে পারে। ঘণ্টায় আঘাত করিলেই সহস| *ঢং' করিয়া 
এক প্রবল শব উখিত হয়, ক্রমে সেই শব বা স্বর বাযুতরঙ্গে 


ক পু প্রদীপে'_'ষটচক্র-চিত্র' দেখ । 
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আন্দোশিত হইয়া বহুদূর পর্ধান্ত শ্রবণ-শক্তিসম্পন্ন জীবের শ্রুতি- 
গোচব হইয়া থাকে । সুক্মদর্শী বুদ্ধিমান শ্রোতা সেই শের 
বিচার দ্বার! অচ্ভব করিতে পারে যে, ঘন্টার সেই শব্ধ বিকাশ- 
মাত্রেই তখনই একেবারে নিগুৰ হয় ন1। ঘণ্টা হইতে সেই 
স্বর যেমন সহদা প্রগগ্ুভাবে উখিত হয়, তেমনই বিপরীত পথে 
তাহা অতি ধীরে ধীরে হীন ব| হ্াস-প্রাপ্ত হইয়া সেই ঘণ্টার 
অঙ্গেই ক্রমে বিলীন হইতে থাকে । তাই শ্রোতা সেই শবহুত্্র 
বা তাহার 'বিনি অর্ধাৎ শরশ্ি বা রেশ? ধরিয়। ঘটার নিকট 
উপস্থিত হইতে পাবে। আম্ম-মনুসন্ধানেও সাধক সেইভাবে 
যত্র করিলে শদ-উংপত্তিৰ প্রথম লক্ষান্থান ব1 তাহার অপেক্ষাকৃত 
স্থল আধারভূমি নাভিকুণ্ডে উপস্থিত হইতে পারে । এই নাভি- 
কুশডই প্রাণক্রিয়া ব1 প্রাণের দ্বৈত ভাবময় প্রাণাপানের বা 
জীবন-মরণের সঙগমস্থল। জীব এই নাভি হইতেই জীবন ধারণ 
কবে, ব! গঞ্ভাবস্থায় এই নাঠিপখেই পরিপুছু হয়, এই নাভিই 
ক্গীবদেহের দশম দ্বার । ভগবান শঙ্করাচার্ধয এই নাভিদ্বার 
দিয়াই বহির্গত হইয়] মৃত রাজ-শরীরে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন । 
আবার প্রাণ এই নাভি পরিত্যাগ করিলেই নাভিশ্বাম হইয়া 
তাহার দেহত্যাগ হয়। স্থতরাং এই নাভিই যোগ সাধনার 
প্রথমন্থান। .জীবভূতের জীবন-মরণ ষে, নাভিতেই প্রতাক্ষভাবে 
বিদ্ধমান রহিম়াছে, তাহা সকলেরই সর্বদ! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 
ব্রাশ্ষণমান্েই গঞ্ুষ করিবার সময়-_প্রাপক্রিয়! জ্ঞাপক প্রাণ, 
অপান, লমান, উদান ও ব্যান, এই যে পঞ্চপ্রাণ * ব! পঞ্চবামুতে 





* 'জানপ্রনীপে ডন হৃ্টিকম ও তযাত্রাদি বিচার মধ্যে ১৫৪ পৃষ্ঠায় 
পাদটাকাক্স--পঞ্চ প্রাণের বিভিন্ন স্থান ও ক্রিয়া দেখ। 
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শে 





নিতা ভোজনের পূর্বে আহুতি প্রদান করেন, তাহার মধ্যে প্রাণ 
বা অপান বামুই প্রধান। দেহের উদ্ধঅঙ্গে ও উর্ধপথে গাণবাধুর 
স্থান ও ক্রিয়া, এবং দেহের নিম্পথে ও নিষ্অঙ্গে অপান বায়ুব 
ক্রিয়। ও স্থান নির্দিষ্ট আছে। যেবাযু উচ্ছাস ব! গ্রশ্বাসপথে 
সর্কদা বাহির হইয়া যাইতেছে, তাহাই গাণবাধু, পুতি শ্বাস-প্রশ্থাসে 
তাই প্রাণবাযুর সহিত প্রাণের ক্ষয় হইতেছে । ঘড়ির যেমন 
“দম্‌ দেওয়া! হইলে, যতক্ষণ সেই “দম্, বর্তমান থাকে, ততক্ঘণ 
টিক টিকৃ” করিয়া এক এক দীতে সেই দম্‌ ক্রমে খুকি যাইতে 
থাকে, অনন্তর সেই দম্‌ একেবারে শেষ হইলে, ঘড়ি আর টিক্‌ 
টিক্‌ শব করে না, অর্থাৎ সে ঘড়ি আর চলে না, বন্ধ হইয়া 
যায়: জীবের জীবনবাযু ব প্রাণবায়ুও সেইরূপ জীবের বিধি- 
প্রদত্ত গ্রাণরূপ দম্‌ বা “অজপা” ফুরাইয়া! যাইলে দম্‌ আটকাইয়া 
জীব মরিফ়াষায়। পূজাপ্রদীপে-৬৬ পু্ঠীয় 'অজগামন্ত বর্ণনার 
পাদটীকায় “'অজপার গতি” দেখ ॥। গুতিক্ষণে গশ্বাস সহমোগে 
সেই দম্‌ যেমন একটু একটু বাহির ইইতে থাকে, ঘড়িব পুনরাবৃত্তি 
বৃভিরস্তায় অর্থাৎ 'পেওুলাম? ব| দোলবের একবার এঁদক একবার 
ওদিক যাইবার মত নিঙ্ঈশ্বাস বা নিশ্বাস সহযোগে প্রাণবাযু অপান 
বাযুর আকর্ষণে পুনরায় নাভিস্থলে ফিবিয়া আসে । প্রাণবাসুব কাষা 
উর্ধামুখখখী, অপান বায়ুর কাধ্য অধংসুখী, প্রাণবায়ু যখনই উদ্ধ- 
মুখে বাহির হইয়। যায়, অপান বায়ু তখনই তাহাকে নিপ্নমুখে 
আকর্ষণ করিয়। আনে, অপান বায়ুর লিক্সহুখী শভিঘারাই 
মলমুত্র ও অধঃবায়ু প্রভৃতি নিঃসারিত হয় । যাহাহউ নাভিস্থল 
হইতে এ্াণ ও অপানের এইক্ধপ আকর্ষণ-বিকধণ চলিতে থাকে । 
অপান অপেক্ষা প্রাণবাযুর শক্তি নিশ্চয়ই আধক, সেই কারণ 
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অপান বায়ুর সাধ্যমত চেষ্টা সত্তেও প্রাণ-বাছুকে সম্পূর্ণ ধরিয়া 
বা আকর্ষণ করিয়! রাখিতে পারে না। প্রাণ প্রতিনিয়ত সবেগে 
নাসিকাপথে বাহির হইয়া সাধারণতঃ দ্বাদশঅঙ্গুলিদীর্ঘ গতি- 
বিশিষ্ট হয়, কিন্তু অপানের আকর্ষণে দশ অঙ্গুলির অধিক 
স্বাভাবিকভাবে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না) স্থতরাং 
প্রতি প্রশ্থামে ছই অগ্ুলি দার্ঘ গতিবিশিষ্ট প্রাণগতি ক্ষয় হইয়া 
যাইতেছে । সাধক, যোগবপে প্রাণায়ামসাহায্যে তাহাই 
পরিবন্তিত করিয়। ক্রমে দীর্ঘজীবী হইয়া এবং স্থপুষ্ট দেহ-প্র।ণ 
লইয়া সাধনার পথে অধিকতর অগ্রসর হইয়া থাকে | নাভিকুণ, 
এই সকল যোগ-সাধনার মৃলীভূত অমূল্য মণিরত্বন্বরূপ, প্রাপা- 
পানের প্রধান আগার ব! পুবী, সেই কারণ, ষট্চক্রমধ্যে ইহা 
“মণিপুব* * বলিয়া! উক্ত হইয়াছে । প্রাণ ও অপান জীবের 
ছুইটী অমূলা ধন, উভয়ের মধ্যে জীবের জীবন-মরণের সন্ন্ধ 
বর্তমান থাকিলেও পবম্পরে যেন ঠিক মিল নাই । যেন উভয়ের 
মধ্যে ছুই জন প্রবল পরাক্রাস্ত পালোয়ানের মত কেবল উহাদের 
'পাইতাড়া, চলিতেছে, ধপ্রাণ” যেমন গর্বভরে বাহির হইয়া 
আসিতেছে, 'অপান' অমনি তাহার পশ্চাতে আক্রমন ও 
আশ্ফালন করিতে করিতে উপরের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে, 
তাই প্রাণ যেন পুনরায় ক্রোধভরে নিয়দিকে অপানের প্রতি যেন 
অনিচ্ছাতেই নাভি পর্য্যন্ত দৌড়িয়া আসিল, অপান তখন আরও 
ছুই অঙ্গুলি নিয়ে 'নাভিছর্গের” মধো যেন আশ্রয় লইয়াছে, 
তাহ! দেখিয়া প্রাণ আবার আপনবেগে উর্ধমুখে বাহির হইতেছে, 


* গৌতাপ্রদীপে'--অক্ষুনি' ও “দ্রৌপমী' অংশ দেখ। 
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অপানও অবসর বুঝিয়া পুনরায় বাহির হইয়া অমনি ভাহার 
পশ্চান্ধাবন করিতেছে । এইভাবে গতি নিশ্বাস গ্রশ্বাসের সহযোগে 
জীবের জীবন অতিবাহিত ব1 সামান্ত সামান্য ক্ষয় হইতেছে। 
যখন বা যে মুহূর্তে গণ আর অপানের প্রতি ফিরিয়! চাহিবে না, 
সেই মুহূর্ত হইতেই জীবের 'নাভিশ্বাস আরম্ভ হইবে, ক্রমে 
গাণবামু নাভি হইতে দূরে সরিয়া আসিবে, তাই এুথমে 
নাভিশ্বীস হইতে “বগ্শ্বাস) ক্রমে 'বঠাগত, ও িষ্ঠাগত গাণ 
হইয়া, গাণবাযু জীবদেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সাধনাভিলাঘী 
যোগী এই নাভিকুণ্ডে অতি সাবধানে ঞা?থাপানের মিলন সাধন 
করিতে পারিলেই যোগের গুথম ক্রিয়া আরম্ভ হয়। রীতিম্ত 
কুস্তকছ্ছারা নাভিস্থানে বিফতবন্বণ বায়ু ধারণ করিয়া রাখিতে 
পারিলেই গ্রাণ-অপানের যোগ সহজেই সাধিত হইয়া খাকে। 
খন নাভিপদুশ্থিত মণালপথে সেই গ্রাণাপান মিলিত বৰা 
ধোগসিদ্ধ বায়ু গুহিষ্ট হইয়া “বুণ্ডলিনী” নামক জীবের শ্রেষ্ঠ বা 
জীবনী-শত্তিকে স্পন্দিত করে। এ্কৃতিরূপা মহাশক্তি তখন. 
জাগরিতা হইয়। বা টৈত্হুলাভ করিয়া সেই ফৌগিক-বাযুর 
সহযোগে সাধকের যঠচক্ত ভেদ বরিতে অএঞ্সর হন। ইহাই 
“কুগুলিনী-চৈতন্ত১ এবং ইহাই ষোগসিদ্বির গুধান কাধ্য বা 
উপায় বলিতে হইবে। (দপুরশ্চরণগদীপে-কুগ্ডলিনী-চৈতস্ত 
সম্বন্ধে অমেক কথা বল। হইয়াছে; পাঠক, তাহ1ও বুঝিযলা লও |) 
অন্ত, ঠা, লয় পল রাজ? এই চতুর্কিধ * যোগসিছিরই 
মূলকাধ্য মৃলাধারস্থিত কুগুলিনীকে চৈতস্ত করা। তাহাই 


'জ্ঞানপ্রদীপে' ১ম ভাগে চতুর্বিধ যোগ বর্ণন। দেখ। 
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হারার 


নাদসিদ্ধি বা মন্ত্রচৈতন্ত বলিয়া কখিত। সাধক, পরে তাহার 
রীতিমত অভ্যাসথার! ইহার আরও গভীরতর রহস্ত অনুভব 
করিতে পারিবে । 

নাভিচক্রে উক্ত উভয় বায়ু সতত পরিভ্রমণ করিতেছে; 
সাধক, এই বাযুর সহিত মনের একা স্থাপন কর, অর্থাৎ নাভিতে 
একাগ্রভাবে মনঃসংযোগ কর, তাহা হইলেই হঠাদি-যোগের 
ক্রিয়া সহদ্দে আরস্ভ হইবে । নাভিস্থিত বায় “মূর্যাস্বরূপ, মন 
“চন্দ্রীতিকা, সেই কারণ নাভিচক্রেই চন্দ্র ও স্র্ধের মিলন- 
জনিত যোগ" সাধিত হয়। আবার ভগবান বলিয়াছেন, 
নাভিচক্র রক্তবর্ণ '্হীবজঠ? স্বরূপ, ইহার সডিত পাও্ডবর্ণ "বিন 
শুক্রের মিলন হইলেই শিবশক্তির সংযোগ. হইয়া থাকে, তাহাই 
যোগ-সাঁধনাঁর মলশ্ত্র ॥ আসল কখা, লাভিচত্র-চভ্ভাই এক্ষণে 
ধোগীর প্রথম কার্ধা। শ্রীভগবান বলিয়াছেন £-_ 

প্নাভিসধো শ্িতোত্রক্ষা হদিমধো চ কেশবঃ | 
শহর শিরসি জয় হ্িস্তানং মুভি দায়কং ॥” 

নাভিতে বা মণিপুরচক্রে রত্ব বর্ণ ব্রহ্মা, হৃদয়ে বা অনাহত- 
চক্রে নীলমণিসদূশ বিষণ, এবং শ্িবসি কা সহশ্বারচন্রে স্বচ্ভ 
স্মটিকসদ্শ শঙ্কর অবস্থিত রহিয়াছেন। এই তিন স্বানই 
সাধকের মুক্তি-গ্রদায়ক | তাই গুরুত্রপ্ষা গুরুবিষুণ গুরুর্দেবো 
মহেশ্বররূপে" চিন্তা ও গ্রণায করিবার সময় উক্ত স্থানত্রয় লক্ষ্য 
করিবার বিধি আছে । “পৃজাগ্ুদীপে+-- ২১ পষ্ঠা দেখ। মহা- 
প্রকৃতির আদি গুণস্গাত কষ্ঠিতত্বের মধ্য দিয়াই সকল জিনিসের 
মূল অন্বেষণ কিতে হইবে । এ ক্ষেত্রে যোগ-শত্তির উদ্বোধনের 
জন্যও প্রথমে সেই রজোগুণাকত্মিকা সুমনোহর রক্তোৎ্পলরূপ 
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নাভিমধ্যে কুগুলিনীরূপিনী রক্তবর্ণণ কামিনীদেবীকে চিত্ত! 
করিতে হইবে । দৃঢপ্রতিজ সাধক, তাহা হইলেই অনতিকাল 
মধ্যে তাহার প্রত্যক্ষষল অন্থভব করিতে পারিবে । তাহা 
হইলেই প্রথম মূলাধারস্থিত কুগ্ডলিনী-শক্তি ক্রমে জাগরিত৷ 
হইয়া! স্থুঙ্গাপথে প্রবাহিতা হইবেন, তখন সাধক তাহা স্পষ্ট 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে । জীবের মেরুদণ্ড-মধ্যস্থিত স্থযুন্নাপথে 
মুণালসদূশ একটা অতি হুম তন্ত মূলাধার হইতে সহআর পর্য্স্ত 
পরিচালিত আছে, তাহাতে ষট্চক্রবণিত কমলগুলি পরপর 
বিশ্তশ্ত রহিয়াছে । এ মকল যথাস্থানে বিশদভাবেই বর্ণিত 
হইবে। এক্ষণে সাধকের কেবল জানিয়া রাখ! আবশ্যক ষে, এই 
নাভিপদ্ম হইতে মুণালাকারে তিনটা সুম্ম তন্ত তিনদিকে 
প্রবাহিত হইয়াছে । একটী উহার ঠিক পশ্চাতে 'য্ণিপুরচক্রে» 
দ্বিতীয়টী উদ্ধমুখে “সহম্রারে' এবং তৃতীয়টা অধোমুখে 'মূলাধার' 
পধান্ত গিয়াছে । কিন্ত এই তিন পথই দু্গদ্ধারের ন্যায় সুদৃঢ়রূপে 
আবদ্ধ, কেবল মূলাধারস্থিত চৈতন্তময়ী কুগুলিনী-শক্তির সাহায্যে 
তত্তৎস্থানে গমন করা৷ যাইতে পারে। স্থতরাং নাতিপদ্ 
উপ্নজ্ঘন করিয়! কোন ক্রমেই যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পার 
যায় না। তবে এইক্প সাধনায় যখন সাধকের তিন পথই মুক্ত 
হইবে, তখন যে পথ দিয়া ইচ্ছা সেই পথ দিয়াই প্রাণবাস 
সহযোগে কুগুলিনীকে পরিচালন! করা যাইতে পারিবে । 
যাহাহউক, সাধক এতক্ষণে “মণিপুর-মাহাত্ম্য, বোধ হয় 
অনেকটা হদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। পুর্বে বলিতেছিলাম, 
ভূতশুদ্ধি'সাধনায় গ্রথমে মণিপুরে চিন্তা এবং তাহাতেই দৃ্টি- 
স্থাপন করিতে হইবে । সাধক, পৃজাপ্রদীপ নির্দিষ্ট প্রাথমিক 


২৪০০ যোগদীক্ষাভিষেক । 


স্থুল ভূতশ্ুদ্ধির পূর্বক্ত্য স্মস্ত সমাপন করিয়া সরলভাবে আপনে 
উপবিষ্ট হইবে । ন্বন্তিকাসন, পন্মাসন ব। যে কোন আলনে 
সথবিধা সেই আদনেই বপিবে , তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। 
তবে নাভিদেশে দৃষ্টিস্াপন করিতে হইলে নিনননুখে অবন্থান 
করিতে হয়, হৃতরাং সেই স্মম্ম বক্ষঃস্থলে চিবুক সংস্থাপন 
স্বাভাবিক; অতএব যোগাভিলাষী প্রযত্রসহকারে প্রথমে 
সেইরূপ করিয়াই কিয়ৎক্ষণ মনে মনে ইষ্দেবতাকে চিন্তা করিবে 
ব৷ «পুজা প্রদীপে" মনের চিন্তাশৃন্ততা অংশ দেখিয়! কার্য করিবে 
তাহাহইলেই মন অনেকটা স্থস্থির হইবে। তখন নিম্বলিখিতরূপে 
ভূতশ্ুপ্ধির অ্্ঠান করিতে হইবে। গুক্পরম্পরাদিই ভূতশুন্ধির 
অতি গুহা সঙ্কেত যাহা বর্ষিত হইতেছে, সাধক তাহা অতি 
মনোবোগ সংকারে অবলদ্ধন করিবে । ইহা অপেক্ষা ভূতশুন্ধির 
অন্ত সহজ উপায় আর নাই এবং ইহা অপেক্ষা সহঞ্জে আর তাহা 
ভাষায় পরিব্াক্ত হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না; কারণ তাহা 
কেবলই সাধকের অচ্ুভবপিদ্ধ বস্ত। সাধনাকাজ্ফি, তখন বেশ 
সরলভাবে নিমীলিত নয়নে উপবেশন করিয়া কিমৎক্ষণ মুলমন্্ 
ধ্যান বাজপ করিতে করিতে চিন্ত! করিবে গ্গ যে--“আমি যেন এক 
অনস্ত সাগণমধ্যে একটী অতি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর অবস্থান 
করিতেছি । সে মহালমুদ্র প্রকতই অনস্ত, কোনও দিকে তাহার 
কুলকিনারা কিছুই পরিলক্ষিত হইতেছে না, কেবল অসংখ্য 
জলতরঙ্গ চারদিক হইতে ছুটিয়া আপিয়। সেই ক্ষুত্র দ্বীপের উপর 
প্রতিহত হইতেছে । দ্বীপের উপর অন্য জনমানব আত্মীয়-স্বজন 
বলিম্া আর কেহই নাই, কিন্ত একটী পরমাতৃত কল্পবৃক্ষ, তাহার 


* পুজা প্রদীপের' মো একখ! বিভৃত তাবে বল। হইয়াছে। 
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অপূর্ব শোভ! বন্ধন করিতেছে । ছুক্কটী প্রকৃতই বিচিত্র! 
কত অভিনব স্ুুরভি-পুষ্প তাহাতে ফুটিয়া বুহিয়াছে, তাহার 
সৌরভে চারিদিক আযোদ্দিত; আবার কত স্থমনোহ্‌র সুমিষ্ট 
ফলভারে তাহার প্রতি শাখা প্রশাখ। অবনত, বিবিধ বণের 
পক্ষী সেই বক্ষে বসিয়া মনের আনন্দে নাম মন্ত্র গান করিতেছে, 
মবহুমন্দ ম্রিষ্ক পবন হিল্লোলে চারিদিক স্থশীতল, সংসারের সকল 
জাল-যস্ত্রণা-পাঁরশুন্ত এমনই পবিজ্ঞ স্থানে সাধক নিরালম্থতাবে 
সেই বৃক্ষমূলে নিজ আসন পাতিয়। যেন উপবিষ্ট রহিয়াছে, আর 
একাগ্রমনে তাহার ইহ্টচিন্তা করিতেছে । এইভাবে কিয়ৎক্ষণ 
অতিবাহিত হইলে, সাধকের চিত অপেক্ষারুত স্থির হইবে। 
তখন সে দেখিবে, সাগরের সেই উত্তাল তরঙ্গগুলি যেন 
ক্রমে ভীষণরূপ ধারণ করিতেছে, যেন গুতিমুহূর্তে তাহার সেই 
স্বীপটাকে গ্রাস করিবার জন্ট নুশংসভাবে আক্রমন করিতেছে। 
বস্ততঃ মে অবিরত তরঙ্গাঘাত ব| তাহার আক্রমণবেগ ক্ষ 
দ্বীপটীর পক্ষে সহ কর! নিতান্তই অসম্ভব হইয়! পড়িল। দেখিতে 
দেখিতে স্বীপটী অনস্ত সাগরের অতলগর্ভে ক্রমে বিলীন হইল। 
কিন্ত সাধক ঠিক একইভাবে বসিয়। আছে। তাহার আসন 
তিলমান্তও আন্দোলিত হয় নাই। 

এক্ষণে ভৃতশুদ্ধি সম্থদ্ধে কয়েকটা কথ| বলিবার আছে। 
ভূত অর্থাৎ পঞ্চভত-ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম; 
অর্থাৎ পূর্থী, জল, নগ্রি, বায়, ও আকাশ । এই পঞ্চভৃতসহযোগে 
বিশ্বতহ্ধাণ্ড বিনির্শিত। বিশ্বকে শুন্যময় চিন্তা করিতে হইলে, 
প্রথমে এই পৃর্থী জলে, জল অগ্রিতে। অগ্নি বাঘতে, বায় আকাশে 
বা শৃন্তে লয় করিতে হইবে । অনন্তর ভূতপঞ্চকবিনিশ্মিত 
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কষত্র-্রক্ধাওরপ এই শরীরও অনন্ত আকাশে লয় করিয়৷ নৃতন 
দিব্য-দেহের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ইহাই “ভৃতশুদ্ধির' মূল ব! 
গ্রকৃত উদ্দেশ | 

ইতঃপূর্বে যে অনন্ত সাগর ও তনন্তর্গত ক্ষুত্র দ্বীপের কথ! 
বলা হইয়া, তাহা বাহ্‌-পঞ্চভৃতের বিলয্-সাধনের উদ্দেস্টে 
জানিতে হইবে । বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের কোথায় কি আছে, তাহার 
কোনও স্থিরতা নাই, সে বিষম গভীর ও বিস্তৃতভাবে জানিবারও 
বিশেষ আবশ্তকতা নাই। তবে সেই সমগ্র পৃথীতত্বের সমষ্টি- 
স্বরূপ সেই ক্ষুদ্র ্বীপটাই সাধক আপনার স্থবিধার জন্ত এক্ষণে 
কল্পনা করিম জইয়াছে। সাধকের সেই কল্পিত ভূমিটুকু 
বাতীত বিশ্বমধো আর ঘে কিছুই নাই, তাহ! অনন্ত মহাসাগরের 
সেই বিরাট দূতের সম্মুখে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে । সাধক, 
যেখানে ব। যে অবগ্থায় বসিষাই সাধনা করুক না! কেন, তখন 
সে ব্যক্তি তগ্জয়তাবে এই বিরাট অর্ণবান্তর্গত ক্ষুদ্র দ্বীপ ও 
তাহার উপরিস্থিত কল্প্ক্ষ এবং স্বীয় আনন বাতাত আর কিছুই 
মনে করিবে লা, তাহা হইলে সে ক্ষুদ্রদ্ধীপকূপী পৃথথাটুকু মহা- 
সলিলে ল্য করা তখন বিশেষ ক্টপাধা হইবে না। অর্থাং 
একটিঘাত্র সেই প্রধল ভরঙ্গেই তাহ। তখন অনান্ধাসেই তল 
অর্ণবমধ্যে বিলীন হইবে । পূুর্থাদি এই যে পঞ্চভৃত, কিরূপে 
স্থষ্ট হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্ববে সাম্তরাজ্যাধিকার বর্ণনায় 
প্ীশ্ীফোড়শীমুখে উক্ত হইয়াছে, পাঠকের নিশ্চয়ই তাহ! স্মরণ 
আছে । সেই পরব্রদ্ধ হইতে পরাপ্ররূতি বা মায় এবং তাহ! 
হইতে ক্রমে এই ভূতপঞ্চকের উৎপতি হইয়াছে । উক্ত পঞ্চ- 
ভূতের অবস্থা! ও গুণানি সম্বন্ধে এক্ষণে সাধকের সামান্ট বুঝিয়া 
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বাখা আবশ্যক ৷ 
স্বর্গ, মর্তা, পাতাল, দৃশ্য, অদৃশ্য, স্থুল, সুষ্ধ, যাহা ফ্ছু 
আছে, সে সমন্তই পঞ্চভৃতাত্মবক; তত্্তীত অন্ত কিছুই নাই, 
অথব! যাহা আছে, তাহা যে পঞ্চতত্বাতীত অব্যক্ত পরত্রঙ্গস্বরূপ 
সে বিষয় পাঠক বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। এই 
পঞ্চতত্বের প্রথম বা আদিতত্ব আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, 
বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবীর 
উৎপত্তি হইয়াছে । আকা যেমন এই পঞ্চতত্বমধো আদিতব, 
পৃথ্থী সেইরূপ শেষতব। ক্কৃতরাং শেষতত্বে সমস্তই বর্তমান 
অর্থাৎ পৃথিবীতে পৃর্থী বা মৃত্তিকা ত আছেই, তদ্যতীত ছল, 
অগ্নি, বাঘু ও আকা এ সকলও আছে। তত্বপঞ্চকের রূপ ও 
গ্রণ সম্বন্ধে বলি-তছিলাম, সাধক সর্বদা ভাহা স্মরণ রাখিবে। 
পৃর্থীতত্বের রূপ-_পীতবর্ণ”, ইহার গুণ-গন্ধণ। জলতত্বের 
রূপ--শ্বে তবর্ণ, ইহার গুণ--রস' | অশ্রিতত্বের বূপ--“রক্ক বর্ণ” 
ইহার গুণ_-“রূপ। বাধুতন্বের বপ-নীলবর্ণ,। ইহার 
গুণ--ম্পর্শ । আকাশতঘে বর রূপ--সর্বাবর্ণ', ইহার গণ--শক' | 
বিশ্বপিণ্ডে যাহা আকাশ হইতে ক্রমে স্থলে পবিবস্ত হইঘ়াছে, 
তাহাই ক্রমে শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই গুণপঞ্চকের 
পরিণতিন্ধপ পৃথিবী এবং পৃথিবী হইতে সমুদ্ভুত জীবপিওডও 
সেইরূপ গন্ধ, রস, রূপ, ম্পর্ণ ও শব্দের প্রতিলোম গুণযুক্ক পঞ্চ- 
তত্বের সমষ্টি বুঝিতে হইবে । শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :-- 
প্পঞ্চতবাংভবেং হষ্টন্তবেতন্বং বিলীয়তে 1” এই পঞ্চতত্ব 
হইতেই সমস্ত হই হইয়াছে, এবং সেই তত্বময় সমস্ত ্ৃট্রিই 
পুনরায় তন্বেই বিলীন হইবে । ইতঃপুর্বে সাগরান্তর্গ ভ যে ক্ষুত্্ 
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আসিতে অতি 


ঘ্বীপটির কথা বল! হইয়াছে, তাহাতে কল্প বৃক্ষস্থিত ফুল, ফল ও 
কুজিত বিহঙ্গদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য 
জীবোপভোগা পৃর্থীসন্ৃত পঞ্চতত্বের বিকাশ । পাঠকের বোধ- 
মৌগমার্থে আরও খুলিয়া বলিতেছি। পুর্বে উক্ত হইয়াছে, 
শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, পঞ্চভৃতের এই পাচটা গুণ, জীব 
বিশিপ্রদত্ত চক্ষু-কর্ণাদি তাহার পঞ্চইন্ছ্রিয়ের সাহায্যে সমন্তই 
উপভোগ করে । কর্ণে শব্দ, ত্বকে স্পর্শ, চক্কুতে রূপ, জিহবায় 
রস, এবং নাপিকায় গন্ধ, এইভাবে পঞ্চভূতের সমাক্‌ উপলব্ধি 
হইয়া থাকে। এক্ষণে সাধক দেখ, সেই স্বীপটী সাক্ষাৎভাবে 
পৃ্থীতব, তাহাতেই সমুস্ভুত অদ্ভুত গুণপঞ্চক এখনও অন্থভব 
করিতেছ। এ যে বিহঙ্গের 'কলশব, উহাই পৃথিবীর 
প্রাতিলোম ক্রিয়াসপ্জাত আকাশ-তত্বের গুণ; ভাহার পর বুক্ষপত্র- 
সঞ্চালিত মুহুঘন্দ “পবনহিল্সোলে স্পর্শিতভাব” উহার দ্বিতীয় 
বাযুতব তৃতীয় “কূপ, বিচিত্রবর্ণের 'পুসপ ও বিহঙ্গদেহ' 
প্রভৃতিতে পরিস্ফুট ; বিবিধ “রসাল ফলগুলি' উহার চতুর্থতথ 
“রস'-গণ-বোধক ; এবং 'পুষ্পের স্থমনোহর সৌরভরাশি' উহার 
পঞ্চম গুণ 'গন্গ'তত্বেব বিকাশ করিয়া! দিতেছে । সাধক, স্বীয় 
ইন্দ্রিয় সাহাযো এখন ৪ সমস্ত স্পষ্টই অনুভব করিতেছে। এস্থলে 
পঞ্চতত্বের গ্রণপঞ্চকস্হ সমস্তই একাধারে বিস্যমান। ভূতসিদ্ির বা 
ভূতশুদ্ির প্রারস্তে বাহা-পঞ্চেন্দ্রিয়ের অহভাব্য বাহ্‌-পঞ্চভূত ব! 
তব্বপঞ্চক সাধন সৌকধ্যার্থে অতি ক্ষুত্রায়তনে সপ্রিবিষ্ট, সাধক 
বেশ তন্রর় হইয়া হাহা চিন্তা করিতেছ, সহস। সেই সমুজোখিত 
তরঙ্গাঘাতে ভাহ। অতলজলে ডুবিয়া! গেল, পৃথী পঞ্চতত্বে আপন 
অপূর্ব বিকাসসহ জলতন্বে লীন হইল। সাধক বাহ্‌-পঞ্চতত্বের 
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শর্ত স্থলভাব জলে লয় করিয়া এখন কেবল তদগতচিত্ে সেই 
অনন্ত জলরাশিকে চিন্তা করিবে, অনস্তর সেই জলের তরঙ্গ মধ্যে 
তরঙ্গলমৃহের বিরত ঘাতপ্রতিধাতে দলেই তেঞ্জ বা অশ্রির 
বিকাশ দেখিতে পাইবে, এবং এক্ষণে তাহাই চিন্তা করিবে, ক্রথে 
সেই অগ্নি যেন বাড়বানলে পরিণত হইয়া সমুজের সমস্ত জল ক্রমে 
পরিশুফ হইয়া বাইবে । তখন কেবলই অগ্নি, চারিদিক অগ্রিময়, 
যেন অশ্রিরই সমুদ্র আগুণ ধূধূ করিতেছে) সাধক, এখন যেন 
মংাচিতাগ্রিমধ্যে আশঙ্কিতভাবেই উপবিষ্ট । আগ্রমধ্যে লৌহথগ্ড 
যেমন লোহিত-বর্ণ ধারণ করে, সাধকের সব্ধাঙ্গ তখন যেন 
আগুনে জলিয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে আগুন, প্রথমে 
বাযুতত্বের সহিত যেন লক্‌ লক্‌ করিয়া! শ্রীড়া করিতে লাগিল, 
বায়ুমণ্ডলের সহায়তায় চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া! উঠিল। 
বিশ্বের স্থুলতত্ত, পৃথ্থী ও জলসন্ৃত যে ইদ্ধন এতক্ষণ অগ্রিন্ধপে 
জলতেছিল, ক্র:ম তাহ] নিঃশেষ হইয়! আসিল, অগ্রিতে লয় 
হইয়া গেল, অগ্নি আর কাহাকে লইয়া! তাহার শক্তিসামর্থ্য প্রকাশ 
করিবে? স্থতরাং তখন শ্বভাবতঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িল, অনস্ত 
বায়ুমগ্ডলে আশ্রয় লইল,তাহার শেষ শিখ। বাযুতেই লীন হইল। 
ভন্মসার যাহ। কিছু পড়িয়াছিল, ত্রীড়াপরায়ণ বাষু অগ্রির অতাবে 
কিয়ৎক্ষণ তাহাদের লইয়াই ক্রীড়া করিল, কিন্তু পরক্ষণে সেই 
ভন্মস্তপ কোথায় উড়িয়া উধাও হইয়া গেল, বাম তাহার অনন্ত 
ক্রোড়ে তাহাদের আশ্রয় প্রদান করিল, সব লয় হইম্বা গেল। 
সেই প্রবল প্রভঞ্নন এতক্ষণ ক্রীড়া করিয়৷ যেন অতীব পরিশ্রাস্ত- 
ভাবে ধীরে ধরে নিন্ডেজ হইয়া পড়িল, অবসাদ্দে তাহার অঙ্গ 
যেন শিথিল হইয়! গেল, খবদুমন্দভাবেও সাধকশরীরে আর তাহ! 








২০৩ যোগদীক্ষাভিষেক ॥ 


সরস 


অন্ভূত হইল না, অনন্ত অপরিসীম আকাশ-অঙ্গে যেন ঢলিছা 
পড়িল, আর তাহার অস্তিত্বমাত্রও বোধ হইল না, সম্পূর্ণভাবে 
আদিতত্ব ব্যোম ব। আকাশের মধ্যে বাধু তখন বিলীন হইয়া 
গেল। সাধক, এখন সমগ্র বিশ্ব একেবারে শূন্তময়। আর 
কোথায় কিছু নাই, বিশ্বরদ্ধাণ্ড নিস্তব, নিরিত, নিকপদ্রব ॥ 
একি অদ্ভুত মহাশুন্ত! বাহাহ হপঞ্চক ধাঁবে ধীরে এইভাবে জয় 
হইল। পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও অভ্যাসের দ্বারা যখন এই চিন্তা 
সাধকের হৃদয়ে দুট়ীভূত হইবে, তখনই এই 'বাহ্ৃভৃতশুদ্ধি” 
একপ্রকার শেষ হইবে । এক্ষণে বলিয়া রাখ। আবশ্তক বাহা ও 








অন্থরভেদে ভৃতশ্ুক্ষি ছ্িবিধ | এতক্ষণ ষে বিষয় উক্ত হইল, 
ভাহাই বাহভৃতশ্রদ্ধি; ইহাত্বারা বাহভূতপঞ্চকের লয় ও বাহু- 
বিঞ্িপ্ূ চিত্তের চাঞ্চল্য বিদূরিত হইয়া সকল পুজা-অচ্চনা ও 
যোগ-সাধনার যূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত তইবে। কিন্তু পূর্ব সংস্কার- 
পুষ্ট চিত্তিব অগ্তনিহিত বিক্ষেপ বা ভাহার সহায়ক পাপপুরুষের 
হন্ত হইতে এখনও সাধকের সম্পূর্ন নিক তি নাই। তাহা হইতে 
মুক্রিলাভ কবিতে হইলে, প্রাঝামামাদ্দি ক্রিম্াপ্ধারা অন্ত তশুন্ধি- 
দহবোগে তাহার লয়দা্ন অভ্যান করিতে হইবে । অন্তভূতি- 
শুধ্িই সমগ্র যোগের নারধন--মট্চক্রভেদ | সাধক খুব মনোযোগের 
নহিত যোগাশুষ্ঠানের একমাত্র পথ নিশ্ললিখিত ষট্চক্র নিরূপণ 
স্ধন্ধে বিশেষভাবে অবগত হও | অন্তভুতশুদ্ধি * ইহারই 
অন্তরমধ্ো যথাসময়ে বর্ণিত হইবে | 


+ +পৃঙ্লাপ্রদীপে'" হৃতশ্দ্ধি অংপে এই বিধয় বিস্ুচভাবে বল! হইগ্জাছে; 
দ্থ। 


গুরুপ্রদীপ । ২৭ 


টি ০০ পপ হযস্স্পরি হ ত৫১৪ ৫৮৯, শি ০ 


স্বউ্তপভ্রক্িলক্পঞ 


“অথ তন্ত্রাহুসারেণ ষট্চক্রাদি ক্রমৌদ্গতঃ। 
উচ্যতে পরমানন্দ নির্বাহ গ্রথমাঙ্কুরং ॥” 
“নিগমকল্পলতি ক1” তন্ত্রে শ্রভগবান বলিয়াছেন £-- 
পতত্বজ্ঞানং পরংজ্ঞানং জ্ঞানযধো প্রতিজ্গিতং | 
ষট্চক্রাভ্যাসনং জ্ঞানমাদিভূতং ন সংশয় ॥” 





এই ঘট্চক্রের সাধনালন্ধ জ্ঞান ব্যতীত আত্মজ্ঞান, তত্ত জ্ঞান 


বা! ব্রহ্ষজ্ঞান কিছুতেই পরিপু্ট হয় না। "নায়, “বৈশেষিক), 
গসাংখ্য। «পাতিল, “মীমাংসা, 'ভক্তিস্থত্র” ও বেদান্ত” এই 
সপ্তদর্শনেরই আদ্ভিত সাধন জ্ঞান কোন না| কোন বিখানে 
ষট্চক্রের গুঢ সাধন! হইতেই লাভ হইয়! থাকে । প্রাচীনকালে 
দর্শন শান্ত্গুলি শ্রগুরুনিদ্দিষ্ট গুহা সাধন বিজ্ঞানের সহিত পঠিত 
হইত, তাহাতেই সাধকগণ সেই পরমবস্তর প্রত্যক্ষ দর্শন জ্ঞান 
লাভ করিতে পারিতেন । অধুনা কেবল দার্শনিক বিচার মাত্র 
পণ্ডিতদিগের মৌখিক জ্ঞান বা বাক্পট্ুত্াবূপ পাণ্ডিতালাভ 
হইয়া থাকে । শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন বা তাহার যথার্থ 
অনুভূতি আদৌ হয় না। ফলে-্-সাধনরাজ্যে অধিকাংশই যেন 
আত্মপ্রবঞ্চকরূপ বাক্যবাগীশ হইয়) .উঠিয়াছেন। দর্শন 
অর্থে--কেবল 'পঠন-পাঠন বা শ্রবণ ও কথন্‌, নহে, প্রত্যক্ষ- 
রূপেই "দর্শন বা “দেখা, । যোগ-সাধনা ব্যতীত সেই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানলাতের অন্য কোনও উপায় নাই। সেই কারণ সকপ 
দর্শনেরই মূল সাধন এই যট্চক্র জ্ঞান। 


শ্রম শঙ্করাচার্যদেব ও তাহার ষট্‌চক্রমূলক যোগ-সাধনা 


২৪৮ . যোগদীক্ষাভিষেক | 


আধুনিক বেদাস্ত দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক শঙ্করাবতার শ্রীমৎ 
শঙ্করাচারধ্যদেব-ও নিজের জীবনেই পরমপৃজ্যপাদ শ্রীমৎ 
গোবিন্দপাধাচাধ্য শ্রশ্তরুদেবির উপদেশে হঠাদিযোগ ক্রিয়ার 
ফলে অতি অল্পকালের মধ্যেই অনাগ্নাসে ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ করিয়া 
ছিলেন। একথা তাহার আদর্দি জীবনী মধো পরে প্রকাশিত 
হইলেও, তাহার স্বরচিত “যোগ-তারাবলী' মধ্যে তিনি গুরুমণ্ডলীর 
চরণারবিন্দে সক্তি বন্দনা পূর্বক শ্রীসদাশিব প্রোক্ত 'লয়াদি- 
যোগের' নিম্নলিখিতবূপে যথাক্রম গুপ্ত সাধনেঙ্গিত নিজেই 
করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিতেছেন--"প্রাণবাযুর 
রেচকাদি হঠযোগ নিদ্দিষ্ট প্রাণায়াম-সহযোগে লাড়ীলমুহ 
বিশোধিত হইলে, লয়-যোগাত্মক অনাহত কমলের মধ্যে আত্ম- 
বোধ মুলক “মধ্যমাঃ নাদধ্বনি সদাই নিনাদিত হইতেছে শুলিতে 
পাওয়া যায়, তাহাই আত্মজ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ |” 

অনন্তর “নাদাগ্রসন্ধান” রূপ উন্নত লয়যোগ ক্রিয়াকে 
সম্বোধন করিয়া যেন সাক্ষাৎ ভাবেই বলিতেছেন £-*হে নাদান্ু- 
সন্ধান, আমি তোমাকে এইবার নমস্কার করি, 'ত্বাং সাধনং 
তত্তপদস্য জানে” বা ত্বাং মন্মহে তত্তপদং লয়ানাম” অথাৎ 
তোমাকেই তত্বোপদেশের শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া জানি, অথব। আমি 
ানি--লয় সমহ মধ্যে তোমাকেই “তত্বপদ" কহে ।” 

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন--“উডিওয়ান, জালম্ধর ও 
মুলবন্ধনাদি মুদ্রাসহযোগে 'মুলাধার' চক্রস্থিত। সর্পাকার। প্রস্থপ্ত। 
কুগুলিনী শক্তি জাগরিতা হইলে, পূর্বকথিত প্রাণায়ামিদ্ধ 
প্রাণবায়ুর (প্রত্যনুখ ধাং' অর্থাৎ পশ্চিম বা পশ্চাৎ মুখস্থ হেতু 
পৃষ্ঠদেশস্থিত মেরুধণ্ডের অন্তর্গত স্ুযু্নানাড়ীর মধ্যে প্রবিষ্ট! 


শুরুপ্রদীপ ॥ ২০৯ 


হন, তাহাতে বায়ুব গমনাগমন গতি মোচন হইয়া থাকে |, 

“মুলাধার চক্রস্থিত তেগাত্তিক! অগ্রিমুখী ত্রিকোণ যন্তস্থিত 
হুভাশন শিধার আকুঞ্চন ফলে ও পূর্বোক্ত প্রাণায়ামসিদ্ধ অপান- 
বায়ুর বিধিতি আকর্ষণে * সহম্রার চক্রের অন্তর্গত গুপ্ত 
'সোমসক্রে' সাধক কুগুলিনী সহযোগে উপনীত হন, জীবাত্মা 
তখন সেই সোমচক্র পীড়িত ও তাহা ংইতে বিনিঃস্ত “সোমরস”- 
ধার। পান করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। বল। বাহুল্য পৃজ্যপাদ 
খধিনগুলী এই অনির্বচনীয় সোমরস পান করিয়া ত্রক্ানন্দে 
বিভোর হইয়া থাকিতেন।” 


“পূর্বব+ থিত বন্ধত্রযন্ূপ মুপ্রার অভ্যাসফলেই রেচক পৃরক 
বিবঙ্জিত “কেবলীকুষ্তকের, আবির্ভাব হয়। তখন অতি 
সাবধানে “অনাহত' চক্কের আবিরত সাধনায় চিত তথায় 
ন্স্থিররূপে রক্ষিত হর এবং যোগিগণেরই. অন্ুভ বপিদ্ধ কেবলী- 
কুম্তকরপ শ্রী বা লক্ষীন্বরূপ স্থিতিশঞ্তি বা সাধনসিদ্ধি লাভ হইয়া 
থাকে । তখন সাধকের শ্বাভাবিক শ্বাসক্রিরা ও মনোবৃত্তি 
সমাক্রূপে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এইভাবে যখন প্রাণবাযু উক্ত 
সর্বশ্রেষ্ঠ কেবলীকুস্তক দ্বার৷ প্রত্যাহত হয় ও প্রবুদ্ধ। কুগুলিনী 
কতৃক উগভুক্ত হয়, তখন সেই প্রাণগতি, প্রতীচীন্‌ অর্থাৎ 
পশ্চিম বা দেহের পশ্চাৎ দ্রিকস্থিত মের্'দগ্ডেরও পিছনদিক 
ক্ষীণ হইয়| যায়, তখনই মন কগুলিনী সহযোগে গুপ্ত স্ুযুন্নার 
অন্তর্গত অতি স্ুশ্মা ব্রহ্মনাড়ী পথে “বিষ্পদাস্তরালে' অর্থাৎ 
জ্ঞানহদযাগ্থক মহাশৃন্যময় মহাকাশপ্রান্তে বিলীন হইয়৷ যায়। 


“পুজা প্রদীপে'--হুগ্তৃতশুদ্ধি ও পাঁদুকীক মলের বর্ণন! দেখ। 


২১৪ যোগদীক্ষাভিষেক 


এইভাবে অবিরত কেবলীকুস্তকরপ উন্নত জয়যোগ সিদ্ধির 
ফলে মহামতি ঘোগিগণের শ্বাসাক্রয়ার নিরঙ্কুশ উদগত ভাব 
একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তখন তাহাদের সকল ইন্জ্রিয়েরই 
বৃত্তি সমূহও শূন্য হইয়া যায়, তাহাদের প্রকৃত ভাবে মকুপ্রয় ব 
পবনবিজযনতা লাভ হইয়া থাকে । লয়ষোগের এইরূপ সাধনা- 
দ্বার ক্রমে উহার অন্তিম অবস্থায় ধীরে ধীরে রাজযোগের 
বিকাশ হইতে থাকে, তখন উক্ত যোগের নিম্ন ও মধ্যত্রম নির্দিষ্ট 
ক্রিম্বাবলীর আর প্রয়োজন হয় না, তখন উন্নততম যোগীর 
জাগ্রতাদি কোন অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়াদিজনিত চিত্তের আর বিক্ষেগ 
উৎপন্ন করে না।” 

[*জ্ঞান প্রদীপে"-_-যোগচতুষ্গ্ের ধারাবাহিক বিস্তৃত বর্ণন। 
দেখিলে ও তাহার যথাযথ তাংপর্যা অনুভব করিলে, ষোগাভি- 
লাধী সাধকগণের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইবে |] 

অনধিকারীর হস্তে সাধনশান্েব অপব্যবহ্থার :-অধুন। 
অনধিকারী বা যোগ সাধনায় অনভিজ্ঞ পণ্ডিত বা শান্দণী 
ব্যক্তিগণের দ্বার। সর্দদর্শন ও যোগাদি সাধন শাস্ত্রের যেরূপ 
ভাবে ব্যাখ্যা ও উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে, তাহা দেখিলে 
বাস্তবিক মশ্বাহত হইতে হয়। মুদ্রিত ও প্রচারিত ভগবান 
শঙ্করাচার্ধোর প্রণীত উক্ত “ষোগতারাবলী' আদি বনু গ্রস্থেরই 
অনুবাদ ও ব্যাখ্যাদি আজকাল সব্বত্র দেখিতে পাওয়৷ যার! 
সকল গ্রস্থই কেবল আভিধানিক শক ও কাল্পনিক ভাব সম্পদে 
পরিপুষ্ট । সাধনাব অতি সামান্ত ইঙ্গিত ও উপদেশে যাহা 
সাধকের অতি স্হজেই বোধগম্য হয়। তাহাও কেবল জটিল 
শজ বাহুল্য ভীঙ্বণ ভারাক্রান্ত |! অনধিকারীর হস্তে ইহা! অপেশ্স,। 


গরুপ্রদীপ ॥ ২১১ 





অধিক আশা করিকার উপায় নাই। সমন্তই ঘোর কালগরভাব 
বলিতে হইবে। 

শ্ীমন্মহবিগণও ফট্চক্র সাধনায় তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া- 
ছিলেন সকলেরই স্মরণ রাখ কর্তব্য যে সাধনা ব্যতীত কেবল 
মনঃকলিত অফুরস্তভাবরাশি ও লাধনবিজ্ঞানেব শুন্ত বিচার- 
বিশ্লেষণ থারা কখনই তবজ্ঞান লাভ হয় না, ইহা হ্বতঃসি* 
কথ।। আঘদিজ্ঞানী কপিল হইতে ব্যাস ও শঙ্কর অবধি সকলেই 
সেই শিবোক্ত যোগসাধন বা “ষটচক্র ও কুগুডলিনীব উদ্বোধন 
সহযোগে তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞানান্গকুল 
সাধনোপদেশ চিরকালই গুরুমুখগণ্য গুপ্ত বিষয় ধলিয়া শিবো- 
পর্দিষ্ট। বিশেষ সত্যাদি বুগত্রয়মধ্যে তাহ সাধারণ ভাবে 
প্রকাশ করাও নিষিদ্ধ ছিল। এতথ্যতীত কেবল সাধারণ 
ভাষার সাহায্যে তাহা যথাযথ ভাবে প্রকাশ করাও অসম্ভব 
বলিয়। মনে হয়। সাধলাধিকারী না হইলে তাহা সকলে 
বোধগম্য হওয়াও ছুরহ | শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন £- 

“তত্ব সমন্থিতং চক্রং ক্রমাভ্যাসেন সিদ্ধতি । 
চক্রাৎ সম্পান্চতে জ্ঞানং জ্ঞানাৎ মুভি: প্রপগ্যে ৪” 

চএসমূহ তন্বসমন্থিত; ইহার সাধনাদ্বারাই সাধক ক্রমে পঞ্চতত্ব, 
তগ্লাত্রাত্, একাদশইন্ড্রিয়তত্ব, অহংতত্ব মহত্তত্ব, প্রকৃতিতত্ব ও 
চৈতন্তময় পুরুষতত্ব, এই পঞ্চবিংশতি তত্বের যথার্থ জ্ঞানলাভ 
করিতে পারে । তাহ হইলেই সাধক যোগিবধকপে জীবন্মুক্তিপদ 
লাশ করিয়! ব্রক্ষীভৃত হইতে পারেন। 

একণে সেই চক্র কি এবং তাহাদেব অব!স্কত ম্যান 
কোথায়? তাহাই তিনি বলিষাচেন ১. 


২১২ যোগদীক্ষাভিষেক 


“গুহেলিঙ্গে তথানাভৌ হৃদয়ে কগদেশকে। 
ভ্রমধ্যেহপি বিজ্ঞা নীয়;ৎ ষট্চক্রন্ত ক্রমাদিতি ॥” 
১। গুহাদেশে--“মুলাধার', ২। লিঙ্গস্থানে -“স্বাবিষ্ঠান» 
৩। নাভিদেশে--“মণিপুর”, ৪ 7 হৃদয়ে--'অনাহত?, ৫ | কঠদেশে 
»বিশুদ্ধ' এবং ৬। জ্রমধ্যে-আজ্ঞা" নামক ষট্চক্র বিদ্যমান 
আছে। সাধনার জন্য এই ছয়টী চক্রই সাধারণতঃ নি্দিষ্ট 
হইলেও, সংক্লার বা চক্রার্তীত চক্র লইয়া 'সপ্তচত্রই শান্দে ও 
গুরুমুখে সাপারণ ভাবে নির্দিষ্ই ও উপদিষ্ট হইয়া থাকে । “জ্ঞান- 
প্রদীপে', গীতাপ্রণীপে' ও 'পৃজাপ্রদীপের' মধোও এই চক্র 
সম্বদ্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে, সাধক তাহাও এই সঙ্গে দেখিয়া 
লইবে। 
০্ষম্ঃদ ০ ও স্ল্যুহ্সািল লারডী- 

শক্ত, _জীবশরারগ্িত পু ও বাক্ত ভাবে সাদ্ধতিন লক্ষ 
নাড়ী বিদ্যমান আছে, ভন্মধ্যে চতুদ্দিখনাড়ী মুখ্য। ব। শ্রে্ঠা, তাহ। 
শীসদাশিব শিবসংহিতায় স্পঞই বলিয়াছেন £-- 

“সার্ধলঞ্হয়ং নাছাঃসন্জি দেহান্তরেনুণাম্‌। 

প্রধানড়তা নাভ্যন্ব তাজ মুখা।শ্চতুকশ ॥” 
ুযুক্না, ইড়া, পিঙ্গলা, গান্ধারী, হস্থিজিহ্বিকা, কুহু, সরম্ব তী, পৃষ!, 
শঙ্খিনী, পদ্বস্থিনী, বারুণী, অলমুষা, বিশ্বোদরী ও যশন্িনী 
এই চতুর্দশটা প্রধান| নাড়ী। ইহাদের মধ্যে আবার ইড়া, পির্গলা, 
ও সুযৃ্র। শরেট। । আবার এই তিনটার মধো স্যক্জাই সব্বশ্রেষ্ঠা 
ও যোগবন্পভা বলিয়া কথিতাঁ, অন্যান্ত সকল নাড়ীহ সর্ধন। এই 
স্ক্াকে আয় করিয়া! অবস্থান করিতেছে । শ্রীসদাশিব 
বলিয়াছেন £-- 


গুরু প্রদীপ ! ২১৩ 


“তিন্যন্থেকা সুযুষ়ৈব মুখ্যা স যোগবল্পভা। 

অন্তাস্তদাশ্রয়ং কত্বানাড/: সন্তিহি দেহি নাম্‌ ৪৮ 
ষট্‌চক্র বোধের জন্য এই নাড়ী তিনটার জ্ঞান বিশেষ প্রয়ো- 
জনীয়। ষট্চক্র সন্বন্ধে বহুতন্ত্র ও ঘোগন্াস্্রসম্হের মধ্ো 
বিশদও জটিল ব! সাঙ্ষেতিক ভাবে অনেকে কই লিপিবদ্ধ আছে, 
সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা এস্থংল আব5ক মনে বরি না, 
কেবল তাহার সার মন্দ ও ভভ্রিয্জোপযোগী বিষয়গুলির মন্দাথ 
এস্থলে বর্ণিত হইতেছে । সাধনাতিলাধী ব্যস্তি মাত্রই 
“শ্গুরুপাদুকা কমল” দৃঢ় ভন্তিযোগে চিন্তাপুর্কক বিশেষ 
মনোযোগসহকারে এই অংশ তালোচনা করিলে »হজেই 
ষট্চক্ররহস্ত অনেকটা হৃদয়ঙগম করিতে পারিবে । 

'সাধনপ্রদীপে* (প্রথম খণ্ড ত্্ররহস্তে) বর্ণিত সাত্বিক বা 
দিব্য ভাবান্থগত পঞ্চমকারতত্বের ভুতীফতত্ব “মৎশ্ুসাধনার' 
বিষয় পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে । সে জে উত্ত' হইয়াছে ₹-- 

“ইড়া ভাগীরখীগঙ্গা, পিঙগল। যমুনা নদী । 


ইড়াপিঙ্গ লয়োর্মধো হুয়য়া চ সরন্থ তী ॥” 

সাধক নিজ দেহাভ্ান্তরহ্থিত সুচ্গানাড়ীরপা উক্ত নদীত্রয়ের 
কখ। একবার মনে কর। «ই নাঁড়ী ভিটা মুজাধার চত্র হইতে 
আজ্ঞাচত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহ্যাছে বিস্তু ইহাদের মধ্যে বেহল 
নুযুদ্ধাটা তাহারও উর্ধে মেষ ভদ্ধরন্ব, বা ভক্তালু পথযস্ত বিস্তৃত 
রহিয়াছে। 

মানব দেহের মধ্যে সুমেরুপর্ধত বা মেবুদণ্ড অথাৎ 
সাধারণতং যাহাকে “শিরষ্ীড়া' বলে (পুজাগুদীপেশশভি ত্স্ 
ধ্যানরহন্ত অংশে সুমেরুপর্কত ও উম1 বা হৈমবতী। অংশ দেখ), 


২১৪ যোগদীক্ষাভিযেক। 


পদছ্ধরের বা উরুসপ্ধির উপর হইতে অথব!1 মলদ্বারের কিঞ্চিৎ 
উপর হইতে পষ্ঠদেশের ঠিক নধ্যস্থল দিয়া যে অস্থিশ্রেণী দণ্ডাকারে 
উদ্ধলম্বভাবে বিগ ত রহিয়াছে, যাহার উপর মানবের মন্তক 
বা মুগটী রক্ষিত আছে, সেই মেরুদগ্ডমধ্যে বরাবর একটী গুগ্ 
ব। সাধারণ চক্ষে অনৃশ্য একটা রন্ধ, বা ছিত্রপথ আছে । জীবিত 
অনন্থায় তাহ। মঞ্জ। নামক দৈহিক এক প্রকার ধাতু ব1 পদার্থের 
অন্তর্গত হইয়াই অবস্থান করিতেছে । 

সপ্রধাতু £--পৃর্রে উক্ত হইয়াছে_-মানবদেহ পঞ্চভৃত-_ 
সঞ্জাত", এক্গণে আর৭ একটু হ্ুস্মরভাবে বুঝিতে হইলে, সেই 
পঞ্চভঁত যে “সপ্রধাতু' সহযোগে পরিপুষ্ট, তাহাও সাধকের 
ক্গাশিয়া রাখ| প্রযোজন। সপ্তধাতু যথা--রস, রক্ত, মাংস, 
মেদ, অস্থি, মঙ্জ ও শুক্র । মানব মাত্রেই নিজ নিজ্গ দেহরক্ষার্থে 
যাহা কিছু উদরস্থ করে, তাহা চর্ধ্বিত ও লালাযুক্ত হইয়া 
উদবমধ্যস্থিত আন্ত্রিক ক্রিয়াবলে, প্রথম ধাতু-_“রসে" পরিণত 
হয়। তাহা বথাক্রমে স্ুল, সুশ্সম ও মল অংশ বিভক্ত হইলে 
উহাব ঘল অংশ ক্লেদন নাক “'কফে”, শৃষ্ 'অংশ “রসেরই পুষ্টি' 
এবং স্থল ভাগ যরুত ও প্রীহাদি হইয়া! ক্রমে দ্বিতীয় ধাতু 
রক্ত? রূপে পরিণত'হয়। এই ভাবে রক্তও তিন অংশে বিভক্ত 
হইলে, উহ্াব মল অংশ “পিত্ত, সুক্ম অংশ 'রগ্রক' রূপে শরীরের 
রক্ত এবং স্থল অংশ ক্রমে তৃতীয় ধাতৃ-_“মাস” রূপে পরিণত হয়। 
মাংসও এই ভাবে মাসাংশ কর্ণ প্রবাহে কর্ণমঙল, সুম্মাংশ মাংসের 
পুষ্টি এবং স্মুলাংশ চতুর্থ ধাতৃ-_€মেদে” পরিণত হয়। এইবরূপে 
মেদও ত্রিঅংশে বিভক্ত হইলে, মলাংশ 'ম্বেগশ্োত, সুম্মাংশ 
উদব মধ্যে অবস্থিত হইয়া মেদের পুটি এবং স্ুলাংশ পঞ্চম 
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ধাতৃ--“অস্থিতে, পরিণত হয়। এই ভাবে অস্থির মলাংখ নখ, 
স্তন ও লোম, সুস্মাংশ অস্থিসমূহের পুষ্টি এবং স্ুকাংশ যষ্টধাতৃ-_ 
“মজায় পরিণত হইয়া থাকে। অজ্জাও এইভাবে ত্রিবিভাগে 
বিভক্ত হইলে--মলাংশ অশ্র ও নেত্রমল, সুঙ্াংশ মজ্জার পুন 
এবং স্কুলাংশ সগচম ধাতু--শুক্রে' পরিণত হইয়া থাকে । অন্তান্ট 
ধাতুর স্তায় শুক্রের মলাংশ নাই। ইহা কেবল ুম্ব ও স্মুল 
বিভাগমাজ্জই আছে । সুলাংশ দেহস্থ শুক্রের পুষ্টি এবং সুক্ছাংশ 
ওজ:বূপে কুগুলিনীশক্তি স্বরূপ হইমা। তৈজসাত্মুক স্থশ্ম শরীরের 
অঙ্গীভূত হইয়া থাকে ও জীবের জীবদ্দশামধ্যে সমগ্রশরীরে 
তেঞ্জের বিকাশ করিতে থাকে । এই শুক্রধাতু স্ত্রী ও পুরুষ 
দেহ ভেনে যথাক্রমে আর্তব ও শুক্র নামেই পরিণত | 
কেহ কেহ মাংসও মেদ স্ব ধাতু না বলবা একই ধাতু 
বলিয়া! উল্লেখ করেন, তাহারা অষ্টম ধাতু ওজ;কে সপ্তম ধাতু 
বলিয়াই নির্দেশ করেন। ওজঃ কিন্তু সপ্তধাতুর অতীত, সকল 
ধাতুর অন্তিম পরিণাঁত রূপ সারবস্ত বা শতিস্বরপ অগ্টমধাডু। 
ষাহ। হউক উক্ত আহাধ্য সামগ্রীই জীবের দেেহরক্গা বিষয়ে উক্ত 
রূপে সহায়তা ঝরে । শরীরবিজ্ঞানবিদ্‌ ব্যতিবর্গ এ »বল 
বিষয় অতি বিশদ্রূপে অবগত ₹ইলেও; সাধারণ হাঁধনাতিলাষী 
পাঠবের শরণ রাখা আব্ইক যে, গুতি অন্থিখণ্ডে মধ) উদ 
পঞ্চম ধাতু মজ্জ1] ব1 তাহার “শীস' রূপে বিছ্ভমান থাকে। বড় 
মাছ অথবা পাঠার হাড়ের মধ্যেও তাহা অনেবেই দেখিয়া 
থাকিবে। মন্য্যদেহের পূর্বকথিত মেকুদণ্ডান্থির মধ্যেও 
নেইকপ মজ্জ! আছে, আবার সেই হজ্জার মধ্যেই ইড়া, পিক ও 
জর্তঃদনিজ! সরহ্থতী নামী 'হুযুস্া' নাড়ী বিদ্ধমান আছে। ইহার 
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মধ্যে আরও কয়েকটী নলী বা অত্যন্ত সুক্ষ সুন্দর শিরা অথব। বিবর 
আছে। এক্ষণে সুযৃস্না তাহাদেরই বহিরাবরণ বলিতে হইবে। 
যুদ্নামধ্যে দ্বিতীয় অগ্তর-নাড়ী বজিণী, তদন্তর্গত অসৃতপ্রসারিণী 
চিত্রা-নাড়ী অবস্থিতা, ইহারই অন্তরে ক্রদ্ধ-নাড়ী বিদ্থমান 
আছে * | ষট্চত্রস্থিত সমস্ত পন্নই এই নাড়ীতে গ্রথিত বা 
সেই পদ্মগুলিই ইহার এক একটা গ্রন্থি ব! গাইট ম্বরূপ। ইড়! 
ও পিঙ্গল। নামী নাড়ীদ্বঘ্ন ইহাব বাডিরে যথাক্রমে বামে ও দক্ষিণে 
হইশ| প্রতি চক্র স্থানে বেশীর ন্যায় জড়িত হইয়। গিযাছে। 
অনেক পাশ্চাতা-বিগ্কায় অভিজ্ঞ শারীরতত্ববীদ্‌ শবচ্ছেদন করিয়া 
, বূলিয়! থাকেন, ইড়া, পিঙ্গন। ও সুযুয়া বলিয়। বা তাহাদের 
বর্ণনার অস্ৰপ কোনও নাডী দেহমধ্যে পরিলক্ষিত হয় ন!। 
তাহার! স্কুনদশাঁ, যোগসাধনাপন্ধ স্থন্বদৃ্ট তাহাদের আদৌ নাই, 
তাহার পর ইড়াদি তিন নাঁড়ী জীবনী-শক্তির সহিতই বিজড়িত, 
ভ্রীবনের বা! প্রাণ-বাযুর সহিত তাহা ৪ দেহ তইতে যেন অন্তহিত 
হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ব ও কফের স্থুলম্পন্দনরূপভাব থেমন 
হান্ডতের মশিবন্ধস্থিত নাড়ীতে অগ্নভূত হয়, তেমনই শ্যপ্ভাবে 
মলাধারাদি ত্থুপ্দন্ত্রে তাহা যোগীরই অন্ভাব্য। যদ্দি 
কোনও জীবিত দেহ ছেদন করিয়া তাহার ক্রিয়ার সুক্াবস্থা 
অন্রসন্ধান করা কথনও সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে না হয়, 
কোন দিন যোগশাস্ত্র-নিদ্দিষ্ট উক্ত নাড়ীত্রয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
তাহাদের সন্দেহ-উক্তি বিচাধ্য বলিয়! গ্রহণ করা সঙ্গত মনে 
করা যাইত। তাহার! চিরকাল শব ব্যবচ্ছেদই করিয়াছেন, 


'পৃজা প্রদীপে'-_-'কুগুনিনীপুজা” অংশ এবং 'পুরশ্চরণপ্রদীপে'স-দ্নুযৃয়া' বিষয় দেখ । 
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কিন্ত যোগিগণ গুরূপদিষ্ট ক্রিয়াবলে টি বের স্যার আত্মদেহই 
ব্যবচ্ছেদ ব৷ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার আও্ত্ব অনুভব করিয়! 
থাকেন । যাহ! হউক তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য স্থুলতঃ 
এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এই সকল নাড়ীর জ্ঞান একমাত্র 
যোগসাধনা ছ্বার! অন্তরের অহ্থভবসিদ্ধ, স্থতরাং স্থূল দৃষ্টিতে 
শবদেহের মধ্যে ইহ! পরিলক্ষিত হইবার নহে। তবে বাহ 
ভাবে বুঝিতে হইলে, এইরূপ বুঝিতে পার! যায় যে, ইড়া ও 
পিঙ্গলার স্থল ক্রিযা-দ্বার| নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বাষু সহযোগে 
স্পন্দিত হইয়া যে সুক্্ম নাড়ী-পথে যোগীর হুন্দর-দৃষ্টিতে তাহা 
অনুভব হয়, তাহাই ইড়। ও পিঙ্গল1; এবং স্থযুক্না সম্পূর্ণ ভিতরেব 
জিনিস, তাহ! প্ররুত-সাধন। ব্যতীত কোনওকধপেই অনুভূত হয় 
না, বিশেষ তাহার বিবর এতই স্থক্্ম যে অন্থবীক্ষণসাহাযোও 
তাহা পরিদৃষ্ট হইবার উপায় নাই। স্থযুদ্না বা সরম্থতী যে, 
অন্তঃসলিল। তাহ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং পাঠকের বুঝ! 
আবশ্তক যে, তাহার ক্রিয়। মাত্র সাধনায় অস্থভব দ্বারা উপভোগ্য 
একটা অপূর্ব হ্ুম্মাতিস্ম্্ অন্তরের স্পন্দনমাত্র। বৈদ্যাতিক 
তারের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন ছিদ্র ন! থাকিলেও, যেমন তাহার 
ভিতরে ভিতরে সাধারণের কোন অজ্ঞাত পথে বিদ্যুতের ক্রিয়া 
পরিচালিত হইয়! থাকে, স্থুযুয্নার কাধ্যও ঠিক ঘসেই ভাবে 
সেই মজ্জার অন্তরে একটী অতি স্থম্ম্ মবণাল-তস্তরও এক-শতাংশ 
পরিমিত হুক্মতম পথে তাহার ক্রিয়া পরিচালিত হইম। থাকে । 
ইহাকে কতকটা'সাহাঞভাব), (5৮12801১611 বিষয় বল। যাইতে 
পারে। সাক্ষাৎ ভাবে বস্তর আঁন্তত্য না থাকিলেও, তাহার 
ভাবনাদ্বারা যেষন অনেক সময় তাহার কায্য হইয়া থাকে; 
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অর্থাৎ কোনও স্থস্বাহু বা অত্যন্ত রুচিকর অক্সামগ্রী (যেমন 
আমের “আচার, “কাস্থন্দি, 'তেলআম”, “টোপাকুলেরআচার, 
ইত্যাদি কোনও জিনিস) সম্মুখে না থাকিলে৪ কেবল তাহার 
পুনঃ পুনঃ স্মরণ বা মনের চিন্তামাত্রেই যেমন জিহ্বায় লালার 
সঞ্চার হয়, ষট্চক্র-নির্দিষ্ট সুযুগ্না-পথেও সেইরূপ সাধকের সাধন- 
ক্রিয়া-নির্দিষ্ট অবিরত ধান বা চিন্তার দ্বারাই প্রথমে তাহা 
পবিদৃষ্ট হইয়া থাকে; তবে শবচ্ছেদনঘার। তাহার যে কোনই 
অস্তিত্বের স্থান মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না, তাহ! নহে, মেরুদণ্ড- 
মধো স্থানে স্থানে ভাবপ্রবাহক নাড়ীসমুহের বাহ-গ্রন্থির 
(16595) স্ুম্পছ& নিদর্শন আছে । 

বাহাগ্রস্থি বা 'প্রেক্সান্, (25595) সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, 
ইহাদের আশ্রয়রূপ সাহান্রভাব্য নাড়ী-(57797606 76:৮০) 
“সিম্প্যাথেটিক নর” বিষয়েও কিছু বলিতে হয়। এই ল্লাড়ী-মগ্ডলই 
পূর্বকথিতজীবের পুষ্ঠদণ্ড বা শিরদাড়ারূপে মেরুদণ্ডকে সতত 
অবলম্বন করিয়া আছে । মেকদও (51781 ০০1০ বা ৬, 
0781] ০0111117), মেরুপর্ববত বলিয়া ও ইহা অভিহিত, একথা পূর্বেও 
বলা হইয়াছে । ইহা জীবভৃতের সুশ্ম আধারগণ্ড স্বরূপ 
চতুর্বিংখতি ত্বত্বের গুঢ় আধারভূত স্থুলরূপে কশেরুকা নামক 
২৪ চব্বিশখানি সচছিদ্র অস্থিত্বার। (কতকটা বংশদণ্ডের পর্ষের 
যায়) উপর্যাপরি শ্রেণীবদ্ধভাবে 'পর্ববৎ' গ্রথিত বলিয়াই যোগ- 
শান্ত্সে ইহাকে পর্বত, যোগপর্বত, কুলপর্বত বা! স্থমেরুপর্বত 
আদি নামে উক্ত হইয়াছে । ইহারই উপরে মানবের 
উত্তমাঙ্গ বা! মুখ্ুটী বিচিত্রভাবে স্কাণিত। মুগডমধো ঘ্বতাকার 
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পদার্থ বিশেষ যাহা জীবের মন্তিকরূপে সদ বিছামান রঠিম্বাছে 
তাহ! এই কশেরুকাগুলির অস্তরস্থিত ছিদ্রপথে পূর্বপর্ণিত 
ষষ্ঠধাতু মজ্জারূপে কতকট। স্ত্রীলোকের মাথার বেণী অথব! যেন 
গোপুচ্ছের স্থায় নিয়দিকে নামিয়া আসিয়াছে । উক্ত ২৪ 
চব্বিশখানি অস্থির মধ্যে মুণ্ড হইতে নিয়র্দিকে ক পর্যাস্ত 
মেরুদণ্ডের প্রথম ৭ সাতখানি অস্থিকে “সপ্তগ্রীবা-কশেরুকা,” 
(56৮৪1 ৬০:0০:০৪, 091 17501-) বলে, যোগশ!স্ত্রোক্ত ষষ্ঠ আজ্ঞা 
চক্র" নির্দেশক গুপ্ত স্থান হইতে পঞ্চম “বিশুদ্ধচক্রের” নিপ্দি& 
স্থান পর্য্যন্ত অবস্থিত । দ্বিতীয় এ “বিশুদ্ধাখ্য হইতে “মপিপুর 
নির্দিষ্ট প্রদেশ পর্যাস্ত তাহা নিম্ন নিস্ুক্রমে ১২ বারখানি 
অস্থিকে “দ্বাদশপৃষ্ঠকশেরুকা” (7515 00758] ৮57055০) 
বলে। তৃতীয় “মণিপুর, স্থান হইতে 'স্বাধিষ্ঠান, প্রদেশ পধ্যস্ত 
পরপর নিম্নদিকে পাচখানি অস্থিকে 'পঞ্চকটাকশেরুকা' (চা 
1017151 5766018) বলে । ইহার নিমে “ত্রিকাস্থ্ি” (5407000) 
নামে আর একখানি অস্থি আছে । এই অস্থিখানি শৈশবাবস্থায় 
পাচখানি অপুষ্ট কশেরুকাকারে বিচ্ছিন্ন থাকে, কিন্তু বয়ে!বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে পরম্পর মিলিয়া একখানি অস্থিতেই পরিণত হয়। 
ইহারও নিক্গে আরও একখানি গ্রশ্থিল (কোকিলচঞ্চুর হ্যায়) ক্ষুত্র 
অস্থি আছে-_তাহাকে “অনুত্রিকাস্থি' বা পিকচঞ্চু অস্থি (০০9০০)/%) 
বলে। ইহাও এ্ররূপ মানবের বয়োবৃদ্ছির সঙ্গে চারিখ।নি অতি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপুষ্ট অস্থির সমন্বয়ে ক্ষুত্র “স্ঞু প্যাচের” ন্যায় আকার 
প্রাপ্ত হুইয়। একখানি অস্থিতেই পরিণত হয়। ইহারই নিয় প্রান্তে 
মেরুদণ্ডের সীমা! শেষ হইয়াছে এবং মেরুদণ্ডের এই শেষ প্রান্তকেই 
গুপ্ত 'মূলাধার, স্থান বল! হইয়া থাকে । (“সংগীত প্রদীপে”-_ 


২২৪ যোগদীক্ষাভিষেক | 


'নাদতব বর্ণন গ্রস্দে মুলবীণাদণ্ড ও তাহার নাদাধার বিষয়ে 
বিভভূত তত্ব উক্ত হইয়াছে ।) 

থাহা হউক মুলাধারান্তক এই ত্রিকাস্থি ও অন্ুতিকাস্থি একত্র 
যেন (নন্নমূখী একখানিমাত্র ভ্রিকোণ অস্থিতেই পরিণত হইয়াছে। 
মানবের গ্রীবার সন্নউপরের অস্থি হইতেহ এই সর্ধনিক্ম আস্থর 
মধ্য গির| বে, একটা ছিপ্র আছে তাহা পূর্বে বলিয়াছি, তাহাও 
প্রায় ভ্রিকোণাকার বিশিষ্ট । তাহারই মধ্যস্থিত মন্তিকাংশ- 
রূপ মঙ্জার অন্তরে অন্তরে সেই ত্রিকোণ ছিদ্রের প্রতীচীন বা 
পশ্চাৎদিক ধরিয়। স্থযমামার্গ অন্তঃসলিল। সরস্বতীর সায় বিদ্যা 
কূপিনী হইঘা অলক্ষ্যে পরিচালিত হইয়াছে । আর উহ!র 
উভষ পার্ধেব ছুই কোণের সহিত সন্বন্ধযুক্ত হয়৷ ও উক্ত মের 
দুর বাহিরে সুখদিকের ছুই পার দিয় যে নাড়ীদ্ধয় বিলম্থিত 
বাহয়ছে, উহ্াদেখহ সাধারণ নাম 'সাহ।ঈভাব্য নাড়ী (590- 
[)010110 1101৬০)। এই নাড়ী ছুইটীরই অস্তনিহিত অব্যক্ত 
শক্তি অতি শক্ষওাবে প্রকাশিত হ্ইয়। স্বভাবতঃ বাহিরের বিডিন্ন 
স্গলনাঢার মধ্য দিয়া দেহস্থিত প্রত্যেক সামু ও পেশী ভেদপুর্ববক 
ক্রমে বিশেন ভাবে জহপিগু অর্থাৎ প্রাণহদয় ও ধমনীগুলির উপর, 
পরে অঙ্গ ও শিবা আদি যন্ত্রসমূহ্র ক্রিয়াশক্তি অন্থলোমভাবে 
অবাপে প্রদান করে। সহসা সে বেগ, সে স্পন্দন, জীব যেন 
সংঘত করিতে অমমথ | জীবের জন্মজন্মান্জিত কশ্মসংস্কার জাত 
প্রাণপণশে উহাদের ক্রিয়া যেন আপনাআপনি সম্পন্ন 
হইতে থাকে ও প্রারককাল ক্ষয় হইলেই ইহাদের লৌকিক 
প্রবাহমান ক্রিয়া আপনাআপনি বন্ধ হইয়া যায়। 
তখন সমস্ত দেহিক বস্ত্র নিক্রিয় হইয়া পড়ে, তখনই 
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জীবের স্বৃত্যু হয । সাধক শ্রীগুরু নির্দিষ্ট সাধনার অলৌকিক 
ক্রিয়া অর্থাৎ বিলোম বা বিপরীত ক্রিয়াবশেই ইহাদের সেই 
স্বাভাবিক কশ্ পরিবর্তিত করিয়া নিবুত্তির পিঙ্ক প্রবাহিত 
করে, ইহাকেই যমুনার “উজ্ন” ব1 “উষান' ধহা বলে। পরে 
এই কথার তাৎপর্যও বর্ণিত হইয়াছে । 

পূর্বে ইড়া, পিঙ্গল। ও স্থযুস্না নামী তিনটা প্রধান! নাড়ীর 
কথা বল হইল্লাছে তন্মধ্যে স্থযুন্নাটী অন্তঃনপিলাব্ূপ সরম্বতী- 
রূপিনী এবং ইড়া ও পিঙ্গলা বাহিরে প্রকট ব| তাহার ক্রিয়া 
বাহিরে শ্বাসগর্তিকূপে প্রকাশিত রহিয়াছে । বামদিক দিয়! 
ইড়া শুভ্র! ভাগিরথী গঙ্গারূপে হুস্ম্রভাবে ফেন স্থ্টতল-চন্দ্রকিরণ- 
বং হইয়! প্রবাহিতা এবং দক্ষিণ দিক দিয়! পিঙ্গলা শ্যাম ধুসরাঙ্গী 
ব' শ্বনাম সুলভ। শ্যাম পিঙ্গলবর্ণা যমুনারুপে যেন উষ্ণস্পর্শ সৌর- 
কিরণবৎ হইয়। প্রবাহিতা রহিয়াছে, কিন্তু উভয়েই স্থৃযুন্নার সহিত 
হৃদয়াদি পঞ্চ বিশে বিশেষ কেন্দ্রে যেন বেষ্টন দিবার ছলে 
এক একবার বাধ্য হইয়াই বিভিন্নমুখী হইয়াছে ও পরস্পরের 
শক্তির আদান প্রদান ব। পঞ্চতত্বের সমতা রক্ষার সুবিধা করিয়া 
লইতেছে। ইহাদের মধ্যে যে ক্রিয়া! স্থল ও ম্বাভাবিকভাবে 
অনুভূত হয়, তাহাতে সেই বিগ্যাকূপিনী অনাদি মহামায়ার 
ছুইটী স্বরূপ “জ্ঞান? ও 'শক্তিরই' প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখিতে পাওয়! 
যায়। ("পুজা প্রণীপের' পরিশিষ্টে 'শক্কিতত্ব-ধ্যানতত্ব” দেখিলে 
বেশ বুঝিতে পারিবে)। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্ঠক যে, 
মেরুপর্ববতগাত্রে উক্ত নদীস্বরূপ। নাড়ী ছুইটী যাহ! 'সাহান্গভাবা, 
নাড়ী বলিয়াই এই প্রসঙ্গে উক্ত হইতেছে, প্রকৃত পক্ষে ইহা 
তাহাদের স্থল বিকাশমাত্রই বলিতে হইবে, নতুবা সাধারণ 
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দৃষ্টিতে তাহার দশন আদৌ হইবার নহে। স্থলতঃ এ নাড়ী 
দুইটী ষে অন্যান্য সকল নাড়ীরই সমষ্টি সমভৃত বাঁ অন্ত নাড়ীসমূহ 
ইহা হইতেই বিনিঃ:স্কত তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে | তবে 
এই ছুইটী প্রবাহের মধা দিয়াই একটী বহিমু'বী “ক্রিয়াশক্তি? 
প্রঙ্গায়ক, অগ্টী অন্তমুী জ্ঞান বা বোধশক্তি” প্রর্দায়ক রূপে 
বিছ্ধমান বহিয়াছে। এক, বাহিরের বিষয় পঞ্চকের বিকাশে 
পঞ্চজ্ঞানেন্ড্রিয় পথে তাহাদের বোধ মস্তিষ্কে পৌছাইয়া দেয়; 
অন্য, সেই বিষয় জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অনুকুল ক্রিয়া করিবার 
সামথ্য পাঁচটা কর্খেন্দিয়ের উপর পৌছহিয়া দেয় । ইহাই জীবের 
এই গুপ্ু ছুহচী নাড়ীচক্রের সাধারণ ব! অন্ুলোম অথবা স্বাভা- 
বিক প্রবৃত্তি ক্রিয়া, কিন্তু সাধক গুরুপদিষ্ট গৃঢ় সাধনাদার! 
সেই স্বাভাবিক ক্রিয়াফেই প্রতিলোম বা বিলোম ক্রিয়াদ্বারা 
নিবৃত্তির দিকে ফিরাইয়। লইয়। যাইতে পারে । সেই নিবৃত্বির 
ক্রিয়া-জ্ঞানলাভের উপায়রূপে যাহা কিছু অনুষ্ঠানকার্ধ্য সম্পাদন 
করিতে হয় সে সমস্তই এই তৃতীয় নাড়ী বা' স্থযুয়াপথে কুগুলিনী 
শক্তি-সহযোগে সম্ভব হইয়া থাকে ('পৃজাপ্রদীপে” “অস্তভূতিশুদ্ধি” 
দেখ)। 

অতএব বুঝা যাইতেছে--ইড়! বা গঙ্গা' বোধরূপিনী ; 
পিঙ্গলা' ব!। “যমুনা, শক্তিস্বরূপিনী এবং *গুযুম্ন|' বা “সরম্বতীঃ 
অগ্নিময়ী মুক্তিপ্রদ।য়িনী । (পুরশ্চরণপ্রদীপে'--পরিশিষ্ঠ অংশে 
ইহাদের কশ্ব-প্রণালী দেখ |) 

কাশীধামে গঙ্গা সদাই উত্তরবাহিনী (কাশ'-অর্থে দীপ্তি বা 
প্রকাশ এবং 'ইন' অর্থে আছে, অর্থাৎ যাহাতে প্রকাশ-দীপ্তি 
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আছে, তাহাই «কাশী, জ্ঞানপ্রবাহ। বিমলাদি গগঙ্গ।', 
সাধকের জ্ঞানপ্রবাহ দীপ্সিময়ী গনিজবোধরূপ” ব্র্গশক্ির 
প্রকাশাত্মক অস্তরতঁমি সেই «কাশীতে, উপনীতা হইলেই, তিনি 
অমনি কপকলনিন।দিনী *ইড়ারূপিনী* হইয়া! বিপরীত মৃথে 
উত্তরবাহিনী হৃইয়। থাকেন। (পূর্ব দিকে বা বিশ্বপ্রকাশক 
স্যর সম্মুখে ফিরিয়। ঈাড়াইলেই, উত্তর দিকটা দর্শকের বাম 
দিকে পড়ে, আবার “বাম” 'অর্থে যে “প্রতিফল, অর্থাৎ প্রবৃত্তির 
বিপরীত ডাব বা নিবৃত্তির পথ, ভাহা পূর্ধে অনেক স্থলে 
বলা! হইয়াছে) সেই উত্তরস্থিত ঞ্রুব-তারকাবিন্দু বা নিশ্চয়াত্বক 
নিত্য ও সত্যন্ববূপ একমাত্র অথগুবিন্দু,বা ব্রহ্মবিন্দুর দিকে যখন 
সাধকের চিত্ত পরিবর্তিত হয় বা সাধকের প্রবৃত্তি প্রবাহ মন্দীড়ৃত 
হয়। তখন জ্ঞানের লৌকিক বা সাধারণ গতি বিপরীত বা 
উত্তর” অথবা উদ্ধদিকেই পরিচালিত হইয়া থাকে । 

এইভাবে দ্বাপরাস্তেও একবার যমুনায় উজান? বহিয়াছিল 
ব1 গ্রতি “দ্বাপরাস্থেই”.যমুন! নিয়ত উজানেই বয় । 

(দ্ধ অর্থে--ছই' পর? অর্থে প্রধান” তই? স্থানে 
*অ+--দ্বাপর 7) যখন “ছৃইটাই প্রধান বলিয়া মনে হয়। দুর 
হইতে কোন স্থাহ্থভূত বৃক্ষ অর্থাৎ শাখাপ্রশাখাহীন বৃক্ষের 
স্বন্ধ ব। গাছের গুঁড়ি দেখিয়া উহা! "স্থান" কি পুরুষ” অর্থাৎ 
গাছের গুঁড়ি 'না মানুষ, ঠিক বুঝিতে পারা যায় না, এই সন্দেহ- 
জনক অবস্থায় যখন দুইটীই “প্রধান” বলিয়া মনে হয়, তখনই 
গস্বাপর', আবার যখন দুইটী যুগের পর বলিয়! ওতৃতীয় যুগ “ঘাপর' 
নামে অভিহিত) সেই *ছাপরের অস্তে--“ভক্ত-ভগবানে্র অথবা 
প্ররৃতি-পুরুষের' ভেদাত্মক হৃতভাবময় সংশয়ের অবপানে, 
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লাধকের সাধন! পুষ্টিরপ তাহার অন্তরের তৃতীয় অবস্থায় বা 
“যুগে' তিনি যে “যুগল মিলনে" পবাভুক্তির আদর্শ স্থাপনে আবিভূতি 
হইলেন, তিনি যে সেই “গদ্বৈতাখৈত' ভাবের লীলা-বিকাশে গো- 
গোপ-গোপিনী-সঙ্ঘে সখ্যভাবেই সাধকের অন্তরে দ্বি+পর বা 
ছুই প্রধানের *“অন্ত' করিয়া এক ব1 একাকার করিতেই যে শ্রকট 
হইলেন। তীহার দলেই সপ্তশ্বরা শব্ব-ব্রন্মেরে মোহিনীশক্তি 
গ্রণথবঝঙ্কারে বা বংশীনিনাদরূপে যখন সাধকের কানের ভিতর 
দিয়া গুপ্ু-অনাহতরূপ মশ্বস্থলে প্রবেশ করে, তখন তাহার অন্তর- 
বৃন্দাবনে সেই হৃদয়নাথের চরণ-স্পর্শে সুর্যোস্তবা! উষ্ণপ্রবাহিণী 
পিঙ্গলারপিনী যমুনাও উজ্লীনে বা উধানে (উ-যানে বা উর্ধযানে 
অর্থাৎ বিপরীত গতিতে) প্রবাহিত হয়। 

সাধকের স্বাভাবিক অন্তরের স্পন্দন আর পরি- 
লক্ষিত হয় না। তখন অনন্ত সাগর-সঙ্গিনী মিপ্চসলিল। গঙ্গার 
অঙ্গে তাহার তাপিত তন্ক (যমুনোত্বরীতে এক তগ্র-উৎস ব 
প্রশ্বন হইতেই পবিক্র যমুন| নদীর উদ্ভব হইয়াছে, মুলে 'তাপ 
বা তপস্যাই' অথব। “তগ্ুমুল বিষাদই সাধককে যোগ-সাধনার 
প্রথম উত্সব বা উৎসাহ ধারা প্রদান করে) মিশাইয়! দিয়া 
মুক্তিক্ষেত্র যুক্ত ব্রিবেণী পপ্রয়াগের” শ্জন করিয়া দেয়; তখনই 


সাধক সেই তীর্থরাজ-ত্রিবেণীসঙ্গমে নিমজ্জিত হইয়া! তাহাদের 
সঙ্গমমধ্যে অন্তঃসলিল! সরম্বতী--বিদ্যাক্ধপিনীর সাক্ষাৎ সন্ধান 
পায় ও তখনই 'আজ্ঞ| ব! অজ্ঞানচক্র” ভেদ করিতে সমর্থ হয়। 
তখন তাহার সহাঙ্গভাবা নাড়ীম্গুলীর স্বভাবক্রিয়া একেবারে 
বিলুপ্ত হয়। তখন বাহিরের ভাবতরক্গ আর তাহাদের প্পন্দিত 
করিতে পারে ন1। বাস্তবিক এই অভিনব অবস্থা উচ্চকর্ম্া 
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সিদ্ধ সাধকের অস্থভাবা বিষয়ঃ সাধারণ শরীর-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি কিছুতেই তাহার প্রত্যঙ্গ স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবে 
না। তবে পরম করুণাময়ী চৈতন্তন্রপিনী জীবের জীবনীশক্কি 
বা কুগুলিনীশক্তিও নিতা দিব| রাত্রির সন্ধিক্ষণে সেই ইড়া- 
পিঙ্গনার বাহুগতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের একবার সামঞ্জন্ত দেখাইয়া 
স্থযুম্মার পথ খুলিয়া দেন। 'প্রাতঃ, “মধ্যাহ্চ', “দায়াহ ও 
'মহানিশায় সে ভাব সকল সাধকেরই কিছু না কিছু স্পষ্ট 
পরিলক্ষিত হয় বলিয়। ইষ্ট সাধনায় সেই সেই 'সন্ধিক্ষণের' 
এত আদর । 

যাহ! হউক ইড়া পিঙগলারূপিনী নাভীহয় স্্যুস্তর প্রদক্ষিণছলে 
পূর্বক খিত মেরুদওস্থিত যে যে কেন্দ্র বা চক্রে ঘুরিয়। যান, স্থূল 
দষ্টিতে সেই সহাম্ভাব্য নাড়ীর বাহিবের ইঙ্গিতে কতকগুলি 
নাড়ী গ্রন্থি প্রুতাক্ষ হইয়া থাকে । বলিয়! রাখা আবশ্যক ঘষে, 
সেই গ্রন্থিল স্থানগুলিই ঠিক গ্রপ্তচক্রস্থ প্রত ভূমি নহে। 
«মাভিকমূল' ও “হৃদয়কমলা(দ” বলিলে, যেমন নাভিকুগুল (9৬) 
বা হাদয় (৮6710) আদির বাহিবের পরিদুৃষ্ট স্থান মাত্র নহে, 
তাহ! যেরুদণ্ডের অস্তগত সেই মজ্জারও গৃঢতম প্রদেশে অবস্থিত, 


তবে বাহাইঙ্গিতে উক্তরূপ না বলিলে তাহ] একবাবেই বুঝান 
যায় না, তেমনই উক্ত গ্রন্থিসমুহও সেই গ্রপ্ত সাধন-চক্রের ষথার্থ 
স্থান নহে, তাহাও স্থল ভাবে সেই অন্তর প্রদেশের আর এক 
ইঙ্গিত মাত্র । তবে তাহা যে, সেই গুপ্বস্থানের অপেক্ষারুত 
স্ষ্ঘ স্থান নির্দেশক, তাহাতে সন্দেহ নাই । প্রাচ্য ও প্রতীচা 
শরীর বিজ্ঞানবিদ্দিগের ভাষায় সেই সকল স্থানের নাম নিম্ন" 
লিখিভতরূপ জানিতে বা বলিতে পার! যায় £--১। “মুলাধা রচক্র” 
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নির্দেশক সর্বনিম় প্রত্যক্ষ নাড়ী গ্রস্থি (35151101) 1777097 বা 
০০০০/০০৪] 7155:05)) এই ভাবে ২। 'স্বাধিষ্ঠান চত্র'-নিরূপক 





গ্রন্থি (66151001509 ০: 170955500 1১1685 ০01 
০51111090১506 বত); ৩| “মনিপুব চক্তু+ (50171 [215385 
০৪120098070 চ16505); ৪। “অনাহত চক্র? (0510150 
ঢ165%05); ৫। “বিশুদ্ধাথা চক্র (0৪:০6 15585); ৬। আজ্ঞা-. 
চক্র” (08৮671019 [912503)) 'পূজাপ্রদীপে' অন্তর ভূতশুদ্ধি 
উপলক্ষে যে 'শৃঙ্গাটকের” কথা বল! হইম্মাছে তাহ1 হইতে ভাল 
করিয়া বুঝিবার স্থবিধ1! হইবে । মেরুদণ্ডের শেষ অংশ নিন্নদেশ 
অবণি যাহা গুহাদারের নিকট পথ্যন্ত বিস্তৃত আছে, সেই অস্থিখণ্ডের 
(০০০০৯) গঠন কতকটা মহিষ-শৃঙ্গের অগ্রভাগের ন্যায় সু্্মূখী 
ও তাহ। সামান্য বাঁকিয়া ভিতরের দিকে বা গুক্কদ্ধারের নিকট 
পর্যন্ত গিয়াছে । তাহারই নিম্ন অংশে সংযুক্তভাবে, অথবা লিঙ্গ 
ও গুহৃন্বারের ঠিক মধ্যবস্তীস্থলে উক্ত অস্থির নিয়শেষ প্রান্তে 
অতি গুপ্ত ও হক্ বিন্দুময় “স্মুভ্লাঞ্খরান্ল” নামক পদ্ম আছে। 
ইহাকে কেহ' কেহ “'আধারপন্মও, বলিয়। থাকেন । এই আধখার- 
পদ্মেরও আবার আধার আছে, তাহাও যোগীর জানিয়া রাখ! 
আবশ্যক । 


গুহাত্ধারের ঠিক উপরে দেহের আধার-শক্তিম্বরূপ “কন্দর্প' 
নামক স্থিরতর গুপ্ত বামু আছে, তাহার মধ্যে অষ্টদল বিশিষ্ট 
একটী পণ সেই পদ্মের মধ্যে ষড়দলবিশিষ্ট আর একটা পদ্ম 
তিনস্তরে উপরে উপরে সজ্জিত। এই তিনই গুপ্তভাবে আছে। 
সাধক, এই বিষয়ে বিশেষ ধ্যান দিতে না পারিলে ক্ষতি নাই। 


১ 
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৬. পাও 


ইহারই উপর পূর্বকথিত আধারপন্ম বা মুলাধারচক্র অবস্থি 
রহিয়াছে, ইহা অরুণাভ চতুদ্দিলবি শিষ্ট (পৃজা প্রদীপে ষ্দলকষলের 
চিত্র দেখ) ইহার চারিদলে যথাক্রমে বং শং ষং সং এই চারিটা 
স্ববর্ণকাস্তিবিশিঈট মাতৃকাবর্ণ আছে। গত্তরচতুষ্টয়ে ক্রমশঃ বায়ু- 
কোণ হইতে নৈত পধ্যস্ত যোগানন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্। ও 
বীরানন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে । সাধক তাহা চিন্তা করিবে | 
মুশাধারের মধ্যে সুক্মতর এমন অনেক বিষয় আছে, যাহ! 
ষোগিগণ নানা জটিলভাবে বাখ্য। করিয়া থাকেন । সে সকলের 
বিস্তত বর্ণনার আবশ্তক নাই। মোটের উপর যাহার জ্ঞান 
বাতীত কুগুলিনী জাগরণ করা! সম্ভবপর নহে, কেধল তাহাই 
বর্ন করিতেছি । উক্ত মুলাধার পদ্মের বীজকোষ সাতটা 
নীলবর্ণ বৃত্ত ভিতরে ভিতরে অবস্থিত, উহা! সপ্ত-সমৃত্রের সথস্ অনুকল্প 
মাত্র, উহাদের মধাস্থলে পীতধর্ণ লং বীন্তাত্মক চতুক্ষোণ পৃথীমণ্লটা 
যেন সতত ভাসমান, তাহারই মধ্যে মেরুদণ্ডের অন্তত স্থযুয়া- 
নাড়ীর নিয় শেষপ্রান্তের সহিত পশ্চাৎমুখী কোণ যুক্ত হইয়া কাম- 
কলারূপিণী ত্রিকোণাকার শূর্গাটক বা পানিফলের সায় আকার 
বিশিষ্ট মাত্র, যোনী বা অগ্নিমগ্ডুল অবস্থিত, উহার কেন্দরস্থলে 
গোলাপ ফুলের ন্যায় লালবর্ণ সয়ভূলিঙ্গ রহিয়াছেন, তাহারই 
গাত্রে বিছাত্বর্ণ ভূজঙজিনীব ন্যায় কুগডলিনী শক্তি দন্দিণাবর্থে 
সাড়ে তিনবার বেষ্টন করিয়া বিরাজিতা৷ রহিয়াছেন। সেই 
নিত্যানন্দন্বরূপিণী বিদযাল্লতাকারা চিৎ্শক্তিযুস্ত গ্রক্কতির মাহাত্মা 
বর্ণনাতীত, সদ্‌গুরুর কৃপায় এবং স্বীয় একা গ্রসাধন! ও পুণ্যবলেই 


২২৮ যোগদীক্ষাভিষেক । 


তাহা! যোগিগণের বোধগম্য হহয়া থাকে। সেই হ্ুযুপ্ত' 
সর্পাকার। কুগুলিনীশক্তি লতাতন্তসদৃশ হম্ধা, কিন্ত বিদ্যুতেরন্যায় 
উজ্দ্রল।। ইহাকেই চৈতন্যমুক্ত ব1 জাগরিত করিতে হইবে। 
সাধক, এই মূলাধারচক্রে উক্ত স্বয়স্ুলিঙ্গ ও কুগুলিনীস্বরূপিণী 
যূলশক্তিকে যথাক্রমে ষট্চক্রের প্রথম শিব অর্থাৎ 'ব্রঙ্গ। এবং 
“সাবিভ্রীরূপেঃ চিন্ত। করিবে | ব্রদ্ধাণ্ডের সকল হৃষ্টিকাধ্যেই 
পরব্রদ্দের অনতম স্ণস্বরূপ প্রথম শিব স্থগ্টিকর্ত। ত্রহ্গা ত্রদ্মাণী- 
সহযোগে তত বিরাজিত। এঞ্জলেও পরমঘোগ বা তদসস্তৃত 
পরমত্ত্ হুগ্রির ব্যাপারে অগ্রে তাহাকেই চিস্তা করিতে হহবে। 
পূর্বের বর্ণিত হইগ্ছাছে, নািচক্র হইতে কুগুলিণা-টচৈতন্যের কাথা 
আরম্ভ হইবে । প্রাণ ও অপান বাষু নাভিস্থলে সর্ধদা বিচরণ 
করে। 'নাভিচিন্ত।' ও 'নাভিলক্ষা' কারবার পর যোগী গুরূপদিষ্ 
কোনরূপ প্রাণায়াম দ্বার কুগ্রকসহযোগে সেই বায়ুদ্য় একত্র 
করিয়া এইবার মৃলাধারচঞ্রে প্রেরণ করিবে | ভস্তকা বা 
জ্জাতার মধ্যে বায়ু সঞ্চিত হইলে, তাহাতে চাপ দিবামাত্র সেই 
বামু.যে কোন পথে বাহির হইবার জন্ত চেষ্টা করে, যখন 
ধোঁগী ভন্তকার মত প্রাণ ও অপান বাঘু একত্র করিয়া নাভি- 
দেশে রক্ষা করেন, তখন তথা হইতে নিয়পথে মুলাধারচক্র 
পর্যান্ত বিস্তৃত যে পথ আছে (সে পথের কণা ইতঃপূর্বেব বলা 
হইয়াছে) সেই পথে মুলাধারে ডপাস্থত হয় ও বারংবার 
প্রাণায়ামদধ।র] মূলাধাবচক্রস্থিত কু গুলিনীশক্তির দেহোপরি পতিত 
হয়) তাহাতে উক্ত প্রানায়াম চালিত উষ্ণম্পশ বাছু সহযোগে 
কুগুলিনী স্পন্দিত! হইয়! জাগ্রত] হইয়া উঠেন, এবং স্থুযুয়া বা 
তদন্তর্গত ব্রঙ্ধনাড়ীর মুখ যাহ] তিনি এতকাল রোধ করিয়। ছিলেন, 
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পার হারা ইযারাইতানিট রারিটি 


তাহ ছাড়িয়! দেন ও সেই পথে নিজেই উঠিতে আরম করেন। 
(্থযুম্ার [বকাশে কুগুলিনীর সপ্ন, প্রবুদ্ধ ও জাগরণ বিষয় 
'পুরশ্চরণ প্রদীপের পরিশিষ্ট অংশে দেখ 1) 

“ভঙ্ত্ররহস্থ্ের ' প্রথমথণ্ডে এসাধনগ্রদীগে' খন্ত্রতত্ব অংশে 
উক্ত হুইয়াছে, মহাশৃক্তিযন্ত্র ভ্রিকোণ-বিশিষ্ট; এক্ষণে মুলাধার 
চক্রান্তর্গত যন্ত্রও ত্রিকোণ বলা হইয়াছে । ইহার তিনটা কোণে 
ইড়া, পিঙ্গল। ও স্থযুয়া এই তিনটী নাড়ী মিলিত হইয়া আছে। 
আবার তিনটারই গতি কেন্তুমুখী হইবার 'কারণ একত্র হইয়। 
কেন্ত্রস্থলে ক্রিয়াশূন্ হইয়া পড়ে । যখন এই শিবেব ক্রিয়াশৃ 
অবস্থা হয়, তখনই তিনি স্বয়ন্ুলিঙ্গ স্বরূপ, এবং তাহার প্রকৃতি 
বা মায়া তাহাতে স্ুপ্তভাবে বিজড়ত। ইহাই ব্রহ্ষপ্রকতির 
স্থল দৃশ্বা বা জীবশিধ মধ্যে জীবের জীবনীশক্তি॥' সাধক 
গুরুনির্দিষ্ট কুস্তক-বেগছ্ার প্রথমে সেই শন্তিকে জাগরিত 
করিয়া থাকে , অনস্তর তিনি জাগরিতা হইয়া প্রথম-শিবসহ- 
যোগে ব্রঙ্গা ও সাবিত্রীরূপে সাধকের ধ্যানভূতা হন। এক্ষণে 
আর একটা কথ! বলিবার আছে, শাস্ত্রে ষট্চক্রনিদিষ্ট সকল পদ্মুই 
নিয্মুখে অবস্থান করিতেছে, এইরূপ উক্ত আছে। সাধন- 
বলে সেই নিয়মুখী চক্র বা পদ্মুসমুহকে উর্মুখী করিয়। লইতে 
হয়, কিন্ত কিরূপে তাহা সম্ভবপর হইবে? কোন কোন যোগী 
হঠযোগান্তর্গত মযুরানন, শির্ধাসন বা অন্ত কোনরূপ আসনলহ- 
যোগে তাহার উর্ধমুখ করিবার ব্যবস্থা দেন। অনেকস্থলে দেখ। 
গিয়াছে, প্ররূত উপদ্দেশ ও হঠযে।গ ক্রিয়ায় অসমর্থ সেরূপ 
দৈহিক শক্তির অভাবে তাহার প্রায় বিপরীত ফলই ফলিয়া 
থাকে। সে লকল আসনের স্কুলভাব মণ্তক নিম্া্দকে রাখিয়। 
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শপ 





পদ্দ্থয় উদ্দে রক্ষা করা। এই ক্রিয়া উপলক্ষে কেহ কেহ বা 
রজ্বদ্ধারা পদছুয় বৃক্ষের শাখায়, কেহ বা সেইন্ষপ অন্য কোনও 
উপায়ে অবস্থান করিয়া থাকে, আবার কেহ বা ব্যায়ামশিক্ষা- 
ধঁরন্ায় ভূমিতলে মস্তক রাখিয়া পদছয় উর্ধাদিকে সংস্থাপনপূর্ববক 
বিপবীতকারিণী মুদ্রার সাধন করিয়া থাকে , গ্ররুত ক্রিয়ার 
অভাবে ইহাদ্বারা অনেক সময় কুফল ফলিতেই দেখা যায়, কিন্তু 
আসল কথা, উক্ত চক্রক্ূপপদ্মঞ্লি উর্ধমুখী কর1। সদ্‌গুরু 
নির্দিষ্ট গু ক্রিয়াদ্বারা তাহা আপনিই হইতে পারে । 

অনেক সময় দেখা যায়, গাদা, গোলাপ বা অন্থ কোনও 
ফুলগাছের গোড়ায় সার ও জলের অভাবে ফুলসহ গাছের 
ডগাগুলি সংসা যেন নমিয়! বা ভাঙ্গিয় পড়, আবার সঙ্গে সঙ্গে 
রীতিমত জল ও সার পাইলেই তাহা সতেজ ও খাড়া হইয়া 
উঠে। যখন জলের অভাবে গাছ শুদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, 
তখন প্রথমে তাহার অগ্রভাগঃ তাহার কোমল পত্র, মুকুল ও 
ফুলগুলি ম্লান হইয়া যায়, তাহারপরই তাহ! নমিয়া পড়ে, 
ক্রমে হয় ত শুক্ষ হইয়াও যান; অর্থাৎ যে মৃত্তিকা তাহাতে 
এতদিন রস ও সার যোগাইতে ছিল, তাহা এখন আর সেরূপ 
যোগাইতে পাবিতেছে না, অধিকন্ত ফুলগাছের গোড়ার মাটিটুকু 
পধ্যন্ত শুক হইবার কারণ, গাছেরও রস নিম়মুখে বা বিপরীত 
পথে গাছের মুল দিয়াই আকধিত হইয়া থাকে । ষট্চক্র-ধারণপর 
সুযু়ারী লতাটার অঙ্গও সেইরপ ব্রক্ষচর্ধা বিহীন গৃহস্থ ব্যক্তির 
প্রায় সাধন-বারি 1সঞ্চনের অভাবে সর্বদাই শ্ান হইয়া থাকে, 
স্থতরাং তাহাতে সংবদ্ধ কমলগুলিও অতি ম্ঃনভাবেই সতত 
নিষ্নমুখী হইয়া থাকে । 
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গলে য95) 052৯ াতেরেএহে 


পূর্বে বলিয়াছি, দেহ পঞ্চত্ৃতাত্মক এবং তজ্জাত পূর্বোক্ত 
সপ্ত অথবা অষ্টবিধধাতৃ-সমস্বিত। সেই ১। রস, ২। রক্ত, 
৩। মাংস, ৪। মেদ, ৫ অস্থি, ৬। মন্দা, ৭। শুক্র, ও 
৮ ওজঃ বখাক্রমে দেহের স্থল হইতে সুক্্মতম সারভূত সামগ্রী । 
অনেকেই হয় ত জানেন যে, ৮* আশি বিন্দু শোণিতের সার- 
সমা্$ একটা বিশ্ব শুক্র, সেই শুক্রবিন্দু ধারণ ব! রক্ষা! করাই বীর্ধা- 
খারণ বা তাহাই ত্রহ্ষচর্য্যের প্রধান অবলঘ্বন। সেই কারণ সকল শাস্্েই 
ত্রঙ্মচারীর আদর মাহাত্ম্য যথেষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে, তবে থিনি কেবল 
নামেই অন্ষচারী নহেন, অর্থাৎ প্রকৃত বী্যধারী ব্রক্ষচারী, তিনি 
ত সতই সাক্ষাৎ তেতপুধ স্বরূপ গৃহীর আরাধ্য ও সাধু সন্ন্যাসী 
সকলেরই আদরের ধন। এক্ষণে দেখ! যাইতেছে, সেই ক্রক্ধ- 
চর্যযের সার বস্ত্র শুদ্ধচিত্তে শুক্রধারণ করা । 'শুক্র' সাধারণতঃ 
দেহের মধ্যে নিজ হন্তের এক ণকোবা” পরিমিত বিদ্তযমান থাকে, 
তাহার অবথা ক্ষয় ব! ক্ষরণ হইলেই দেহস্থিত শোণিত হইতেই 
পুনরায় তাহ! সত্বর পূর্ণ হয়, স্থতরাং দেহের শোণিত ক্ষয় হইয়! 
দেহ যেমন ক্রমশঃ হূর্বল হইয়া যায়, ব্রঞ্গচর্যা খার! শুক্র রক্ষিত 
ন। হইলে, তাহাতারা যে বস্ত উৎ্পর হয়, যাহাকে শাঙ্্ে ও: 
ৰলিম্বা বর্ণমা করিয়াছেন, তাহা সুপুষ্ট শুক্রের অভাবে আর 
প্রয়োজন মত্ত উৎপন্ন হইতে পারে না; সেই ওজ:ই সমস্ত দেহের 
সার সামগ্রী বা জীবের জীবনীশক্তিম্বূপ এ সকল কথা পূর্বে 
বল! হইয়াছে। ওজঃ সার্ধত্রিবিন্দুমাত্র সতত দেহের মধ্যে 
বিদ্তমান থাকে, অযথ! শুক্রের অধিক ব্যয় হইলে তাহা ক্রমে 
জীর্ণ ও ক্ষীণ হইধ। জীবের জীবনীশকিও হাসপ্রাপ্ত হয়। ইতঃ- 
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জা পা হরাররোরাহারারিরারোরারিহারার 


পূর্বে মূলাধার চক্রান্ত্র্গত সাঞ্ত্রিবলয়াকারা অর্থাৎ সাড়ে তিন 
পাকে বেষ্টন করিয়া বিছ্াৎ প্রভা-সমস্বিতা যে কুগুলিনী-শক্তির 
কথ! বল! হইয়াছে, এই সার্ধন্রিবিন্দু বা সাড়ে তিন ফোটা ওজঃ- 
শক্তি হইতেই তাহা পুষ্ট হইয়া থাকে, অথবা স্থল কথায় বুঝিতে 
হইলে সেই ওজ:খক্তিই কৃগুলিনীরূপিণী জীবের মহাশক্তি বা 
মহাপ্রকৃতিস্বরূপিণী জীবনীশক্তি। অযথা শুক্রক্ষয় হেতু তাহ! 
সহজেই বিশীর্ণ ও যান হইয়া পভে, স্থতরাং দুর্বল হইয়া স্বভাবতঃ 
নিদ্রাকাতর ও অলস হইয়। পড়িয়া থাকে, এবং সেই কারণ 
সুযুগ্জানাড়ীও তাহ। হইতে উপযুক্তরূপ পরিপোষক ব! রসাদিস্বরূপ 
দৈবীশক্তি সংগ্রহ করিতে ন। পারিয়! ক্রমে শীর্ণ ও ম।ন হইয়া যায়, 
ফপে তদ্স্থিত কমলগুলিও নিশ্রমুখী হইয়া কোনরূপে যেন শু্ষবৎ 
হইতে থাকে । তাহাতে নহশ্রদলাস্তর্গত বাঁশক্তিও ক্রমে হ্রাস 
হইয়। পড়ে। যাহাংউক ব্রদ্ষচযা-পুষ্ট সাধক, পূর্ববকথিত ক্রিয়া- 
সহযোগে মুলাধার হইতে কুগ্ডলিনীকে ঠতন্ত করিয়া ভাহাকে 
্রক্মবিবরে প্রবেশ কবাইতে পারিলে, পূর্বববর্শিত ফুলগাছের স্তায 
উপযুক্ত রস ও সার-গ্রাপ্ত ২ইয়৷ সকল. কমলই ক্রমে খাড়া! হইয়। 
উঠিবে, ধারণা, ধা ও স্থৃতিশক্তি বর্ধিত হইবে, স্থতরাং উর্ধপাদ 
হইয়া ইচ্ছারুত বৃথ। কম্মযাতনা ভোগ করিতে হইবে না। অনেক 
যোগী গুরুনিদ্দি্ই যোগাগষ্টান করিয়াও শাস্নিদ্দিষ্ট সম্যক্‌ ফল 
লাভ করিতে পারেন না, পরিশেষে যোগাঙ্গের উপর শ্রদ্ধা ও 
আস্থাহীন হৃইয়। পড়েন। তাহার গ্রধান কারণ, তাহার যন্ত্র 
চাঁলিতেরমত কেবল শুষ্ক ক্রিয়াগুলিই সাধনা করেন, উদ্দেশ্য 
ছাড়িয়া উপায়গুলি লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রদ্মচধধ্য, 
যম বা সংযম ও নিয়মাদি রক্ষায় সম্পূর্ণ 'অবহেল! করিয়! থাকেন । 
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গৃহীর পক্ষেও যেরূপ ব্রদ্ষচর্যা রক্ষা কর! শান্ববিধি আছে, তাহাও 
স্বনেকের স্মরণ থাকে না। যোগাহুষ্ঠানকালে বীর্ধ্য ব1 বিন্ু- 
ধারণ করিতে না পারিলে, কিছুতেই যৌগসিদ্ধি হইবে না, তাই 
ভগবান বলিয়াছেন £-_ 
"যোগিনন্তশ্তসিছ্ছিঃস্তাৎ সততং বিন্দুধারণাৎ ।* 
অর্থাৎ সতত বিন্দুধারণ করিতে পারিলেই যোগিগণপের 

যোগ-লিদ্ধিলাভ হয়। 

“যদি সম্গং করোতোব বিন্দুত্তসাবিনশ্ততি। 

'াত্মুক্ষয়ো বিন্ুহীনাদ্সামর্থাঞ্চ জায়তে ॥ 

তন্যাৎ সর্বপ্রযত্বেন রক্ষো! বিন্দুৃহিযোগিন! ।* 

, সেই যোগসাধনার সময় যদি কেহ্‌ স্ত্রীসঙ্গ করে, তবে 
নিশ্চন্থই তাহার বিন্দু বা! বীধ্যক্ষয় হইবে, স্থতরাং তজ্জনিত 
সাধকের আত্মক্ষয় অর্থাৎ জীবনীশক্তি বা ওজঃশক্তির ক্ষয় 
হইবে। এবং সেই কারণ যোগীর সামর্থ্যও নষ্ট হইবে, অর্থাৎ 
কুগুলিনী নিম্তব্ধা হইয়া পড়িবে । অতএব সর্বধপ্রধত্বে যোগাভি- 
লাধী ব্যক্তি বীধ্য ধারণ করিবে । 

গ্রহীর পক্ষে ্রন্ধচর্য্য-বিধি সম্বন্ধে 'সাধন প্রদীপের” মধ্যে উক্ত 
হইয়াছে, তথাপি এস্থলে পুন্রুলিখিত হইতেছে যে, কৃতদার 
সাধক অপুন্তরক হইলে সকল সময়েই-বিশেষ যোগাভ্যাস সময়ে 
প্রতিমাসে অতি সংযতভাবে ও পবিভ্রচিত্তে একদিনমাত্র খাতৃরক্ষ] 
করিতে পারিবে; আবার শাস্ত্রান্ছসারে এরূপ না! করিলেও 
সাধকের পাপভাগী হইতে হয়। (“পুরশ্চরণ প্রদীপে”--গৃহস্থ- 
দিগেরও ত্রহ্গচর্ধয রক্ষা দেখ।) তবে গৃহী হইয়াও ধাহারা 
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বিপত্বীক, ক্রিয়া-বিশেষধারা তাহার]! উদ্ধারেতা হইতে পারেন বা 
সে বিষয়ে সতত লক্ষ্য রাখিবেন। মুলকথা, বীধ্যধারণ ব্যতীত 
সকল সাধনাই “ভন্মে-_দ্বতাহুতির" ন্যায় অনর্থক বলিয়া শাস্ত্রের 
এবং সিছ্ব-গুরুমণ্ডলীর উপদ্দেশে। অনেক অনাচারী ভ্রান্ত 
সাধক, তন্ত্রনিপ্দিষ্ট বিকৃত তামসিকাচারকেই সাধনার সার- 
সামগ্রী বিবেচনা করিয়া “পঞ্চয়কারের' বাহা-অনুষ্ঠান-বাছল্যে 
পঞ্চম বা শেষতত্বে কতই যে অবথা নারকীয় ব্যাপার সাধন 
করিম্া ঘোর ব্যভিচারী হইয়! পড়েন, তাহার নির্ণয় নাই । 
অবশ্ট তাহার] যে, সংগুরুর সিদ্-উপদেশাবলী আদৌ লাভ 
করিতে পারেন নাই, তাহা স্থির নিশ্চয়। যোগমায়া মহাশক্তি 
মা আমার, কপা করিয়। তাহাদের সে অন্ধত্ব অপনোদন করিয়া 
দাও মা! 

“সাধনপ্রদীপে” ও 'পৃজাপ্রদীপে' পঞ্চ'মকারের সাত্বিক- 
সাধনায় মৈথুনতত্ব সম্বচন্ধ তাহাব প্রকৃত উদ্দেশ্য, অতি সংক্ষেপেই 
বর্ণিত হইয়াছে, পাঠক, তাহা! এখন একবার ন্মরণ করিয়া 
দেখিবে যে, তাহার উদ্দে ও উপযোগিতা কত অধিক। 
বাত্তবিক বীধ্যধারণ ব! ব্রহ্ষচধ্য-সাধনার মূলনির্দিষ্ট একটা শ্রেষ্ঠ 
উপাঞ্ন। যাহার] তাহাতে অসমর্থ, তাহারা বৃথা যোগাদি 
সাধন-ক্রিয। করিতে অগ্রসর হইবেন না, তাহ! তাহাদিগের 
পক্ষে বিড়শ্বন! মান্র__-তাহাতে কোনরূপ ফল ত পাইবেনই না, 
অধিকস্ত যোগের সিদ্ধ উপদেশ ও ক্রিয়াসমূহে তাহাদের শ্রদ্ধা- 
হীনতা উপস্থিত হইবে । তাই যোগিগণ সাধারণ ভাষায় অনেক 
সময় বলিয়! থাকেন £-- 

“গৃহী হোকে বতায় জ্ঞান, ভোগী হোকে লাগায় ধ্যান। 
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যোগী হোকে ঠোকে ভগ্‌, তিনো আদ্মী মহাঠগ 

অর্থাৎ গ্রথম--ঘোর সংসারী, স্বার্থপর ও সঞ্চয়ী এমন অনেক 
গৃহস্থ তাহারা সতত সংসারের প্রতিকার্য্যে কায়মনোবাকো 
অচ্করক্ক, কোন কর্মেই নিবৃত্বির লেশমান্ত্র নাই, অথচ কথায় 
কথাম্ম তোতাপাখীর মত কত ব্রঙ্গজ্ঞানের উচ্চতম দাশনিক 
উপদ্েশসমূহ প্রদান করেন, গীতা, বেদাস্তাঁদির টীকা লেখেন) 
দ্বিতীয় --ভোগলালসায় নিত্যনিরত, সকল সময়েই ভোগের 
মধ্যে যেন ভূবিয়! আছেন, ত্যাগের স্বপ্ন দেখিবারও শক্তি নাই, 
সংঘম ও নিম্মমার্দি কোন প্রাথমিক কর্মেই অভ্যাস নাই, পাচ 
মিনিট স্থির হইয়। বসিবার পধ্যন্তও সামর্থ্য নাই, অথচ খেয়াল 
হইল পরমাত্মার ধ্যান করিতে হইবে; তৃতীয়-_মুবে বলেন আমি 
যোগ্সী, ক্রিয়াবান, সাধারণের নিকট নিজেকে পরমযোগী বলিয়াই 
সর্ধস্র পরিচয় দেন, অথচ ঘোর কামালক্ত, ধশ্বের আবরণে ও 
গোপনে গোপনে ০কবল "পঞ্চম" ব। পঞ্চমকারের শেবতত্ব 
সাধনাতেই অর্থাৎ স্ত্রীসহবাস করিয়া প্রায়ই বীর্ধক্ষযর করে) 
এইরূপ তিনশ্রেণীর ব্যক্তিই যোগীদিগের নিকট মহাঠগ বা ঘোর 
আত্ম-গ্রবঞ্চক বলিয়া গ্রতিপন্ন। হ্বতরাং যোগ বা সাধনায় 
উত্তত হইবার ইচ্ছা থাকিলে, 'ত্রপ্মচর্ধ্য-রক্ষা” অবশ্য কর্তব্য, 
যোগাভিলাধী সাধক, গৃহী অর্থাৎ স্ত্রীক হইলেও, শান্ত্রসম্মত- 
্র্মচর্য) সাধ্যমতে রক্ষা করিতে যত্ব করিবে। নতুবা কুগুপিনী- 
চৈতন্তা্দি যোগের কোন কার্ধযই সম্পন্ন হইবে না। গুরুপর- 
ম্পবাদিষ্ট মৃলাধারচক্র ও কুণ্ডলিনী-বিষয়ে অতি গুহ কথাই 
বলিলাম, পাঠক, ভক্তিসহকারে এই সকল বিষয় চিন্তা ও 
আলোচন! করিবে। 
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ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, মুলাধারপত্মের 'বীজকোধ' গীতবর্ণ 
লং বীজাত্মক, পৃথিবী-মণ্ডল-বিশিষ্ঠ । সাধক, আবার সেই 
বাহ্‌-ভূতশুদ্ধির বিষয় স্মরণ কর। (পুজা প্রদ্দীপে” ষটচক্র চিত্র ও 
তাহার বর্ণনা! দেখ)। সেই সাগরম্ধাস্থিত স্বীপ ব! বাহা-পর্থীতবের 
স্তায় লয়যোগাত্মক অস্তরভূতশুদ্ধি সাধনকালে দেহমধাস্থিত 
পৃর্থীতত্ব এই লং বাঁজাত্মক মূলাধারের বীজকোষ বা কুগ্ুলিনীর 
আশ্রয়স্থল এইবার লয় করিতে হইবে। বাহাভৃতস্তদ্ধিতে যে 
পৃথ্থী, জল, অগ্রি, বায়ু ক্রমে আকাশে লয় হইয়া, সাধকের শুন্যময় 
আকাশ-জ্ঞান উৎপাদন করিয়াছে, সেই শূন্যের মধ্যেই পিলয়ীভূত 
তত্বপঞ্চক বাঁজাকারে এতকাল অন্থস্যাত ছিল বা এখনও 
রহিয়াছে, উচ্চতর সাধনায় বা লয়যোগ-বর্ণিত '্মস্তরভূতশ্ুদ্ধির * 
প্রারস্ভেই তাহা সাধকের বোধগম্য হইবে । একদল মিছরি 
বা এরূপ কোনও জিনিস প্রথমে জলে গুপিয়। দিলেই দেখিতে 
পাওয়া যায়, মিছরির সে স্থুল অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, তাহা 
জলের সহিত মিলিয়। জলবৎ হইয়াছে, কিন্তু জললহ মিশিয়াও 
বা জল হইয়াও, তাহার গুণ-ধশ্বের বিপধ্যয় সাধিত হয় নাই, 
তাহার সে মিষ্টতার লোপ হম্ব নাই। সে. মিষ্টতা শ্ুল ভাবেও 
যেমন ছিল, তরলভাবেও তেমনই আছে; স্থতরাং জলমধ্যে 
তাহ! যে এখনও বীজরূপে বিগ্ধমান রহিয়াছে, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। তাহার পর অগ্নিসহযোগে অগ্িবৎ হইলেও সে 
অগ্নির মধ্যেও যেমন মিছরি ও জল ঘনীভূতভাবে বর্তমান থাকে, 
বাহভৃতশুদ্ধিকালে সেইক্প পৃথথী ও জল অগ্নিতত্ব মধ্যে ক্রমে বায়ু 








* পুজা প্রদীপে'--অস্তরভূতশুদ্ধি দেখ। 
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ও আকাশ পর্যাস্ত স্থুলভাবে শূন্ঠমন় গ্রতীত হইলেও সুগম পরমাণু- 
স্বরূপ বীজরূপে সমস্তই তাহাতে বিছ্যমান থাকে । সেই বীঙ্জ 
অভীব ক্ষুপ্র হইলেও রস এবং উপবুক্ত আধার সংযুক হইলে 
পুনরায় পূর্ণাবয়বে তাহা! পরিণত হইতে পারে। একটী অশ্ব 
বা বটবীক্র বালুকাকণার ন্যায় ক্ষুদ্র হইলে৪ তাহার মধো ষে এ 
অশ্বখ ও বটবৃক্ষেরই সম্পূর্ণ অগ্রূপ আর একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ 
অতিশয় হ্থক্্রূপে অবস্থিত আছে, তাহ! সহঙ্জেই অনুমান করা 
যাইতে পারে । সেইরূপ বাহ ভুঁতশুদ্ধি-কালে সকল তত্বই ক্রমে 
ক্রমে লীন হইলেও তাহার অন্তরে বীঞ্জাকারে বিগ্যমান থাকিবে। 
তাহাকেও লয় করিতে হইবে, নতৃবা উক্ত বীঞ্জের ন্যায় তাহ! 
অসংধার্€প পুনগান প্রকাশ হইতে পারে। অন্তলক্ষের দ্বার] 
তাহা.পরিলক্ষিত হইলেই, সাধকের “অন্তভূতশুদ্ধরও প্রয়ে'জন 
হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র-বী্জ প্রথম অস্কৃবাবস্থায় অশ্বথকে ছুইটী 
অঞ্চুলির নিশ্পেষনেই ধেমন নষ্ট কর। লহজসাধ্য, কিন্তু একবার 
ভাহ। বুক্ষপ্পে পরিণত হইলে, তাহার মুল আধারক্ষেত্রে দৃটরূপে 
আবদ্ধ হইলে, আর সহজে তাহার মুলোচ্ছেদ কর সম্ভবপর নহে, 
সেই কারণ অন্তভ্‌ তশুদ্ধিতে পৃ্থীবাঁঞ্জ লং, বরুণবীঁজ বং এইক্প 
মন্ত্রপে যাহা নির্দিষ্ট রহিয়াছে, সাধক, এই বীজাত্মক তন্ব-মন্ত্র 
গুলি.অবলম্বনে ক্রমশঃ তাহাদের লয় করিতে করিতে উচ্চতর 
সাধন-সোপানে আরোহণ কর। এই সকল বিষয় সম্পূর্ণ গুরু- 
মুখগমা, তবে ভাবায় যতদূর সম্ভব সরলভাবে ও সংক্ষেপে বিবৃত 
হইতেছে । সাধক, ভক্তি ও মনোযোগ সহকারে আলোচন। 
করিলে, সহজেই তাহ! বুঝিতে পারিবে । 

যাহাহউক, সেই 'পঞ্চপ্রাণ”, “মন, 'বুষ্ছি” এবং পঞ্চ পঞ্চ বিধ 
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কর্শেন্িয়' ও 'জ্ঞানেন্দিয় এবং এই সপ্ূুদশের আধার অপক্ষীক্কত 
ভূতনিশ্মিত সুশ্্-শরীরে অরিষ্ঠিত তৈজসাত্মক জীবাত্মা যেন 
কুণ্ডপরিনীর সহিত একীভূত হইয়াছেন, এইরূপ ভাবনা করিতে 
হইবে ।. এইবার “যং এই বামুবীজ উচ্চারণ করিয়া বাম- 
নাসিকায় বায়ু আকর্ষণপূর্ধক মুলাধারের নিমস্থিত “কন্দর্পনামক' 
বায়ু যেন উদ্দীপিত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে, অনস্তর 
“রং এই বহিবীজ উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ নাপিকায় বামু আকর্ষণ 
করিলে কুগুলিনীর চতুদ্দিকে পূর্ব আকর্ষিত কন্দর্পবাযুর সাহায্যে 
বহ্ধি পপ্রজ্ৰলিত হইতেছে, তাহার উত্তাপ দ্বারা এবং 'হু"” বীজ 
উচ্চারণ সহযোগে কুগুলিনী শক্তি জাগরিতা হইয়াছেন, এইরূপ 
ভাবনা করিবে । অনস্তর “হং সঃ এই মন্ত্র উচ্চারণত্বার! মৃলাধার 
ংকোচনপূর্বক তাহাকে উথাপন করিবে । ('পৃজাপ্রদ্দীপে' 
কুগুলিনী পুজা অংশের ৫৮ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত ক্রিয়াবধি দেখিলে 
আরও সহজে অন্ত৬ব হইবে) এই সঙ্গে গুরুমুখাগত হহয়। 
জালন্ধর, উদ্িডয়ান ও মুলবদ্ধ মুদ্রাত্রয়ও অবলম্বন করিতে হইবে । 
এইভাবে কিয়দিবসের সাধনায় দুটব্রত ও ভক্কিপরায়ণ সাধক 
বেশ অন্নভব করিতে পারিবে যে, 'কুগুলিনী” জাগরিতা হইয়াছেন । 
পূর্ব্রে যিনি স্বয়সত-লিঙ্গ বেষ্টন করিয়াছিলেন, এখন তিনি স্থুযুয়ার 
অন্তর্গত ব্রক্ষবিবরে প্রবেশ করিয়! ক্রমে উর্ধে বা ছিতীয় চক্রে 
উঠিতে আরম্ভ করিবে । 

সাধক, ইন্দ্িয়াদির সহিত জীবাত্মা যে কুগুলিনীর সহিত 
একীভূত হইয়াছেন, তিনি নিদ্রাত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিবর-মূখ 
ছাড়িয়৷ দিয়া দৃঢ় ভক্কিভাবে শ্রাগুরুপাদুকা ম্মরণপূর্ধবক ভিতরে 
প্রবেশ করিতেছেন । এই সমন্ত ভাবনা হার সাধন ক্রিয়া 
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সস 5: 


কতকটা অভ্যন্ত হইলে, কুগুলিনীর ধীর স্পন্দন ও উর্দমুখে ব্রথ- 
বিবরের যধো তাহার সুশ্মভাবে বিচরণ ম্পষ্টর্ূপে অনুভব বা! গ্রতাক্ষ 
করিতে পারিবে । প্রথমে গুহ্দ্ধারের পশ্চাতে মেরুদণ্ডের দিয় 
প্রান্তে, ক্ষুদ্র পিপীলিকা বিচরণের নায় 'স্ড়, সুড়ঃ করে, কতকটা 
সেইরূপ বুঝিতে পারিবে । তাহার পর জরের তাপ নিকুপক 
যন্ত্রে “থারমামিটারে" যেমন তাহার অন্তনিহিত পারদ ক্রমে 
উঠিতে থাকে, মেরুদণ্ডের মধ্যে সেইরূপ পারদসদূপ বিছ্যুতণ- 
বিশিষ্ট কুগুলিনী যতদূর উঠিতে থাকিবে, ততদূর পধ্যস্ত যেন 
বেশ স্থৰপ্রদ একপ্রকার “পিড়. সিড”' ভাব সাধক অনুভব করিতে 
থাকিবেন, তখন শরীর রোমাঞ্চ ও স্পন্দিত হইবে, তাহাতে 
সাধকের হৃদয় ক্রমেই বিশুদ্ধ ও অপার্থিব কি এক অপূর্ব আননে। 
অভিভূত হইয়া! যাইবে । 

কুগ্ডলিনীকে জাগ্রত করা এবং মূলাধার হইতে ক্রমে 
তাহাকে সমস্ত চক্রে পরিভ্রমণ করাইয়! সহশ্রারস্থিত পরমশিবের 
সহিত সংযুক্ত করা, ইহা 'লয়-যোগাশ্ষ্ঠানের একটা প্রধান 
কাধ্য। যিনি গুরুকুপায় বন্ত পুণ্যফলে লয়-যোগান্তগত তূজঞ্জিনী- 
রূপিণী কুণুলিনীর সাধন করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই ধন্য ও 
কুতার্থ হয়েন। শ্রীমন্মহধি বেদবাস প্রভৃতি এই লয়-যোগের 
্বাহাযো সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । জ্ঞান প্রদীপে' ১ম ভাগে 
১৪৮ পৃষ্ঠায় “লয়ক্রিয়া ও ব্যাসের সাধনক্রিয়।র” মধ্যে তাহা! বর্ণিত 
ইইয়াছে। ভগবান শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্যও যে এইরূপ যোগাদি 
স্বারাই উন্নত হইয়াছিলেন তাহা পূর্বের উক্ত হইয়াছে । 

এক্ষণে বলিয়। রাখ! আবশ্বক, যাহার। পূর্বকথিত শক্তিমন্ত্রের 
উপাসনা হারা ভূতশুদ্ধি বা 'কুগুলিনী-উখাপন' করিবেন, 
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তাহার! উত্ধাপনের সমস্থ “হংসঃ মন্ত্র এবং নামিবার সময় “সোহং 
অস্ত্র উচ্চারণ করিবেন । এই আদেশ গুরুপরম্পরায় শ্রুত হইয়া 
আসিতেছে । যাহাহউক এই সকল ক্রিয়৷ যতদূর সরলভাবে 
ৰল! সম্ভব, তাহা বলিলাম, ইহা! অপেক্ষা গুহপ্রক্রিয়। নিশ্চয়ই 
গুরুমুখগম্য জানিবে, তবে ঝুদ্ধিবান সাধক, একাজ বিশ্বাস ও 
অচঞ্চল গুরুতক্তির ফলে পূর্বকধিত ক্রিয়াবিধান হইতেই স্ব স্ব 
সাধনপ্রক্রিপ়! বুঝিয়া লইতে পারিবে । 

সাধক, পূর্বকথিতভাবে সমস্ত অশ্রষ্ঠান করিয়া যং ও রং 
বীজ উচ্চারণপূর্বক পরে হৎসঃ মন্ত্র উচ্চারণ-সহযোগে মুলাধার 
সন্্ুচিত করিলে, মুলাধারস্থিত প্রথম শিব ব্রক্ধা, সাবিত্রী ও 
ডাকিনীশক্তিসহ (কোন কোন তঙ্থে সাধিত্রীকেই ডাকিনীশক্তি 
বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন ) এবং চতুর্দীল মূলাধার পদ্মস্থিত 
সমস্ত দেবতা ও বং শং যং সং এই মাতৃকাবর্ণ-চতুষ্টয় ও 
সমণও বৃত্তি, কুণগলিনী-শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। মোটের উপর 
মূলাধারস্থিত সমস্ত পার্থিব ভাবসহ পূর্থী-তত্বও তাহাতে বিলীন 
হইয়। লং বীজে অবস্থান করিবে । এইভাবে দেহান্তরগত পঞ্চতত্ব 
বা পঞ্চভূতের অন্ততম পৃর্থী-তত্বের বীজ লয় হইয়া যাইলেই, 
কুণুলিনী মূলাধারপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া উর্ধে উঠিতে থাকিবেন, 
তখন মৃলাধারপদ্ম শৃন্ত, কাজেই তাহা স্নান হইয়। অধোমুখে 
মুদিতাভাবে অবস্থান করিবে । সমস্ত চক্রেই সকল পদ্ম অধো- 
মুখে মুদ্িতাভাবে থাকে, কিন্ত নিষ্ন হইতে সাধনবারি ও শত্তি- 
বার প্রদত্ত হইলে সকল পদ্মই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, অর্থাৎ 
চৈন্র্ূপিধী কুুলিনীকে যে কোন চক্র বা পদ্মে উপস্থিত করিতে 
পারিলেই, সেই পদ্ম তখনই উর্ধমূখ ও বিকশিত হুইয়া উঠিবে। 
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পূর্বে উক্ত হইয়াছে যট্চত্রস্থিত সকল পদ্মই অধোমুখে 

থাকে, তাহার কারণ, ত্রচ্ষচর্যা রক্ষার অভাবে ওজঃ ধাতুর পুষ্ট 
না হইলে, সংসারীর আত্ম বা আধ্যাত্মিকা-শক্তি হীনপ্রভা হইয়া 
পড়ে। শ্রীভগবান তাই সাধকগণের তৃপ্তির জন্য এবং সংসারী 
ও মোক্ষাভিলাষী যোগীদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপদেশখার] 'সময়াতগ্ত্রে 
আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়। দিয়াড়েন। 

“ততৎসর্ব্বং পঙ্চজং দেবি সর্বতোমুখমেবচ | 

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ ঘোৌ ভাবো জীবঃসংস্থিতৌ ॥ 

প্রবুত্তিমার্গঃ সংসারী নিবুত্বিঃ পরমাত্মনি। 

প্রবৃত্তিভাব চিস্তরায়ামধোবক্তাণি চিন্তয়েখ ॥ 

নিবৃত্ভিষোগমার্গেন সদৈবোর্ধ যুখানিচ। 

এবমেব ভাবতে দাৎ--”” 

অর্থাৎ সেই পদ্মগুলি সর্বদা সর্বতোমুখী হইলেও, গৃহস্থ 

সাধক, সকল পদ্মই প্রবৃত্তি বা ভোগসাধনার ক্ষেত্র ভূ-তত্ব 
অর্থ'ৎ পৃ্থীতব্বমুখী অথব1 মুলাধার ব1 নিম্নমুখীই চিন্ত! করিয়া 
থাকেন, কাবণ তাহাদের সকল ভাবই যে প্রবৃত্তির দ্রিকে সতত 
টানিয়া রাখিয়াছে;। আর ধাহারা ব্রঙ্গচর্যাপুষ্ট নিবৃত্তিপরায়ণ বৰ! 
মোক্ষকামী, তাহ।রা সচল পদ্মই উদ্দধমুখে পরমাত্মা ব! ব্রহ্মতৃমি 
্র্মরদ্ধের উর্ধদিকে সর্ধবদ। প্রস্ফুটিত, এইভাবে চিন্তা করিয়া 
থাকেন; কারণ তাহাদের প্রবৃত্তির যে নিবৃত্বি হইয়াছে, প্রবৃতি 
তখন সম্পূর্ণ অবলম্বনহীন হইয়া তাহাদের পশ্চাতে পড়িয়া আছে; 
স্থতরাং সাধকগণ স্ব স্ব ভাবভেদে পদ্মসকল উদ্ধা বা অধোমুখীরূপে 
চিন্ত। করিবেন, কারণ ইহাই স্বাভাবিক বা! সাধকজীবের প্রকত্ির 
অন্থকৃল। 
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এই মৃলাধার পল্পকে আবার (প্রথম জানভূমি' বা ভূলোক 
বলে। এখানে প্রক্গাধিষ্ঠিত সাবিত্রীর স্থান, জীবের স্জন ও 
সাধন-ভঙ্জন সকলেরই মুল আধার এই স্থানে, সেই কারণ এই 
চক্রকে মূলাধার বলে। 'সাধনপ্রদীপে ধে নববিধ আচারের 
কখা বলা হইয়াছে, সাধক, সেটাও এখন একবার ভাবিয়। 
দেখিবে, সেই বেদাচারের় আরম্ভ এই স্থান হইতেই হইয়া থাকে) 
বেদপ্রকাশক ব্রক্ধা এই “ভূলোকের” জন্মই চতৃমুথে চারিবেদ বর্ণন 
করিয়াছেন। সেই কারণ “বৈখরী' নাদাহ্ুভৃতির স্থান এই 
মৃলাধার চক্র । (“পুরশ্চরণপ্রদীপে' মন্ত্রটচৈতন্ত অংশে “চৈতন্ত- 
রূপিনী কুগুলিনী ও পরা, পশ্বস্তি, ষধামা ও বৈখরী নাদ-বিজ্ঞানঃ 
দেখ।) 

জআ্বাপ্থিউীন্বজ্ভ্রু-_মেক্দণ্ডের মধ্যে স্বযুদ্বামার্গস্থিত 
মুূলাধারের উপরে, নাভির নিয়ে প্রায় লিঙ্গমূলের নিকট বা ষোনি- 
কুণ্ডের সমহ্ত্রপাতে যটচক্রনির্দিষ্ট ছিতীয় বা স্বাধিষ্ঠানচক্র অবস্থিভ। 
ইন! ঘড় দলবিশিষ্ট, পণ্মে কর্ণিক! রক্তবর্ণ ও পত্রসমূপায় বিদছ্যা্র্ণ- 
বিশিষ্ট । বং ভং মং যং রং লং এই ছয়টী মাতৃকাব্ণ ও 
ছয়টা বৃত্বি, যথ1-- প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মৃর্ছা, সর্বনাশ ও 
ক্র'রতা উক্ত পদ্মের ষড় দলে অবস্থিত আছে। ইহার কর্ণিকার 
মধ্যস্থিত ভ্রিকোণ-মগ্ডলের মধো ত্রন্ধের দ্বিতীয় শিব, নীলবর্ণ ও 
চতুভূ্জ বিষণ, এবং মহাসরপ্বতী ও মহালম্ত্ী দেবতাগণ আছেন, 
তাহাদের সন্দুখে নীলবণা চতুতূক্জা রাকিনীশক্তি রহিয়াছেন। 
(পুজা প্রদীপ ষট্‌চক্র ও চিত্র দেখ) সাধনাভিলাযা পাঠক, এইবার 
আবার বহিভূতশ্ুদ্ধির ভাব চিন্তা কর। এই স্বাধি্টান চক্র, 
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“বং, অর্থাৎ বকণ বীজাঙ্মক। ইহার মধো অন্ধগন্দ্রাকার শুত্রবর্ণ 
বরুণ-মগ্ডুল ও মকববাহন বরুণদেবতা বিরাজ করিতেছেন। 
বরুণ জলাবধিপতি, স্বতরাং তাহার রাজা জলধি বা মহাসমুজ্র। 
বহিভূতিশুদ্ধিব সেই অনন্তরসাগরে মহা গ্রকৃতি কুগুলিনী জীবাত্মা- 
সহযোগে লং কা পূৃথ্বী-বীন্জাস্মিকারূপে এপানে অর্থাৎ এই 
স্বাধিঠানচক্রে উপনীত! হইলেন; দেখিতে দেখিতে কুগুলিনীর 
অঙ্গপ্থিত' মেই লংবীজ পৃরথথীতত্ব স্বািষ্টানস্থিত বরুণবীঙ্জে ঝা 
জলধিজলে বিলীন হইয়া গেল। অনস্থর এই স্থানের সমস্ত 
দেবতা সকল বুত্তিসহ একত্রীভূত হইয়! সম্পূর্ণ বংবীজ বা জল- 
তত্বরূপে কুগুলিনীতে লয়গ্রাপ্ত হইল। এইবাব সেই মহাশকি 
ক্রমে তৃতীয় স্তরে উঠিবাৰ উপক্রম করিল। সাধক, এইভাবে 
স্বাধিষ্ঠানচক্র-ভেদের ব1 সিদ্ধির চিন্ত! করিবে | এই স্বাধিষ্ঠান- 
পদ্মুকে “দ্বিতীয় জ্ঞানভূমি” ব! তৃবর্গোক বলে । এখানে জগৎ- 
প্রতিপালক মহাবিষু অবস্থান করিতেছেন) স্থতরাং এইস্বান 
হইতেই ভক্তির রসম্বরূপ মুল উৎস বা প্রশ্রবণ উদ্ধীপথে উজানে 
বহিতে আরভ্ত হয়। (উজানার্দি বিষয়ক তত্ব পূর্বে উক্ত 
হইয়াছে) সাধক, “সাধন গ্রদীপে* বর্ণিত নবধা-আচারের কথা 
একবার মনে কর; 'বেদাচারের , পর “বৈষ্ণবাচার -সাধনা 
এইস্থান হতেই আরস হইয়! থাকে । ইভা বৈষুবাচার বা 
ভক্তি-সমডূত মাধনার স্থান এবং বিশ্বের ব্যাপক” ঠতন্ুজ্ঞানের 
সহায়ক বৈধী গ্ৃহীর পরমারাধা বা চিরারাধা সাংসারিক শাস্তি- 
স্বরূপিনী লশ্বী-সমন্বিত স্বয়ং বিষুটুর অধিষ্ঠানভূমি বলিয়৷ ইহ! 
ন্বাধিষ্ঠানচক্র নামে কার্তিত হইয়াছে। 

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাধনাধিকার মধ্যে সম্পূর্ণ মুক্তিকামনা 
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নাই, কেবল জন্মজঞন্মাস্তর ভগবানের অগ্ররাগপূর্ণ সেবা, ইহাই 
এক্ষণে তাহাদের একমাত্র অভিলাষ । ইহা হইতে গর্ভাদি 
যাতনা ও ত্রিতাপ ভোগ নিবৃত্তি হয়'না। যখন ঠষ্ণবের 
মুক্তিকামনা! বলবতী হয় বা! বৈষ্বাচারের সেবাব্রত সম্পন্ন 
হয়! যায়, তখন মুক্তিকামী টষধ বা সাধকের উন্নত রাগাত্মিকা 
ভক্তির অধিকারী হইতে প্রবল ইচ্ছা হয়, তখনই সাধিষ্ঠান 
চক্রের সাধন। সম্পূণ হইয়াছে জানিতে হইবে । 

স্মলিস্পুলুনা্ভ__বট্চক্রের তৃতীয় ত্তর, নাভিমণ্ডল, 
মণিপুরচক্র | নাভির পশ্চাতেই বা নাভিমণ্ডগ হইতে সমস্ত্র- 
পাতে সেই মেরুদগুমধ্য হইতেই সাধকের প্রথম চিন্তা আরম্ত 
হইয্বাছে, কিন্ত সাপক প্রথমেই সেই মণিপুরচক্র চিগ্বা করিব।র 
প্রকৃত অধিকার পায় না, কাপণ মূলাধার হইতে ক্রমাগত উন্নত 
পথে না আদিপে, তাহা ৩ পরিদর্শন করিবার উপায় নাই, 
এখন মাধক ক্রমোননত সাধনাগ্থ(র!। সেই আকাক্ষীত স্থানে আসিয়। 
উপস্থিত হইয়।ছ, এখন কেবল ভক্তিভাবে তাহার চিন্তা কর। 
পুজাপার্দ মহষি পতগ্চণি তাহার “যোগদর্শনের বিভৃতিপাদে, 
বলিকাছেন £ 

“নাভিচক্রে কায়ব্যুহজ্ঞানম্‌*__ 

অথাৎ নাভিচক্রে চিত্ত সংযত করিলে দেহতত্ব জানিতে 
পারা যায়। সেহকারণ লয়যোগের প্রধান লক্ষ্য "নাভি চক্র, 
তাহ পূর্বে বল। হইয়াছে, এবং এই নাভিকমল হইতেই ফট্চক্র- 
চিন্তার স্ত্রপাত কর। হইখাছে । একথা ইতঃপুর্ধেই শিবাদেশ- 
রূপে বগা হইয়াছে--মঙ্্ের প্রাণস্বদূপ এই “মশিপুর” সর্বদ। চিন্তা 
ফ্র্ররবে" এত্রিসন্ধরায় নিতা মনোযোগসহকারে নাভিচিন্ত। করিবে” 
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ই, আরে 


অপ-পুজাদির পূর্বে এই নাভিকমলেই কামিনীদেবীর প্রথমে 
ধ্যান করিতে হয়। ('পৃজা প্রদীপে* ১৮৪ পৃষ্ঠা 'কামিনীদেবীর 
ধ্যান, অংশ দেখিলে সহঞ্জে বোধগম্া হইবে)। এক্ষণে ইহার 
অশ্যরস্থ স্ুযুয়া-দণ্ডস্থিত “মণিপুর পদ্সের' ** কথ! বর্ণিত হইতেছে । 
“মপিপুর পদ্য* মেঘবর্ণ ও দশটী দলবিশিষ্ট, ডং 'ৎ ণৎ তং থং 
দং ধং নং পং ফঃ এই দশটা নীলবর্ণবিশিষ্ট মাতৃকাবর্ণ। তৎসহ্‌ 
লজ্জা, সুযুপ্ি, বিষাদ, কষায়, মোহ, ঘ্বপা ও ভয় আদি দশটা 
বৃত্তি এবং ধাত্রী, বহ্চিরুপা, ব্বধা, স্বাহা, অপর্ণা, মহাণেবী, 
ঘোররূপা, মহাকালী, ভযুঙ্করী, ক্ষেমঞ্চরী, মেই দশটী দলে 
যথাক্রমে অবস্থিত আছে? ইহার কণিকার মধ্যে রক্তবণ জ্রিকোণ 
বহ্িমণ্ডল আছে, তাহাতে রং বা বহ্িবীজ এবং তাহার প্রতিপাস্য 
মূর্তি মেঘবাহ্‌ন স্ধ্যম্বরূপ বিছবাৎসম তেজঃ দেবতা বা মেষবাহন- 
চতুভূ'জ অগ্রিদেবতা, তাহারই সম্মুখে তৃতীয্ঘ শিব “কুদ্র' এবং 
তচ্ছক্তি 'ভদ্রকালী? শোভাবিস্তার করিতেছেন। রুদ্রে--জগন্রাশক- 
ভন্মভূষিত, ভ্িলোচন, সিন্দুরবর্ণ, বরাভমুপ্রাদ ব্যস্রচশ্বপরিহিত 
বৃষোপরি ব্যাপ্রম্মীসনে উপবিষ্ট আছেন। তাহার শক্তি চতুতু'জ। 
নানালক্কার-ভূষিতা, সিন্দুরধর্ণ, এস্থলে “সাফিনীশক্তি, বলিয়! 
তিনি অভিহিত! হইয়া থাকেন । ইহাই মহাকালের স্থান । 
ষট্‌চক্রের মধ্যে তিনটী প্রধান ঠতজসাত্মক গগ্রস্থি* আছে, 
এই গ্রস্থিগুলির বহিঃচিহ্বরূপ স্থানগুলিকে 'প্রেক্সান (15555) 
বলে, তাহা পূর্বে বল! হইয়াছে। মণিপুরস্থিত স্থলতেজঃ 
গ্রন্থিকে পাশ্চাতা শারীর শাস্ত্রেও সৌরগ্রস্থি বা 'সোশার প্রেষ্সাস 





সরস 





* পুজাপ্রদীপে'--বট্‌চক্র ও চিত্র দেখ। 
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(501৭1 [15555) বল। হইয়াছে । এইরূপ নাম নির্দেশ যে 
আধা বিজ্ঞানেরই অভিজ্ঞতার ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই । এই 
ব্রহ্ম গ্রন্থিই” তাহার মধ্য প্রথম; দ্বিতীয়-অনাহতচক্রে এবিষু” 
গ্রন্থি এবং তৃতীয়--আজ্জঞাচক্র এরদ্রগ্রস্থি' বলিয়া যোগশান্ত্ে 
প্রসিদ্ধ । সে সকল কথা যথাসময়ে উক্ত হইবে, এক্ষণে এই 
ব্রহ্ম গ্রন্থি সঙন্ধেই সাধকের যাহ। জানিয়া রাখা! আবশ্যক, তাহাই 
বলিতেছি। পরব্র্জের সগ্ুণ অবস্থায় ত্রিভাগ অঙ্গ, অর্থাৎ তাহা 
বর্ষা, বিষুণ ও রুদ্ররূপে প্রতিভাত । কুগুলিনী উত্থাপনের সময় 
স্যুক্নাপথে মুলাধার হইতে মণিপুর পধ্যন্ত সি বা ্র্দগ্রস্থি প্রথমে 
অতিক্রম করিতে হয় । এই অংশ অতিক্রম করিতে ন! পারিলে, 
বিঞুগ্রস্থির অধিকার মধ উপস্থিত হইবার উপায় নাই। ইহাতে 
সাধক দেখিতে পাইবে, সঞ্পের মধ্যেই ব্রদ্ষশক্তির ত্িগুণ 
বিগ্যমান। ত্রক্ধার অধিকার মধ্যেও প্রথমে--মূলাধারে, 
ম্হাসরন্বতী বা সাবিত্রীসহ ব্রপ্ধা, দবিতীয়ে--স্বাধিষ্ঠানে ও মহা- 
লক্ষমীপহ মহাবিষুর এব” তৃতীয়ে_মণিপুরে, মহাক!লিকা ভদ্ুকালী- 
স্হকুদ্র বামহাকাপের চিস্তা করিতে হইবে । সকল তত্বের 
মধ্যেই বাসক্ণ চিন্তার ম্ধোই একে তিন ও তিনেই এক, 
এইরূপ উপযুন্পরি চিন্তা করিতে করিতে তিনের একাকার 
করিতে হইবে। আসল কথা পাশ্প্রদায়িকতা ব। লৌকিক 
ডেপজ্ঞানের প্রথষ গ্রন্থি এইখানেই ভেদ করিতে হইবে। 
মণিপুর _ পণ্ধে পূর্ববচক্র বা স্বাধিষ্ঠানপুষ্ট কুণ্ডলিনী “বং বীজা- 
স্সিকা হইয়। যখন উপস্থিত হইবেন, তখন সাধক, পূর্বববর্ণিত 
মণিপুরপণ্জের বৃহ্িমণ্ডল, কদ্রাি দেবতা ও দশবিধ বুত্তিসমূহের 
দর্শন প!উবে বা] সেইরূপ চিত্তা করিতে সমর্থ হইবে। তাহার 
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পর ক্রমে বহিমধ্যেই সেই সকল দেবতা ও বৃত্তিনমুদায়ের লয় 
করিতে অন্যাদ করিবে । সেই যে ত্রিকোণ বঞ্চিমগল,। তখন 
খন করিতে হইবে, তাহা যেন তিনখানি “স্থদরীকাষ্ঠ বা 
সেইরূপ কোন জ্ঞাপানি কা্ঠবিশেষ, তাহাতে আগুণ ধবিয়া 
গিয়াছে, প্রথমে মেঘের মত নীল ধৃম্রাশি বাহিবে দেখাইয়া পবে 
তাহার মধ্যে লোঠিতবর্ণ প্রজ্জলত অগ্নিতে পরিণত হইয়াছে, 
সেই আগুণে সাধকের অন্তরের সকল ময়ল] পুড়িয়া যেন ভম্ম 
হইতেছে । তাহার মধো সাধকের চতুদ্দিকে সেই অগ্রির অনস্ত 
শিখা লক লক করিয়া যেন সাধকপ্রদত্ত তাহার সকল বুত্তি 
যজ্ঞীয় হবির ন্যায় তিনি গ্রহণ করিতেছেন, এইভাবে চিন্তা 
করিতে হইবে। এই সাধনাসময়ে প্রথম প্রথম সাধকের 
উদরাময় পীড়া হইতে দেখ! যায়। সাধক অগ্রিচিস্তার ফলে 
শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়াও পড়ে, কিন্ত নাভিচিন্তাসহ মণিপুবপদ্ধের 
ধ্যান করিতে করিতে এবং অন্ুলোম প্রতিলোমে কুগুলিনীকে 
একবার মৃলাধারে নামাইয়! পুনরায় মণিপুরে তুলিতে চেষ্ট 
করিলেই ক্রমে তাহ! সারিয়া যায়; স্থঙ্রাং এ অবস্থায় কোন 
গুঁষধধ সেবনের আবশ্যক হয় না। 

এই মণিপুরচক্রের অগ্রিতে যখন চক্রস্থিত সমস্ত লয় ত্ইয়। 
যায়, তখন কুগুলিনীর পুর্বাশ্রিত বং ব! বরুণ বীদ্গ অর্থাৎ জল- 
তত্বও তাহাতে লয় বা পরিশুদ্ধ হইতে থাকে, অর্থাৎ সমণ্তই 
তখন রং বীজে পরিণত হয় এৰং সেই রং কীজ কুগুলিনী শরীবে 
বিলীন হয়। কুগুলিনী রং বীজাম্মিক| হইয়া যেমন উদ্ধমুগে 
উঠিতে আরম্ভ করবে, মণিপুর তখনই শুন্ত হইয়া মুদিত অবস্থায় 


পরিণত হইবে। 
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সাধক তেই বাহা ভৃতশুদ্ধির বিষয় আবার একবার ভাবি 
দেখ। সেই অনন্ত সনুদ্র-বাড়বানলে পরিণত হইল, জলতত্ব . শু 
হইয়া অগ্রিতে লয়প্রাপ্ত হইল। ক্ষিতি, অপ, তেজ, এই 
তিনটা তত্বই স্থল বা সাকার অর্থাৎ পৃথাত্মক, সেই কারণ ইহা 
স্ুলচক্ষেই পরিদৃশ্থামান্। ইহাদের উপরের দুইটা তত্ব বাধু ও 
অকাশ, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না বটে, তবে বাহ্‌ ইহ্দ্রিয়াস্তরে 
তাহা অন্গভব করিতে পারা যায়। বাহ্‌ ও অন্তরভেদে ইন্জিয়ও 
দ্বিবিধ বলা যাইতে পারে। বাহোক্ড্রিয় গুলির সাহাযো ষে 
ভাবে আমর! ভূতপঞ্চক অন্ভভব করি, অস্তরেক্দিয়ের সাহায্ো 
ঠিক সেই ভাবেই আমর! সে সকল অনুভব করিতে পারি 
না। মানুষ সামাগ্ঠ অগ্রধাবনা করিলেই তাহা! সহজে হৃদয়জম 
করিতে পারে। মান্্ষের জাগ্রত অবস্থায় যে সকগ ইন্ডিয়- 
গার! দর্শন ও শ্রবণ।দি যে সমুদয় ক্রিয়া সম্প্র হয়, স্বপ্রাবস্থায় 
ঠিক সেইবূপে সেই সকল ইন্দ্রিয়গারাই তাহ নিষ্পন্ন হয় না। 
সে অবস্থায় চক্ষু নিমীলিত করিয়াও স্বপ্রদ্রষ্টা প্রত্যক্ষবৎ সমণ্ত 
দৃষ্টি করে; আবার গৃহ-প্রাচীর সংলগ্ন “রুক' ঘড়ির টিক্‌ টিক্‌ 
শব হইতেছে বা অন্চ্চন্বরে কেহ অন্তের সহিত কথোপকথন 
করিতেছে, তাহার বিন্দৃমাত্রও স্বপ্রত্রষ্টার শ্রবণগোচর হয় না, 
কিন্তস্বপ্রে হয় ত স্থমধুর সঙ্গীত অথবা! শ্রবণবধিরকর ভীষণ 
মেঘগরঞ্জন শব শ্রুত হইতেছে, তাহাতে হয়ত তাহার দেহ যেন 
চম্কাইয়া উঠিতেছে ; অতএব বুঝিতে হইবে, মানুষের এ চক্ষু 
ও কণের ক্রিয়। যখন সম্পুর্ণ রুদ্ধ, তখন অন্তরেন্ত্রিয়ের সাহাযোই 
তাহার সকপ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে থাকে। যোগী, সাধনোক্ত 
ক্রিয়াবস্থায় সেই "স্তরেন্দত্রিয়ের পুষ্টির সাহাযষো দেহাভ্যন্তরমধ্যে 
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কেবল চিন্তার স্বারাই সকল বিষয় স্পষ্ট ব্শন ও শ্রবণ করিতে 
পারিবে । এতক্ষণ মণিপুর পর্যন্ত পৃরথাত্বুক পূর্থী, জল ও অগ্নি 
যাহা দশনেন্দ্িয়ের অধিগমা বস্ত, সাধক তাহা! ত দর্শনই করিলে, 
এইবার চতুর্থ চক্রে পঞ্চতৃতের চতুর্থ-তত্ব, দর্শনের পরিবর্তে 
অনুভব করিতে হইবে; সুতরাং কি ভাবে তাহা সিদ্ধ হইবে, 
সাধককে প্রাণপণে তাহারই অন্ষ্ঠান-বিষয়ে যু কণিতে হইবে । 
এই সময়ে অনেক সাধক, সহসা যেন হতাশ হইয়া পড়ে , সেই 
কারণ যোগিগণ একবাক্যে বলিয়। থাকেন, ব্রশগন্থি ভেদ করা 
কঠিন ব্যাপার । শারীরিক মানসিক সকল [বিষফেই শুরতক্তি- 
পরায়ণ সাধক দৃঢ়চিত্বে সেই পরমাখক্তি কুগুলিনীর শরণাপন্ন 
হইলে সহজেই তাহা সম্পন্ন হইবে; অতএব সাধকের হতাশ 
হইবার কোন কারণ নাই। ঘযোগাভিলাধী বীর সাধক স্থিবচিত্ে 
কেবল ইষ্ট গুরুর চরণ 1চস্ত। করিয়। উন্নত সাধনপথে অগ্রসর হও। 

পূর্ববে বলিয়াছি, মুলাধার ভূলেশক, তথায় ব্রদ্মার নিবসম্থান, 
স্বাধিষ্ঠান ভূবলেণকে বিষুখ-জনাদ্দন তথায় অধিষ্ঠিত আছেন; 
এক্ষণে মণিপুর তৃতীয় জানভূমি ঝ।স্বলে৭ক বলিম্বা! উক্ত হইতেছে, 
এখানে দেবাদিদেব শিব সর্বদা! সংহারনিরত ব! লৌকিক ব। 
অ:ধিভৌতিক ভাবমূলক প্রবৃত্তির বিনাশকরূপে অবস্থান করেন, 
আবার ইনিই ভাবাস্তরে নিবৃত্তিমুখী সাধকের সম্পূর্ণ দুক্তিদা তা। 

"ভূলেকে নিবসেদ বর্ষা ভূবলেোকে জনাদ্দন॥ 
্বলোকে নিবসেচ্ছন্তঃ সদানংহার কারক” 

চক্রস্মুহের মধ্য মণিম্বক্ূপ এই মণিপুর পন্ম, সাধক অতি 
যত্ব ও ভক্তিসহকারে চিন্তা করিলে, ইহা হইতেই ক্রমে সকল 
কামনা সিদ্ধ হইবে। পুৃজাপাদ সিদ্ধ-যোগিধৃন্দ হহার মাহাত্ম্য 
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বর্ণনায় দেবতীর্থ বা! কামনাতীর্থ বলিয়! ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; 
শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া! এই কামনাতীর্থে সাধকের চিত্ত স্বাত হইলে, 
জীবের ইহপরকাল সকল কামনাই পূর্ণ হইয়া থাকে । সেই 
কারণ পূজা! জপাদি সকল কাধ্যের পূর্বে কামিনীদেবীর ধ্যান এই 
স্থানে করিতে হয়। 

সাধনপ্রদীপে নবধাআচার সম্বন্ধে যে সকল কথ। বল! 
হইয়াছে, সাধকের অবশ্যই তাহা ম্মরণ আছে, ইতঃপূর্বে এই 
ষটচক্র বর্ণনার মধোই মুলাধার-সাধনকে প্রথম কুলাচার বা 
বৈদিকাচার এবং স্বাধিষ্ঠানসাধনাকে ছ্বিতীয় কুলাচার ব! 
বৈষ্কবাচার বলা হইরাছে, এক্ষণে কদ্রস্থান মণিপুব-সাধনায 
তৃতীয় কুলাচাব বাঁ শৈবাচার বলিয়া সাধকের আভ্যন্তরিক 
সাধনায় ক্রম বুঝিতে হইবে । সাধনাভিলাষধী পাঠফের যেন 
সর্বদ স্মরণ থাকে যে, এই মণিপুর-পন্ম সকল প্রকার যোগ- 
সাধনার মুলীভৃত অবিরোধ ক্ষেত্র । 

আন্বাজ্হক্ত স্ছুম সাধক, এইবাঁবআপনাকে? সেই 
'রং' বীজাত্মক কুগুলিনীকে উখিত করিয়া “অনাহ্‌তে" আনিতে 
হইবে। 

মণিপুরের উপরে হ্বদয়মধো ইষ্টদেবতার চিন্তার স্থান। 
এইস্থানে অনাহত কমলের মধো অই্টদলবিশিষ্ট আর একটা উদ্ধমুখী 
গুপ্ত কমলের উপরেই সাধারণতঃ: ইঠ্রদ্দেবতাকে চিন্তা করিতে 
হয় * | এক্ষণে এই ষটচক্রভের্দ ব। অস্তভৃতিশুদ্ধিব ব্যাপারে 
সেই দ্বাদশদল বিশিষ্ট 'অনাহতপদ্ম নামক কমলোপরি অকুনাভ- 
পীতবর্ণ একটী অষ্টদল গুপু কমল চিন্তা বা ধ্যান করিতে হইবে। 
সন ০ সপ০প০০ পপ 
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অনাহতের সেই দ্বাদশদলে কং খং গং ঘং ডং চং ছং জং বাং ঞং 
টং ঠং এই হ্বাদশটী সিন্দূরবর্ণ মাতৃকা বর্ণ বা অক্ষর রহিয়াছে, 
এবং এই অঙ্গর।ত্বুক দ্বাদশটা দেবতা যথা ক্রমে-_মর্গলা, জাবালিকা, 
মেধা, শিবরূশিণী, শাকম্তরী, ভীমা, শান্তি, ভ্রামরী, রুদ্রব্ধপিণী, 
অস্থিকা, ক্ষেম1 ও বুদ্ধিরূপিণী অবস্থিতা রহিয়াছেন। এতদ্বাতীত 
তদনচর ছ্বাদশটা বৃত্তি যথা-_আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দত্ত, 
বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, ৰকপটতা, বিতর্ক, ও 
অশ্তাপ তাহাতে অবস্থান করিতেছে । এই পদ্মের কর্ণিকা 
মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা সম্পন্ন যে ষট্‌কোণ ধৃজবর্ণ মণ্ডল আছে, 
আছাকে ব্রিকোণ-শক্তিও বলে, এই টিকোণ-মণ্ডলের মধ্যস্থলে 
বামাখ্য বাণলিঙ্গ রহিয়াছে ন, তাহার সমিধানে ঈশানে বা 'িশ্বর' 
নামক চতুর্থ শিব ও তদীয় শক্তি লক্ষী-স্বরূপিণী তৃবনেশ্বরী 
বিরাঞজিতা আছেন, এই ঈশ্বরই আবার নারায়ণ ব! হিরণ্যগর্ভ 
নামেও উক্ত হইয়া থাকেন। ঈশ্বর তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট 
চতুভূ্জ বরাভয়প্রদ ও ডমকুযুক্ত এখং ইহার নিকট “কাকিনীশক্তি' 
চতুতুর্জা অস্থিমাল। বিভুধিত। ব্রিণেত্র। বিরাজিত। রহিমাছেন। 
এতছ্্যতীত কালরাত্রি প্রতি আরও কতকগুলি তাহার শক্তিও 
রহিয়াছেন। যাহাহউক এই চক্রমধ্যে যং এই বাঘু বীজের মধ্যে 
ধূমনবর্ণ কোণ সওল, তন্মধ্যে গোলাকার বাযুম্ুল, তাহাতে 
কুষ্ণনার-বাহনে অবস্থিত ধৃষ্ববর্ণ চতুতূজ বায়ু বা পবনদেব শোভা 
পাইতেছেন। তাহাকে আশ্রয় করিয়া নির্বাত-দীপকলিকা 
সদৃশ সাধকের 'জীবাত্মা” বিরাছিত রহিয়াছেন। 

আমরা স্ংসার-জীবনে মায়ামোহে মুগ্ধ হইয়। থাকি, শোকে 
দুঃখে অসহ কাতরতা৷ অনুভব করি, লৌকিক স্থখ ও আনন্দের 
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আম্বাদে বিশ্বত্রঙ্গাণ্ড ভুলিয়া যাই, মোট কথ! সকল প্রকার স্থখ 
দুঃখের চিন্তা ও অনুভবের খারা আমবা যে সকল কম্মফল ভোগ 
করি, সে সমন্তই হৃদয়স্থিত এই জীবাত্মাই অন্থুভন করিয়। থাকেন। 
পঞ্চভুতাজ্মক দেহের তাহা অন্কনভভব করিবার কোন শক্তি নাই, 
অথবা যতক্ষণ জীবআ, ভূতপঞ্চকের সমষ্টি এই দেহমধ্যে অবস্থিত, 
ততক্গণই যেন এই দেহ স্থুখ ভুঃখ ভোগ করিতেছে বলিয় মনে হয় 
কিন্ত যখনই জীবাত্মা স্থৃগ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যান, তখন 
আর কোন ক্রমেই দেঠে, সুখ বা ছুঃখের অন্ভব হয় নাঃ যে দেহ 

মান্ত একটু প্রখর রবিকর সহা করিতে পারে না সহসা কাতর 
হইয়া পড়ে,_-সেই দেহই জীবাত্মা-পরিত্যক্ত হইলে, প্রজ্্লিত 
ভীষণ চিঙাগ্রিমধো অনায়াসে ভন্ম হইয়া যায়, দেহ তখন কিছুই 
অন্তুভব করে না ব। যন্ত্রনাজনিত কাতধতাবাঞ্চক কোন শাড়াশবও 
দেয় না; যেদেহে একদিন প্র্রিয়ালিঙ্গনে প্রতি শিরায় শিরায় 
বিছ্বার্থেগ ছুটিয়। থাকে, ক্ষণেক্ষণে তাহাতে রোমাঞ্চ হইয়া উঠে, সেই 
শ্রিয়তম বা প্রাপপ্রিয়া বক্ষের উপর পতিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া 
আলিঙ্গন করিতেছে, কিন্ত দেং চিত্রার্পিত বা প্রস্তরের প্রতিমুর্ির 
ম্যায় ধীর স্থির অচঞ্চল, তাহার ভাবের বিন্দুমাত্রও বিকার 
দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সেই 
জীবাত্মা ব্যতীত জ্রীবের সখ ছুঃখ আর কেহই ভোগ করিতে 
পারে না। সেই নির্ধাত-দীগক্লিকালদরশ জীবাত্মা, জীবদেহ 
পরিচালনার্থে দেহ-ছুর্গের মধ্যস্থলে, হদি-সিংহাসনে স্থির হইয়া 
বিয়া আছেন। অস্তরধর্শা সাধক, পূর্ব্বোন্ত অনাহতচন্রস্থিত 
বামুমণ্ডুল বা তন্মধ্যস্থ ধৃম্ববর্ণ বাযুদেবকে আশ্রয় করিয়াই যে 
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জীবাত্মা বিরাজ করিতেছেন, তাহ! প্রতাক্ষ করেন। তন্ত্রাস্তরেও 
লিখিত আছে, বাুদেবতার স্বদ্ধেই জাবাত্ম। অবস্থান করেন। 
পূর্বো উক্ত হইয়াছে, মপিপুর পর্যন্ত পৃর্থী, জল ও অগ্মিতত্ব 
বীজাকারে রং বীজাম্ক হইয়! কুগডলিনীতে লয় হইয়াছে, এক্ষণে 
উদ্ধমুখী কুগুলী মণিপুর পরিত্যাগ করিয়! অনাহতে আসিয়া 
উপস্থিত হইতেছেন। পঞ্চতত্বময় দেহের বাযুতত্ব এই অনাহত 
চক্র । এই স্থানে সেই বামু-পরিচালিত কুগুলিনী বা ওজংস্বক্ূপ 
জীবনী-শক্তি, জীবাস্মার সহিত এইবার মিলিত হইবেন। 
জীবাত্মা ও তাহার জীবনী শক্তি এতদিন স্বতন্ত্র স্থানে থাকিবার 
কারণ পরস্পর বিরহঙ্জনিত যেন বিমর্ষ হইয়াছিলেন। আজ 
সাধকের কত জন্ম-জন্মান্তবের পুণযফলে হৃদয়স্থিত বায়ুমণ্ডলের 
অন্তর্গত বাযু দেবত। ব! বাণলিঙ্গাশ্রিত জীবাত্মার সহিত কুগুলিনী 
মিলিতা হইবেন। ভক্তি ক্রিয়াবান স।ধকের এই অপূর্বব মিলনই 
ভগবদ্রসম্বরূপ আনন্দকন্দ, ইহাই সাম্প্রদায়িকত৷ পরিপূর্ণ 'রাসর্জ! ; 
তখন ভক্তমাত্রেরহই এই হৃদয়-মন্দির যথার্থ রাসমন্দিরে 
পরিণত হয়। (পপুক্গাপ্রদীপে”-চতুর্থ উল্ল।সে ৪৫ পৃষ্ঠায় 'অনাহত 
চক্র ঘযুগলমিলন' দেখ ।) অনাহতপদ্মের াদশদলে আশা, 
চিন্তা, চেষ্টা, মমত।, দত্ত, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, 
কপটতা, বিতর্ক ও অঙ্গতাপ এই দ্বাদশ বৃত্তির স্থান, ইহা পূর্বে 
বল! হইয়াছে, যতদিন জীবাত্মা তদীয় শক্তিবিহনে একাই 
অবস্থান করিতেছিলেন, ভত্দিন এই হ্বাদশদলে পরিভ্রমণ করিয়া 
বেড়াইতেন; সেই কারণ তান্গগত মনও এতদিন স্ুস্থির হইতে 
1 পারিয়া কেবল উক্ত দ্বাদশবিধ বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জদ্তই 
ব্্ত হইয়! থাকিত। আজ সাধকের সে দিনের পরিবর্তন 
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হইবে, আজ জীবাম্সা শক্তিসহযোগে মোহিত হইম্থা বা বেন্দস্থিত 
হইয়া স্থযুয়া গত হইবেন ও অপার আনন্দ উপভোগ করিবেন। 

এই অনাহত পর্মেব আর একটা নাম 'কল্পতর? | সাধকের 
অভিলধিত সকল আশাই এই স্থান হইতে পূর্ণ হয়। সাধক 
যাহা চাহিবেন, তাহাই কল্পতকু-প্রদত্ত ফলের ন্তায় এই স্থান 
হইতে প্রাপ্ত হইবেন । এই স্থান সর্বদেবতারই শীঠম্ঠান। সাধক 
ষে দেবতা বাধে মন্ত্রেরেই উপাসক হউন ন| কেন, এখানে সেই 
দেবতা বা সেই মন্্ই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে । সেই কারণ 
সকল সম্প্রদায়েরই ইঠ্-চিন্তাব স্থান এই “হৃদ্তকমল | পৃজা- 
অচ্চনার সকল প্রকার অন্ুষ্ঠানও এখানে সততঃ বিদ্যমান আছে, 
সদৃগুরুব কৃপায় সাধকের সাধন! পূর্ণ হইলে, অনাহতপন্মে যাহ! 
দেখিতে পাইবে, তাহাতে বাহাপূজার প্রক্ুত ভাব ও তদন্বষ্ঠান 
চিত্তে অলৌকিক বূপেই অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবে। 
সাধারণ পৃজা-বিধির মধোও এই হৃদয়ের মধোই ইইঈদেবতার 
প্রথমে চিন্তা বা ধান এবং মানসপূজা করিবার বাবস্থা আছে । 
তাহ! পরে মানস-পুজাদির বিধানে বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে । 
এতদ্বাতীত প্র্জাকালে .হদয়-পীঠে ইঠ্র্দেবতার প্রতিষ্ঠার জন্য 
হৃদয় বা বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান করিয়। প্রাণপ্রতিঠ। “পীঠন্তাস' 
করিবার যে রীতি প্রচলিত আছে, আক্ষেপের বিষয়-- তত্ব- 
পক, ভিতরের সে তত্ব অবগত না হইয়া, বঙ্গে করতল মাত্র 
রক্ষা করিয়াই পুঙ্জাকালে পীঠন্তাসের একটা অভিনয় করিম! 
থাকেন। 

যাহা হউক জীবাত্মমর এই পরম পবিজ্র পীঠস্বান, এই 
অনাহতপন্ম এক্ষণে যোগীর অত্যন্ত প্রিয্তম স্বান। জীবাত্মা 
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সপ 
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সংবীজাত্বক । এই হংসঃ ব1 মধ্যম। অথবা অনাহত-নাদ 
বা ধ্বনি, অনাহত হইতেই তাহা সমুখিত হয়। অন্+আহত -. 
অন্াহত, অর্থাৎ ৰিনা আহতে বা আঘাতে সমুখিত মধ্যম! নামক 
এই হংসঃধ্বনি এক্ষণে সাধকের শ্রুতিগোচর হয় স্যল ভাবে 
হৃদয়ের ম্পন্দনরূপ “ধুক ধুক' শব্ধ বক্ষে হস্তার্পণ করিলেও বুঝিতে 
পারা যায়। জীবমাত্রেই অহরহঃ এই হংস: ব! “অজপা। সাধনায় 
নিয়োজিত, কিন্তু জীব সদ্‌গুরুর রুপ1 ব্যতীত এবং স্বীয় অদম্য 
সাধনার অভাবে তাহা সহজে পরিজ্ঞাত হইতে পাবে না 
(খপৃজাগ্রদীপে' অজ্পাজপ সমর্পণ দেখ)। সাধকগণ জন্মজন্মান্ডিত 
ত্ব স্ব পুণাফলে এই অনাহত-সাধনায় যখন উপস্থিত হইতে পারে, 
তখন আর তাহার বাহানুষ্টানের আবশ্ঠক হয় না, তখন তাহার! 
সেই স্বগয়স্থিত অশ্রুতপূর্বব "অনাহতধ্বনি* শ্রবণ করিয়া! যথার্থই 
ঘেকি আনন্দ উপভোগ করে, তাহা বিবার নহে। 
অনাহতচক্রের আর এক নাম “বিষুগ্রন্থি” । সাধকের স্মুবণ 
আছে, মণিপুরকে ্রদ্ষ গ্রন্থি" বল। হইয়াছে, তাহা! ভেদ করা থে 
কিন্ধপ কষ্টকর ব্যাপার সাধারণ যোগী তাহা! ত অবশ্যই অনুভব 
করিয়াছে । এক্ষণে এই বিষুঃগ্রস্থি ভেদ করিতে হইবে । ইহা 
্রহ্ষগ্রস্থির সভায় যথেষ্ট কষ্ট-সাপেক্ষ না হইলেও একেবারেই সহজ 
হ। ইহার শরন্থও সাধকের সাধনা-বিষয়ে বিশেষরূপ আয়াস 
স্বীকার করিতে হইবে । গুরুমুখাগত হইয়া কামমনে ও ধীরভাৰে 
সাধন! করিলে, কোন বিষয়েই কাহারও অসিদ্ধ থাকিতে পারে ন।। 
ংসারী অথবা ভোগীর চরম লক্ষ্যস্থল এই হাদয়পন্প, ইতঃ. 
পূর্বেই তাহা! উক্ত হইয়াছে । অনাহতপদ্মের মধ পূর্বকথিত 
যে উর্ধমুখ অষ্ট্ল গুধ কমলটী আছে, তাহাই শাস্ত্রে 'টবকু 
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বলিয়! উক্ত হইঘ্লাছে, বিষুর পালনী-শক্কির ক্রিয়া এই স্থানেই 
পূর্ণভাবে সাধিত হইয়া থাকে, সেই কারণ সংসারী সাধকমাত্রেই 
্ব স্ব ইষ্টদেবতাগ চিন্তা, ধ্যান ও পৃক্ধা! এই স্থানেই করিয়৷ থাকেন, 
বিশেষ বিশ্বের ব্যাপক চৈতন্তপূক্তি বিষুমায়ার অধীন সাধকগণ 
সর্বদ| এই স্থানেই ভগবচ্চিন্তা করেন। সর্ধবিধ সাংসারিক 
ভাবের পুষ্টি ও সমন্তি এই অনাহত চক্রেই । কুগুলিনী বা জীব- 
প্রকৃতি জীবাস্মার সহিত এই স্থানে মিলিতা হইবার কারণ 
প্রেমের পূর্ণতা হইয়া থাকে, স্থতরাং উর্ধমূখী কুগুলিনী এই 
স্থখপ্রদ মনোরম স্থান ব| এই বিষুঃগ্রস্থি সহস| ভেদ বা পরিত্যাগ 
করিতে পারেন না, সেই জন্য সাধকমাত্রেরহই এই সময় সামান্য 
দ্চতা*সহকারে তপঃ-বৈরাগামূলক সাধনার নির্দিষ্ট ক্রিয়া গুলি 
সম্পন্ন কর! বিধেয় ॥ 

এই অনাহত-সাধনায় পুর্ববর্ণিত অনাহতপদ্মস্থিত সকল 
ঘ্বেব দেবী, মাতৃকাবর্ণ এবং আশা, চিন্তা আদি বুভতি সমুদায় 
ৰাযু-তত্বে লয় করিয়া! কুগুলিনী-আশ্রিত “রং বীজও তাহাতে 
লয় করিতে হইবে। ভূতঙ্ুদ্ধি ক্রিয়াসিদ্ধ বহি-সহযোগে যাহ। 
প্রথমে অঞ্জার, পরে ভম্বে পরিণত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে 
বায়ু-ভাড়নায় উড়িম্বা যাইল, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। 
এক্ষণে সেই বামুতত্ব বা “ষং, বীজে পরিণত হইয়া! কুগুলিনীশবীরে 
আশ্রয় লইল। এই অনাহতপদ্মকে আবার “চতুর্থ-_জ্ঞানভূমি, 
মহরে?ক বলিয়! 'যাগিগণ উদ্লেখ করেন। কারণ পৃর্যাদি স্বল 
ভৃতন্রয় এখানে লুণ্ধ হইয়! বাযুমগ্ডুলে পরিণত হয় ও জীবাত্মার 
প্রতাক্ষ দর্শন করিয়া, সাধক প্ররূত মানসপুজার অধিকারী হইয়া 
খাকেন। এই অনাহত-সাধনার সময় সাধক সর্ব দেবদেবীর 
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তাহ 


পৃজাঅর্চনার চরমসীমায় আসিয়া উপস্থিত হন, সেই কারণ 
পূর্বোক্ত নবধাআচারের মধো দক্ষিণ অর্থাৎ অম্থকৃূস অথবা 
ব্রাঙ্ণাচারের সহায়ক আধার বলিযম়াও ই] বর্ণিত হইয়। থাকে । 
সাধক, এই চতুর্থ জানভূমি যোগসাধনার অনুকূল আধারস্বরূপ 
অনাহতের-সাধনায় অবহেল1 করিবে না, তাহ! হইলেই সময়ে 
পরম আনন্দ পাইবে । 

গুহশাস্্রে এই 'অনাহতকে আবার 'সর্দতীর্থ বলিয়া 
অভিহিত করিতে দেখ! যায়। এই তীর্থগলিলে অবগাহন ব! 
অভিষিক্ত হইলে জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । অভিষেকের 
হিসাবে সাধকের ইহাই 'সাম্রাজ্যাভিষেকের' অস্তিমদশা কারণ 
এই পর্য্যস্তই পূজ। ও জপাদির ক্রিয়া বর্তমান থাকে। ইহার 
পরই মহাসম্রাজ্যাভিষেকে পুজাচ্চনা ও জপাদি বাহ্ক্রিয়ার আর 
কোন ব্যবস্থ। নাই, তাহা সারাজ) ও মহাসাম্্রাজ্য-দীক্ষাভিষেকের 
বর্ণনায় বিস্বৃতভাবে বল! হইয়াছে । এখন সেই সকল উক্কির 
সহিত সাধনার হ্ন্দর মিলন দেখিয়! সাধক ক্রমেই চমতকৃত হইয়া 
যাইবে। 

বিশুদ্ধ পদ্ম £--কণ্দেশই বিশুদ্ধপদ্মের স্থান। সেই মেরু- 
দণ্ডস্থিত ন্ুয্নাস্তর্গত কঠমূলে গাঢ ধূত্বর্ণ ষোড়শদলবি শি্ট বিশুদ্ধ 
কমল যোগিগণ চিন্তা করেন। ইহার ষোড়শদলে শোণফুলের 
স্তায় অং আং ইং ঈং উং উং খং ক্কং ০২৪ এং এং ওং ওং অং অং, 
এই ষোলচী মাতৃকা বর্ণ এবং ব্রাহ্মনী, চগ্ডিক! প্রভৃতি ষেড়শ- 
বর্ণের ষোড়শী শক্তি-দেবতা আছেন। এতদ্যতীত এ যোলটা- 
দলের সাতটাতে সঙ্গীতের মৃলীভূত সপ্তহ্বর_-ফড়জ, খযত, গান্ধার 
মধ্যঘ, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ; অষ্টমদলে--বিষ এবং অবশিষ্ট 
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আটটাদলে হুং, ফট, বৌধট্‌, বষট্‌, স্বধা, স্বাহ। ও নমঃ এই সাতটা 
মন্ত্র এবং অমৃত বিদ্কমান আছে। এই পল্মের কর্ণিকার অন্তর্গত 
বিছ্যাৎ্বণ আ্োণমণ্ডল-মধ্যে শুদ্ধ স্ফষটিকসদূশ আকাশ বীজ 
'হং আছে। তাহাতেই কশ্মনিয়োজক পঞ্চমশিব 'সদাশিব' ও 
“শাকিনীশক্তি' যেন অদ্নারীশ্বরদ্ূপে বিরাজমান। ইনিই যোগীর 
অভয় ও মুক্তিদাতা। ইনিই সকল বীজ মন্ত্র, অথাৎ সকলেরই 
বীজ বা মূলমন্ত্র, ইহার নিকট বিগ্যমান রহিয়াছে । তাহার 
কারণ এই বিশ্তুদ্কপদ্মের মধ্যে অর্ধনারীশ্বরের অন্তরে বিদ্যুত্বর্ণ 
প্রণব' অর্থাৎ ওবীজ ততঃ গ্প্তভাবে অবস্থান করতেছে, এই 
প্রণবই সর্ববীজাধার *। যাহাহউক সাধক এইবার এই পঞ্চম 
চক্ষে সাবধানে অধিরোহণ কর। জ্নাহত-চক্র-পৃষ্ট বায়ু- 
বীজ্বাত্মক কুগুলিনীশক্তি এইবার ধীরে ধীরে এই চক্রমধ্যে 
উপস্থিত হই'ল, প্রথমে সাধক বিশুদ্ধচক্রাস্থত সকল মাতৃকাবর্ণ 
ও ন্নেবতা গ্রভৃতিকে আকাশতত্থে লয়চিন্ত। করিবে, পরে পূর্ববপুষ্ট 
কুগুলিনীর বাধুবীক্ষও ইহাতে লয় হইতেছে, চিস্ত। করিবে। 
এইক্জপ চিন্তাধারাই এখন সাধক স্পষ্টভাবে তাহ অন্থভব করিতে 
পারিবে । অনন্তর সকলের লয়জাত হং বীজ কুগুলিনীতে লীন 
হইবে, অথবা কুগুলিনী হং বা! আকাশ বাঁজাত্মকর্ধপে পরিণত 
হইবে। শাস্ত্রে বিশুদ্ধাখ্যকে অষ্টভীর্থ বল! হইয়াছে । 
“বিশুদ্ধাখ্যে মহাপন্মে অষ্টভীর্থ সমুদ্তব: | 
কৈবল্যং মুক্তিদং ধ্যাত্বাঙ্নাতি বীরো বিমুক্তয়ে ॥ 
এই “অইতার্থে' সাধক সত হইতে পারিলে, “অষ্টপাশমুক্ত' 


* পুজা প্রদীপে--৪র্থ উল্লাসে ২৭ পৃষ্ঠা “কালী মুওমালী' ও ৪৭ পৃষ্ঠায় 
॥বিশ্বন্কচক্ক' দেখ । | 
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হইয়া কৈবল্যমৃক্তি লাভ কবিয়া থাকেন। এই ফোড়শদ্ল 
কমলের প্রথম অষ্টদলে বিষ এবং দ্বিতীয় অষ্টদলে অমৃত বলিয়! 
বর্ণিত হইয়াছে । অষ্টতীর্থে সেই বিষ বা অষ্টপ।শ নাশ করিয়। 
অমৃত ব। কৈবলা মুক্ি লাভ হয়। *সাধনপ্রদদীপে ও "জ্ঞান- 
প্রদদীপে” অষ্টপাশের উল্লেখ আছে £-- 

“দ্বুৎলজ্জাভয়ং শোকোজুগুগ্। চেতিপঞ্চমী। 

কুলংশ্ীলং তথাজা তিরষ্টৌপাশাঃ প্রকীর্তিতা ॥" 

স্বপা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুগ্দ1! এবং কুল, শীল ও জাতি, 

এই অষ্টপাশে জীব আবদ্ধ। এই অই্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে 
না পারিলে, সাধকের শুন্তচিত্ত! সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইত পারে ৭11 
বিশুদ্ষপদ্ম আকাশ-বীজ।য্ুক, 'আকাশই শুন্তভাব গ্রকাখক। 
পূর্বোক্ত সমস্ত তত্বই এখন আকাশে লীন হইয়া যাইতেছে; 
সাধক, বিশুদ্ধাখ/-সাধনায় তাহাই চিন্তা ও উপলব্ধি কর্রবে | 
হং মাকাশ তত্বেরই বীজ, আবার “হ* সপাশিবেরও বীজমন্ত্র বা 
আত্ম! এবং আকাশই সদাশিবের বিরাটমৃত্ঠি। সদ!শিব লিঙগরূপী 
এবং আক1শেরও অন্ত ন।ম লিঙ্গ * | শান্ন তাই স্পট করিয়াই 
বলিয়াছেন । 


"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহ: পৃথিবীতন্ত পীঠিকা | 
আলয় সর্ধদেবানাং লয়নালিঙ্গমুচ্াতে ৪” 

-অর্থাৎ আকাশকেই লিঙ্গ বলা যায়, এবং এই পৃথিবী ব। 
পৃ্থীতত্ব সেই আক!শেরই পীঠবেদিকান্বরূপ। এই আকাশেই 
সর্বদেবতার আল, এবং ইহাই সকপ্সের লয়স্থান বলি&া ইহ। 
লিঙ্গশবে উক্ত হইয়াছে । সথতরাং সংসারের যাবতীয় তত্ব এই 


* *পুরশ্চরণ-প্রদীপে- বিভুত শিবপৃজাত দেখ। 
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শেষতত্ব আকাশে লীন হইয়। পাকে । জীবের অষ্টপাশ ও 
অনন্ত চিস্তা এই আকাশতঘে লীন হইয়া কেন্দ্রীভূত হইতেছে । 
প্রকৃতি ও পুরুষের সেই যে, অব্যক্ত মিলন রহস্য, যাহা মহা- 
সাআাজ্যাধিকরে উক্ত হইয়াছে, সাধক, তাহাই এখন স্পষ্ট তররূপে 
অনুভব কর। পাঠক, এইবার সেই বাহভূত্রশুদ্ধির বিষয়ও 
একবার ভাবনা কর, তখন বাহিরে বা বঠিবিশ্বে শন্ত” অহভব 
করিয়াছিলে, এইব!র অন্ববিশ্বও সাধকের শুন্য হইয়া যাই । 
একে একে প্রকৃতির সকল অনাদি ও অনস্তরূপ লিঙ্গে লয়প্র!প্ত 
হইল, এখন পুণাবান সাধক নিজেও প্রক্কতি কি পুরুষাংশম্য 
তাহার পার্থকা আর নির্ণয় করিতে পারিবে ন।, কেন না, নিজ্গষেও 
যে এখন শুন্তময় ! কিন্ত শূন্যের ও ভাব আছে, আকাশেরও গুণ 
আছে, যোগীর ও সাধকের অবশ্যই তাহা ম্বরণ থাকিবার কথা। 
আকাশের গুণ শব্ধ ব! নাদ। জীবের কগমূলস্থিত এই বিশুদ্ধ 
পন্মেরই বৃহিবিকাঁশ সেই স্থল 'নাদ যন্ত্র । কণপথেই পূর্বকথিত 
বৈধরী-নার্দ-প্রকাশিত হ্ইয়| সর্বাবিধ “বাক্য ও “সঙ্গীতাদি' 
“বা বাহির হয়। শাস্ত্রে ইহাকে “ভারত্রী-স্থান'ও বলে।" 
আবার 'ভারতী'ই আমাদিগের বাগ দেবতা, অর্থাৎ বেদমাতা 
'প্রণব-শব্-প্রকাশিকা, । খধিবাক্যে উক্ত আছে»-নবিদ্ধা 
সঙ্গীতাৎপরা” অর্থাৎ অঙ্গীতের উপরে আর কোন বিদ্যা নাই। 
তাই সেই কোন্‌ অনাদিকালে দেব ও খধিকণ্ঠে বেদের উদশীথ 
'সামগানে গীত হইয়াছিল। সেই গীত-মূলক যড়জাদি সপ্ত্বর 
এই বিশ্তদ্ধাখা পদ্ম-দলেই অবস্থিত, ইহ! ইঃপূর্বেই বর্ণিত 
হইয়ছে। যাহাহউক এই ভারতী স্থানে, অ।কাশ-তত্বের গুণ-- 
শব্ধ ব! নাদ এবং নাদের আগ্ভবীজ 'গ্রণব” অধ্ধনারাশ্বরের অন্তরে 


গুর গরদাপ । ২৬১ 


চে ০ 





শী সস্পি আ্ পিী পপ আসর পপ পে পপ পি 





সনমন্্রপারকপে বিবাজম।ন আছে । সাধক, ক্রমে তাহাই প্যান 
করিতে পারিলে, জীব।ম্মার অষ্ঠপ।শ ব! বন্ধন মোচন করিতে 
পারিবে । জব সদাশিব কর্তৃক নিয়োজিত, মং-অসৎ সকল 
করেই নিতানিরত, স্ুৃতব!ং তাহার কম্মফল 'অবশ্থভাবী। 
কিন্তু এই বিশুদ্ধাথ্যপাধনায়, স!ধক শৃন্তময়-বিশ্বচিস্তায় -অভান্ত 
হইলে, কোন কন্মেরই ধলাঁফল আব ভোগ করিতে হইবে ন।। 
বিশ্বের সমস্ত বস্তই তখন তাহার নিকট অনিত্য বোধে হেয় 
ব। তাহার ব্যবহারজনিত তাহাতে স্বাভাবিক গদা(সগ্ত অন্থড়ৃত 
হইবে । 

বিশুদ।খ্য সাধকের 'পঞ্চম জ্ঞানভূমি? । ভূত, ভূবঃ, স্বঃ, মহ, 
জন:, তপঃ ও সত্য এই সপ্পুলোকেব মধ্যে জনঃ বা বিশুদ্ধাধ্য 
পঞ্চম স্তর । এ সকল শুধু কথার কথ। নহে। কেবল পড়িয়। 
যাইলে, ইহার কোন আসম্বাদহই অনুভব হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে 
সদ্‌গুরু নিদ্দিষ্ট ক্রিয়। করিয়া যাইলে, তবে ইহার প্রকৃত ভাব অস্থভব 
হইবে; জীব তৃঃতত্বের মধ্যে পতিত হৃইয়৷ অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া 
পঞ্চভূতের স্থলতম 'ভাবনাই, স্পষ্ট অনুভব করিতে সমর্থ হয়, 
কিন্ত ক্রিয়াসাখন।র সহযোগে ক্রমে তাহার অতি হস্মতর বা 
সুক্মতম-তত্বের অনগভব কগা নিতান্ত কঠিন ব! ছূর্ববোধ্য ব্যাপার 
নহে। সাধক মহাসাম্রাজাদীক্ষার পর এই «পঞ্চম জ্ঞানভূমির" 
বিষম বেশ সহজে অনুভব করিতে পারিবে । যোগশাস্ত্রে 
ইহাই 'জনঃলোক” বলিয়া গোলক অপেক্ষাও ইহার লক্ষ্যগুণ 
অধিক মাহাত্মা কীত্তিত হইয়াছে। এই বিশুদ্ধাখ্য সাধনায়, 
মুখে অধিক লালার সঞ্চার হয়, তাহ! ফেলিমা দেওয়া উচিত নহে, 
সেই “লালাই" উক্ত পদ্মোখিত স্থল অমৃতধার!, তাহা পান করিয়া 


২৬২ খে।গদীক্ষাভিষেক 


ফেল। কর্তন্য। তাহাতে সাপকপ্রবর দীর্ঘায় ও নীরোগ হইয়া 
থাকে। 

তনহলষ্মা ভ্ভত-_খান্সেক যটচক্রের পঞ্চম-চক্র পর্ধান্ত 
বল! হইল, ইহার পবই সাধাবণ ঠিসাবে ঘষ্ট-চক্রের নাম 'আজ্ঞা- 
চকু তাহা পরে বর্ণিত হইবে । এক্ষণে পূর্বোক্ত পঞ্চম ও এ 
ষ্ঠের মধো যে অতি গোপনীয় 'ললনাচক্রের, বিষয় গুরুপরম্পর। 
ঘ্ববাঘ উপদিষ্ট হইয়। আলিতেছে, তাহাই যোগাভিলাধী পাঠকের 
অবগতির অন্ত বর্ণিত হইতেছে । 

বিশুদ্ধচক্রের উপবে ঠিক তালুমলে এই ললনাচক্রের স্থান, 
ইহা রক্রবর্ণ হাদখদলবিশিই্ট একটা কমল, কোন কোন তন্ত্রমতে 
ইহা আবার ৬৪ দল যুক্ত। ইহার এক এক দলে শ্রদ্ধা, সম্তোষ, 
অপরাধ, দম, মান, ম্েহ, শোক, থেদ, শুস্কতা, অরতি, সনম ও 
উত্্মা এই খাদখটা বৃত্তির এক একটী বৃত্তি অবস্থান করিতেছে। 
বিশুদ্ধপণ্ম হইতে আজ্ঞাপদ্মের ধ্যান করিবার পূর্ব, সাধক, এই 
লঙ্গনাপণ্নে কিয়ৎগ্গণ ধ্যান করিয়া যাইবে । ইহাতেই 'অসৃতস্থালী" 
আছে, স্থতরাং ইহ।র ধ্যানে উন্মাদ, জর ও পিত্তজনিত দাহ, 
শুলাদি-বেদনা, শরীরের এবঃ জিহ্বার ক্ড়ত! বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ 
ষট্চক্র-ভেদ-ব্যাপারে বছ ক্ষণধ্যান ও সাধনার ফলে, অনেক 
সময্কে যোগীর মস্তিষ্কের উষ্ণতা উপস্থিত হয় এবং তজ্জনিত 
পূর্ব্বোক্ত দৈহিক অস্থন্ধত। হওয়া! অসম্ভব নহে, সেই কারণ পূর্ব 
হইতে ললনাচক্র ধ্যান করিয়। যাইলে, আর সেরূপ হইবার 
আশঙ্কা থাকে না। এতগ্যতীত আজ্ঞাচক্র হইতে উচ্চতর 
সাধনার সময়ে যখনই সাধকের কোনরূপ অন্ুস্থত। অন্গভব হইবে, 
তখনই একব।র 'লঙগনা পন্ম' চিন্তা করিলে তাহার উপশম হইবে। 


গুক্প্রদীপ। ২৬৩ 


অসি 290০ 


যোগ-গ্বরোদয়' ও "উৎপত্তি আদি তক্ত্রোক যে 'নবচক্রের। 
কব! পূর্বে বলিয়াছিলাম, তাহ! সর্বজনবিদিত ষট্চক্রের অতীত, 
আরও ভিনটী গুপ্ত চক্র লইয়া! এক নয়টী চক্র । তন্মধ্যে এই 
ললনাচক্রও একটা । সাধক শ্রগরুদেবের চরণ-চিস্তা করিয়। 
৩ক্তিভাবে ললনাচক্রের সাধনা করিবে । 

আতভাঞ্পদুম্- অনন্তর জ্রযধ্যর পশ্চাতে সমগ্র মান্ত- 
ককের আধার স্বরূপ ও চন্দ্রের জ্যোতস্্ার ন্যায় সামান্ত নীলাভ 
শুক্রোজ্জল ঘিদলবিশিই আজ্ঞাপন্ম | একদলে *হৎ? দ্বিতীয়দলে 
ক্ষং এই দুইটী রক্তবর্ণ মাতৃকাবর্ণ আছে। কর্ণিকার মধ্যে 
অতি গুগ্তভাবে লংবীজ (তাহার উচ্চারণ ড়” এরমত) আছে। 
পদ্মের ভুইটাদল ও কর্ণিকার মধ্যে সত্ব, রজং ও তম: এই ত্রিগুণ 
বর্তমান। কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণচক্রে সুন্দর বা বিন্দুরূপে 
ব্রহ্মা, বিষুণ ও শিৰ একত্র অবস্থান করিতেছেন । এবং তাহাদের 
লমাহারে বা ভিন্নভ'বে তাহাদের সম্মুখে ও বা প্রণবাক্কৃতি 
তেজোময় 'ইতর? নামক লিঙ্গ অথব] হংসরূপ জ্ঞানদাতা যষ্ঠশিব 
'পরশিব" রূপে ও তাহার শক্তি 'পরশিবা সিদ্ধকালী'সহ বিরার্জিত 
রহি্বাছেন। মৃলাধার হইতে এক এক চক্রে যে ব্র্থ। ও বিঝু 
প্রভৃতি দেবতাদের কথ! বল! হইমাছে, তাহার! সকলেই শিব- 
শববাচ্য। শাস্ত্র বলিয়াছেন--- 

“্রন্ধ! বিষুম্চ রুতরশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিব: | 
ততঃ পরশিবশ্চৈব বট শিবাঃ পরিকীত্তিতা ॥" 

উক্ত ষটশিবাশক্তিই এখানে “হাকিনী”নামে বশ্ুখ-পরি- 

শোভিত! চতুভু 'জ] দেবীরূপে বিরাজমান! আছেন। 


* *পুজাপ্রদীপে-_ওর্খ উল্লাসে *৮ পৃষ্ঠায় 'আজ্ঞাচক্র' দেখ । 





২৬৪ যোগণদীক্ষাভিতেক। 


আজ্ঞার আর একটী নাম 'জ্ঞানপক্ম"। এই পদ্মাধিষ্ঠিত 
জ্ঞানদ/তা পরশিবের ক্ুপায় এইছ্থান হইতেই যোগীর প্রকৃত 
ব্রঙ্গজ্ঞান আরম্ত হইতে থাকে । 

ষট্চক্রের মধো ইহাই গরত্যক্ষভাবে যষ্ঠচক্র । এই স্থানেই 
ষট্চক্রের ক্রিয়া বা সাধন] একপ্রকার শেষ হয়, অর্থাৎ মূলাধার 
হইতে স্বযুয্নার অন্তর্গত 'যে ব্রক্ষবিবর দিয়া! কৃগুণিনী ক্রমে 
উত্থিত! হইয়। আসিতেছেন, সেই ব্রঞ্চবিবর এই স্থানেই শেষ 
হইল।॥ পাঠকের বোধ হয় স্মবণ আছে, মূলাধারকে “মুক্তত্রিবেণী 
বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ইড়া, শিগল। ও স্থযুন্তা সেই স্থানেই স্বতন্ত্র 
হইয়া পড়িয়াছে। সাধক, এগ্গণে এই আজ্গাচঞ্রে সেই 'ত্রিশ্বো- 
তার মিলনস্থান' উপলব্ধি করিবেন ষোগিগণ ইহাকে তযুক্ত- 
ত্রিবেণী” ব। এত্িবুট? বলিয়। বর্ণন। করেন। ইড়া, পিঙ্গলা ও 
হুযুয় পূর্ব্বোঞ্ত এক এক চক্রে ব্রিতয় অর্থাৎ কেশগুচ্ছজাত তবণীর 
যায় সংবন্ধ হুইয়া এই আজ্ঞাচক্র পধ্যস্ত বিস্তুত রহিয়াছে। 
অথবা এই চক্রবূপ "সথমেরু পর্বতচূড়া,* হইতেই ইড়া, পিল 
ও স্থযুক্না সমুছ্ত হইয়া নিষ্নমুখে সমতলভূমি মূলাধার পযন্ত 
মধ্যবর্তী অন্ত কয়েকটী চক্রে মিলিত থাকিয়া, মুলাধার হইতে 
একেবারে মুক্ত বা শ্বতন্ত্র হইয়া গিগ্াছে। যাহাহউক এক্ষণে 
*ভীর্থরাজ-যুক্তত্রিবেণীতে সাধক, পরিম্নাত হই! সকল পাপ 
হইতে মুণ্ হউন। যোগিগণ বলিয়া থাকেন, এই আজ্ঞাচক্র- 
মধ্যে বিন্নরোনর বা বিন্দুশীর্থ এবং কালীকুণ্ড আছে, তাহাতেও 
সাধকগণ ক্গান করিয়। থাকেন। অর্থাৎ সুযুয্াপথে সাধকের 

* পু্গ প্রনীপো-৪র্খ উল্লাসে ১ পৃষ্টা “মের পর্বাত' দেখ । 


গুরুপ্রদীপ। ২৬৭ 











জীবনী বা কুণ্ডলিনীশক্তি অনাহতস্থিত জীবাত্মা সহযোগে এই 
পর্যন্ত কুগুলিনীরূপে আমিতে পারেন, ইহার পর অকুলস্থানে 
যাইলেই তিনি অকুলের কুলপ্রদর্শনীরূপে- কুল-কুগ্ডুলিনী হন। 
অর্থাৎ এতদিন যিনি কুগুলিনীরূপে সাধকের জীবনীশক্তি ছিলেন, 
এক্ষণে কুল অর্থাৎ ব্রহ্ষশক্তি স্বরূপ হুইয়া কুল-কুগডলিনী-হইয়া 
যাইলেন। পুজা গ্রদীপে' ৫৬ পৃষ্টা কুগুলিনী ও কুলুকুগুলিনী 
শবের তাথ্পধ্য দেখ। ন্থযুগ্তাপথ এই বিন্দুতেই শেষ হইয়াছে। 
পঞ্চভূৃতাত্মক দেহমধ্যে ইহাই প্রকটভাবে রাষ্ট-চক্র | 
এই পর্াস্তুই গুরুর উপদেশ অনুসারে সাধক কাব্য করিঝ। 
থাকেন । ইহার উপরে যাহা কিছু জানিবার আছে, 
তাহার আর কোন মৌখিক উপদেশ নাই বলিলেই হয়। 
কেবল গুরুর আজ্ঞা আছে যে, সাধক এইবার ক্রমে 
হ্বাধীন ভাবে উপরের দিকে অগ্রসর হও) মেই কারণেই 
ইহাকে আজ্ঞাচক্র বলা যায়। ক্রিয়াবান সাধক এইস্থানে 
উপস্থিত হইলে, তখন তাহার যাহ! কিছু কর্তব্য ইষ্টগুরুর 
কপায় সে সকল আপনিই উপলব্ধি হইতে থাকে। অর্থাৎ 
“কুটন্থঃ এদেশে বা যোগহদয়ে শ্রীগুরুর জ্যোতির্ঘস্ব স্বরূপ 
প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার অস্তরাদেশ সাধক উপলব্ধি করিতে প্রারে। 
ইহার আর এক নাম “তপোলোক', পূর্বের মুলাধার হইতে তুঃ, 
ভুবঃ প্রভৃতি এক একটা 'জ্ঞানভূমির” কথা! বলিয়। আসিম়াছি, সেই 
হিসাবে এই স্থানটী সাধকের ষষ্ঠ-_জ্ঞানভূমি” বা 'তপোলোক'। 
গোলোক হইতে চতুলক্ষগুণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্রে ইহার অনস্ত 
মাহাত্ম্য কীর্তিত আছে । ইহাই অন্তরের প্রকৃত তপশ্যার স্থান 
অথব! হুক্্মভাবে শরীরত্রয়ের তপস্যার শেষ বা সর্বোচ্চ স্থান, 


২৬৬ যোগনীক্ষািষেক। 


ইহাকেই আবার রুদ্রগ্রন্থি” বলে। পূর্বে মণিপুর পন্সুকে 
“্রপ্ধগ্রন্থি' বা 'ব্রদ্ধার _অধিকারভূমি' বলা হইয়াছে; অনন্তর 
“অনাহতচক্র' “বিষ্ণুর -- অধিকারভূমি” ব1! জীবস্থিতি তত্বের সমাধি 
অথব! “বিষ্ণগ্রন্থি” বল! হইয়াছে ; এক্ষণে আজ্ঞাচক্রে কি" 
ধিকার' বা লয়তত্তবের নমান্তি হইতেছে, ইহাকে আবার "জান 
চক্র'ও বলে, ইহার নিম্ন হইতে অজ্ঞান ও উপরে জ্ঞান, সাধকের 
অবিষ্যাপ্রভাব বা অজ্ঞানত। দূর হইলে আজ্ঞাচক্র ভেদ হইয়া 
থাকে । ন্ুুযুয়! পরিচালিত প্রাণায়াম-ক্রিয়াও এই স্থলেই শেষ 
হইতেছে, ইহার উপর আর বামুর পরিচালন-পথ নাই । 
জীবাত্মা এইস্থানের উপরে উঠিলেই পরমাত্মায় লহ হ্হয়! 
যাইবেন। ফলত: ষট চক্কের ক্রিয়া এই 'কদ্রগ্রস্থি-ভেদ" করিতে 
পারিলেই সব শেষ হইবে। 'ত্রক্ষগন্থি-ডেদ' করিবার সময় 
সাধক ক্রমে কুশ ও শুক হইয়াছিলে, কিন্তু এই “কুত্রগ্রন্থি-তেদ' 
কালে আর সেরূপ শুফ হইতে হইবে না। এখন উপযুক্ত আহার 
না পাইলেও, সাধকের দেহ বেশ সবল ও স্থন্থ থাঁকবে। 


দেহের দিব্যকান্তি ও লাবণ্য ধেন নবযৌবনের স্যার কৃতি 
উঠিবে। 


পূর্বে অনাহতকমলকে হ্ৃদয়পদ্জ বা 'জীবাস্মার-স্থান” বলিয়। 
নির্দিই হইয়াছে, তাহা দেহস্থিত “লাধারণ-হৃদ্‌পদ্থ” তাহা প্রাণ 
হৃদয়র স্থান । উচ্চাধিকারী যোগী এখন এই আজাচক্রকেই 
দ্বিতীয় বা যোগ-হদয় বলিয়া! বুঝিতে পারিবে । ইহাকে 
জ্যোতিহর্দয় ও যোগশ্বরোদয়ে সর্বশাস্্স্মত এই স্থানকেই 
'ভবদয়কমল' বলিয়। উক্ত হইয়াছে । ইহার উপরেই গুরুপাছুকা। 


গুরুগ্রাদীপ ! ই৬৭ 


প্রানের, সত 


সোমচক্র ও পরমাত্মার স্থান, পরমাপ্ররুতি বা তাহার ইচ্ছাশক্তি 
পরশিবের সহিত সতত মিলিতা হইয়া এইস্বানে অবন্থান 
করিতেছেন। ইহাই কতকট! তুরীয়ভাবাধার বা! ব্রঙ্গের অব্য- 
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বঠিত নিম অবস্থাবোধক ভাবাধার । সাধকের এই আত্ুজ্ঞান 
বা পরমাত্মাই এরঙ্ষস্থরূপ, স্থতরাং এতকাল যম, নিয়ম, আসন ও 
প্রাণায়ামাদি পুষ্ট হইয়া সাধক যাহার ধ্যান ও ধারণা করিয়া! 
আসিয়াছে, এক্ষণে প্রকৃত উপনয়নরূপ তৃতীয় নয়ন বা জ্ঞাননেজে 
এই জ্ঞান-কমলমধ্ো ইহার সম্মুখে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে, দীপ- 
জ্যোতি; সদৃশ যে আত্মজেটাতি: দর্শন করিতেছে, ইহাই আত্ম- 
দেবতা, পরমাহ্খার আত্ম-গ্রতিবিস্ব ; সতরাং এই উচ্চ 'তপঃ- 
সাধনায়” সাধকের স্বল-ধ্যান শেষ হইয়া যাইল। সাধক এখন 
হইতে ক্রমে স্বল-ধ্যান ছাড়িয়া সুস্থ্য বা জ্যোতিঃ-ধ্যানে উপস্থিত 
হুইতেছেন। প্রথমে অলৌকিক স্থল্সম 'মু্তিধ্যান, পরে সেই 
মুন্ডি হইতেও স্ুক্্-ধ্যান অর্থাৎ হস্ত বা যস্্ান্তর্গত দেবতার 
বীজস্বরূপ দীপকলিকাসদৃশ জীবা্বা বা সুক্্ 'জো।তিধঠান”, 
অন্তর সুক্ঘতর পরমাত্ম! স্বরূপ বা ব্রক্ষবিন্দু ধ্যান অথব! অখণ্ড- 
মণ্ডলাকারও অনন্ত ব্রচ্গচিন্তার কেন্দ্রত্বকূপ বিন্দুধ্যান উপলব্ধি 
হইয়া থাকে । তাহার সাধনাই--গুরুপরুম্পরা নির্দিষ্ট এই 
বিধান চিরগ্রচলিত. রহিয়াছে । 

পুষ্কবিণী, সরোবর বা যে কোনও বিস্তৃত জলাশয়ের মধ্যে 
একখগ্ড ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হইলে, সেই; ইঞষ্টকের আঘাতজনিত 
কেন্জ্ক্ষপে গথমে একটামাত্র তরঙ্ক সেই জজের উপর সমুখিত 
হয়, তাহার পর বৃত্তাকারে তরঙ্গের পর তরঙ্গ পরিচালিত হুইয়া। 
সেই সসীম তরঙ্গঙেণী অসীম জলের অনস্ভ অঙ্গেই মিলাইয়া যায়, 


২৬৮ যোগণদীক্ষাভিষেক 


ইহা! সকলেই দেখিয়হেন। অনন্ত বর্গ সমুদ্র মধ্যে সেইরূপ. 
তরঙ্গশ্রেণী-সম প্রঞ্াতর সীম মৃগ্তিসকলই সাধকের নিক 
প্রথমে পবিপৃশ্যমান হয, ক্রমে প্রুতিলোমপথে তাহার মুলীভৃত 
্্মকেন্জ্র বা বিন্দুস্থান তাহার উপলদ্ধি হইয়া! থাকে । (“পৃজা- 
প্রদীপে” _-১৫১ পষ্ঠায়__'সশ্ুণ ক্রহ্গবস্ত কি? দেখ ।) অনাদি 
ও অনন্ত ব্রশ্ষের বিস্তৃতি, জীবরূপে তাহার জীব-শরীরোপযোগী 
ক্ষুদ্র মূস্তঞ্ধে কোনও কালে ধারণা কর, অসম্ভব। যিনি সমগ্র 
্্ষাণ্ডে পরিব্যাপ্, তাহার বিচাতিতে কোন বস্তরই অস্তিত্ 
কখনও সম্ভবপর নহে) সকলের মধ্যেই যে, তিনি অণু- 
পরমাণুরূপে বিগ্ধমান 'মছেন। তাহারই অতি সামান্ত কণ! 
বা ব্রদ্ধের সেই বিন্দুমাত্র প্রত্যক্ষম্বরূপ পরমাত্মারূপে সাধকের 
সর্বস্ব ব পরম আরাধ্য ধন, তাহারই সাক্ষাৎকার সাধনার 
চিরআকাঙ্ষ। ও সাধনার সার। তাহাই সেই অসীম ক্রক্ষ- 
সমুদ্রের প্রকৃতি ব! মায়াবিক্ষিপ্ত মূল তরঙ্গ-বিন্দু, তাহারই অসংখ্য 
তরঙ্গ বা পরিধিশ্রেণী, সাধক প্রথমে দশন করিয়া, সাধনার 
বলে, অন্তদু্টিতে ক্রমে তাহার কেন্দ্রে আসিয়া উপনীত হইয়া! 
থাকে । বিজ্ঞানবিদের। বলেন, কেন্দ্রই বুস্ত; অর্থাৎ একটী 
কেন্দ্র ব বিন্দুর পরিমাণ ৩৬ অংশ, তাহার বৃত্তের পরিমাণও 
(সই ৩৬৬ অংশ, সে বৃত্ত যতদূরই বিস্তৃত হউক না কেন, 
তাহাতে কিছু আপিয়া ঘায় না। সাধক সেই মায়া-বিক্ষিপ্ত 
্রঙ্ধবৃত্তের বাহ্‌ ব| স্থল দৃশ্য হইতে সাধন-সহযোগে ক্রমে অতি 
সুক্ষ কেন্দ্রে আসিয়৷ উপস্থিত হইলেই ব্রহ্ব-সাযুজ্র পরিণত 
অবস্থায় ব্রহ্গরূপণে অনস্তু ও অনা্দ ব্রহ্ম দশনেব আনন্দ উপভোগ 
করিতে সমর্থ হইবে । কন্তরীম্গের স্বীয় নাভি হইতে বিস্তৃত 


গুরুপ্রদীপ । ২৬৯ 


০টি, এমরান, খারা 


সৌরভে সমগ্র কানন পরিপূর্ণ, অঙ্জ মগ তাহা বুঝিতে না পারিয়া 
সেই মনোমুগ্ধকর সৌরভের অনুসন্ধানে যেমন কাননের সর্বত্র 
ইতভ্ডতঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দেখাস্তর্গত ব্রক্ষবিন্দুব 
অনুসন্ধান না পাওয়া পধান্ত, সাক ব্রন্দের সেই সসীম বৃত্ত বা 








তাহারই আত্মা বা নাভিনিঃক্তত সৌরভমোহে যেন মুগ্ধ 
যুগের ম্যায় বাহিরেই প্রকৃতির স্থুপ-_খুদ্তির ধ্যান-- সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করিয়া, পরে সুশ্ম-পরমাত্মা বা ব্রদ্মবিন্দুর সাক্ষাতে 
জীবাস্মার মিলনদার। ব্রদ্মানন্দলাভ করিয়া! থাকে । যাহাহউক 
পূর্বকথিতক্গপ সাধনার ক্রেম-অস্গুস।প্জে সকল সাধককেই পুরবেবোঞ্জ- 
রূপ চচতভুর্ধিধ -ধ্যান'-ধারায় রমোন্তত সাধনা সম্পন্ন করিয়া 
আসিতে হয়। বাশুবিক কঠোর সাধন! ব্যতীত এই সুস্্রতম 
ধ্যানের কথ! সাধারণ ব্যক্তি কিছুতেই বুঝিতে বা ধারণা করিতে 
পারিবে না। কেবল একনি যোগপাধনাপৰ জ্ঞানের দ্বারাই 
ইহা উপলব্ধি হইয়া থাকে । এ অবস্থায় ভ্রায়ের মধ্যস্থিত আঙ্ঞা- 
চক্রমধ্যে প্র্দী্ত দীপশিখার স্তায় যে সুস্ম আত্মজ্যোতিঃ দৃষ্ট হয় 
তাহার প্রকৃত বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব. সেই 
জ্রোতিরান্তর্গত শ্বচ্ছতম জ্ঞানগুহার মধ্যদিত্ী সাধকের এই 
আস্কতত্বের জান হইলে, অর্থাৎ সাধনার আকাজ্ষিত আসল 
ছিনিলটি প্রত্যক্ষীভূত হইলে, ঘট পট বা তাহার প্রতিমুর্তিতেই 
কেবল দেবতা-বুগ্ধি খাকে না, পরস্ত তাহার কেন্দ্রীভূত মুলদেবতাু 
সাধক তনয় হ্ইম্বা থাকে। তখন পরণৃহে সামাক্ক মুষ্িভিক্ষার 
আশা সমস্থ অভিবাহিভ ন। করিয়া, স্বগৃহে স্বযত্ব প্রস্তুত পরমার 
ভোঙ্জনের স্তায় গৃহস্থ (এক্ষেত্রে 'সাধক' ) পরিতে!ষ লাভ করিয়! 


২৭৪ যোগদীক্ষাভিষেক 


থাকে । বাস্তবিক আত্মতত্ব-প্রতাক্ষ হইলে, আর সাধকের 
ঘট, পট বা প্রতিমাকল্পনার প্রয়োজন হয় না, কারণ প্রভ্যক্ষ- 
সিক্ধিতে তখন কল্পনার আরোপ বিদুরিত হয়। তখন কেবল 
শিবলিঙ্গ বা শালগ্রামেই ষে দেবতা জ্ঞান থাকে, তাহা নহে, 
প্রতি বালুকণার পরমাণ মধ্যেও তখন ক্রক্ষ-সন্দ্শন লাভ হইতে 
থাকে। 

যাহা হউক “কুগুলিনী, যখন পূর্বোক্ত ললনা-চক্রস্থিত 
সমস্ত দেবতা বা বুর্তি লয় করিয়া এই আজ্ঞাচক্রে উপস্থিত 
হইবেন, তখন এই স্থানেরও শিব, শক্তি, মাতৃকাবর্ণ, সত্বাদি 
গুণত্রয় এবং ক্রিগুণাত্মক ত্রিমুর্তি প্রভৃতি কুগুলিনী-শরীরে 
লয়প্রাপ্ত হইবে । পূর্বে বলা হইয়াছে, প্রাণায়াম বা বাস্ুর 
ক্রিয়া এই স্থানেই শেষ হইয়াছে, ইহার উপর আর বাস 
যাইতে পারে না। বায়ব গুণ স্পর্শ, স্ততরাং কুগুলিনী যতক্ষণ 
বায়, বীঁজাত্মিকা ভ'বে জীবাত্মার সহিত মিলিতা ছিলেন, 
ততক্ষণ পরস্পরের ম্পর্শজ্ঞান বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে আকাশাত্মিক! 
হইয়া যেন শৃন্তময়ী ইইয়! পড়িলেন, সেই কারণ নিয়গ্তরের পৃথাত্মক 
বীজগুলিও এখন শুন্রূপে পরিণত হইল। স্থযুয়া--নাড়ীস্থিত 
্রহ্মরদ্ধ রূপা ব্রহ্মনাড়ী এই পধ্যস্ত আসিয়া 'যুক্তত্রিবেণীতে' 
লীন হইয়াছে । এক্ষণে এইস্থান হইতে শ্বেতবর্ণ 'শঙ্খিনী- নাড়ী 
বা ব্রদ্ষনাড়ী স্থবক্না হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, সথযুয়া কেবল 
সহম্বারের আশ্রয়করূণে অবস্থিত রহিল। আকাশাস্িকা 
কুণডলিনী এক্ষণে সেই নাড়ীপথ ছাড়িয়া নিরালম্বময় পরমপথ 
ধরিয়! পরব্রদ্মে লীন হইবার উদ্দেশে আরও উত্থিত হইবেন? 
কিন্ত সেই উত্থানবিধি সাধারণ গুরুপদেশেরও অতীত, অর্থাৎ 
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পরি, 


তাহ! শিক্ষ। দিবার প্রকট ভাব! ব্রঙ্মজ-পিকরও নাই। আহ! 
তখন সদ্গুরুর অন্তরাদেশ সহযোগে সাধকের স্বীয় পুবর 
সাধনাভিজ্ঞতা-লন্জ অসাধারণ তন্ব-জ্ঞানেরই কণ্খ, আত্মজনহ 
তখন আপন ভাবে সাখককে ব্রপ্কতাবে উপনীত করিবে ॥ 
জীবশকি-কুগ্ডলিনী, এক্ষণে পরমাস্ত্রাসংষোগো একীভূত 
হইয়া স্ধুম্নপথ পরিত্যাগ পূর্বক অবাক শব্ধিনী-রূপা। নিরালাষ 
পথের মধ্যে প্রবেশ করিবেন । পূর্বে উক্ত হ্হ্যাছে, ইহার সহিত 
এইস্থল হইতে শুযুস্রার আদৌ সংযোগ নাহ, হৃতরাৎ উভয়ের মধ্যে 
শৃন্ত কিয়ুদংশ ব্যবধান আছে, সেই শুণ্তষয় স্থানের বায 
'নিরালগ্বপুরী” এই স্থানে এ সুক্ষতম অব্যক্ত ব্রচ্ষনা়ী- 
আশ্রিত ব্রঙ্ষবীজ “তারবত্রদ্ধন্ত্র। বা প্রণব ওকার বর্তমান 
রহিয়াছে । শঁকার বেদ-প্রতিপাঞ্ত 'ব্রঙ্ষক্ূপ এবং সবাশিব গু 
আন্যাশক্তি-সহযোগে প্রত্যক্ষ “প্রথবন্বন্ধপ' । শিববীঙ্গ হকার । 
তদ্দাকার “গজকুম্তারুতি' হইয়াই তাহা “$ল্কার ॥ এই “গুক্ার- 
রূপ পবাঞ্চের উপর যেন 'নাদক্পা "৬ ছেবী এবং তুপ্ার্ষি “* 
বিন্দুরূপ * অর্থাৎ পরক্রহ্ষকেন্দ্র মিলিত হইয়া! কাযকশানরাশা “৮ 
চন্্রবিন্দুসশ আকারঘু্ হইয়া শিবশকি বা প্রতিনোমভাবে 
প্রকৃতি-পুরুষের নিতাসহযোগে যোগিগণের যোগশ্রতিশান্য এই 
পরমধন “গ' প্রণবের নির্দেশ হইয়াছে । সাধক আজ্জাচক্রে 
আসিয়া যেন শূন্তময় হইয়াছে, কিন্তু শুন্ত বা "আকাশের গুল 
“শষ, ধ্বনি বানাদ। বিশ্বের সকল ধ্বনিরই আর বা 
আদি কারণ এই ওঁকার নাদ ব! ধ্বনি। সাবকশ্রোঠ এই 


* 'পুজাপ্রদীপে -'প্রীপাহকাপককতোজং করনি! দেখু ॥ 
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€নিবালন্বপুবীতে ব্রদ্ষস্বরূপ মহজ্জ্োতিঃ পরমাত্মা "গু”্কার 
অপণোক্ষভাপে দর্শন করিয়া নির্বাণলাভ করিয়া থাকেন। 

অনেক অনূরদর্শী সাধক এই 'মাজ্ঞাচদ্র বা তপোলোকের 
বিয়ন্ব সমাক্‌ অবগত না! হইয়। তাহাদের হীনবুদ্ধি-স্থলভ বিবিধ 
উদ্ভট কর্পনা-প্রশ্থুত ব্যাখাছার|! কত কথাই যে বর্ণন করিয়া 
থাকেন, তাহা নির্ণয় কর! দুন্ূহ। বহু অনভিজ্ঞ স্বার্থপর যোগ- 
গ্রন্থপ্রকাখক ব| গ্রন্থকর্ত! নিজেই সাধকচুড়ামণি মহাদার্শনিকরূপে 
নিজেকে বিজ্ঞাপিত কবিয়া কত অন্তত বিচিত্র চিত্র-সহষোগে 
এই সকল চক্রের বর্ণনা! করিযাছেন, তাহ দেখিয়া «গুরুমণ্ডলী: 
গুভ্ভিত হইম। যোগমায়ার নিকট তাহার্দের সঘদদ্ধির জন্য করুণ- 
ভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যিনি থে অধিকারের সাধক 
তিনি তাহার গণ্ডীর বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে চিস্তা করিতে 
ঘাইলেই স্বভাবতঃ কত কি কিন্তুত--কিমাকার কল্পনা করিয়া 
বসেন! স্থুল-বুদ্ধিন্থলভ স্ুল-ধ্যানমূলক যুত্তিপূজাই ধাহাদের 
একমাত্র অবলগ্থনীয়, তাহারা পরের কথায় 'ত্রহ্মচিন্ত। করিতে 
অগ্রসর হইলে, তাহাদের সাধনার ফলে ব্রহ্ম “স্থুল-রূপাত্মক' 
হইয়া তত্তদ বুদ্ধির গোচরীভূত হইয়া থাকেন। মানব-মাজ্রেই 
সাধারণতঃ গুণসমষ্টির মধ্যে পতিত থাকিয়া নিগুণ বা গুণাতীত 
বিষয় ধারণ) করিতে পারে না। দেই কারণ “নিরালক্ব-পুত্রীরঃ 
শন্যাতআক নাদান্ুভব তাহাদের ধাবণার অতীত বিষয়, তথাপি 
সেই “সহম্রারের” উপরের অন্ধকার 'বষয় সম্বন্ধে আলোচনার 
ঘলে তাহাদের আকারের অন্থুরূপ “কৃষ্ণ”, পবিষু্, “কালী”, “তারা”, 
“হবগৌরী”, 'রাধারুষ?, অথবা “সীতারাম” আর্দি যুগলরপময় 
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ডিজমুর্তি সহম্ারের মধো আকিয়। বসেন। নাম, রূপ ও 
ভাবের অতীত যে বস্ত, তাহা ভাষা বা চিত্রেরও ষে অতীত, 
এই সরল কথাটাও তাহারা মনে রাখিতে পারেন না) 
অথবা! সে অবাক্তভাবের অশ্থভব তাহাদের কগ্পনা তীত 
হইলেও, অহক্কারপুষ্ট সাধনত্রান্ত জীব উপদ্েশস্থলে নিজ 
গুরুত্ব লাঘব করিতে পাবেন না, স্থৃতরাং অসঙ্কোচে সংম্রারের 
পথে নিম অধিকারী-নুলভ মন্ত্রধ্যানময়ী 'খুলমুত) উপদেশ 
দিক্সা নিশ্চিজজ হন। অবশ্ট এক্সপ নির্ববাণোপদেশ, কেবল 
মুখস্থ বা“বুকনিবাজী” ব্যতীত আর কিছুই নহে। শাস্ত্রকার 
শিবন্বর্ূপ মহাপুরুষগণ সকলকেই স্ব ম্ব অধিকার মত উপদেশ 
দিতে আঞ্ঞ। করিয়/ছেন ; সাধকমাজ্রেরই তাহাতে দৃঢচিত্র ও 
সাধনরত হইয়া থক! কর্তব্য, তাহ! হইলে ক্রমে ডচ্চতর 
ষাধনাবলী সহজলভ্য হইবে। োগগ্রন্থপমূহে "মুক্তি চত্াব্ধ। 
বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, যথা--সামীপ্য, সালোক্য, সাক্প্য, ও 
সাযুজ্য। মণিপুর পথ্যন্থ সাধনায় সাধক োগমাগের দ্বারে 
স্বর্লোকে উপস্থিত হন, সেই কারণ 'ত্রক্ষগ্রন্থি-ত্দ*-পিদ্ধিতে 
সাধকের “সামীপা-মুক্তি” ব। ত্রহ্মজ্ঞানের স্ঙ্জপাত বলিয়া উক্ত 
হয়। তাহার পর অনাহত সাধনায় মহলোকে সাধক 'বিঞু-গ্রস্থি 
ভেদ' করিলে 'সালোক্য-মুক্তি” ব৷ ব্রদ্মজ্ঞান-মার্গের ছ্িতায় স্তরে 
আপিয়। উপস্থিত হন, এই স্থানে সাধক স্ব ম্ব হট্টমুর্তির 
দর্শন করিয়। পরিতৃপ্ত হন। সাধকের জীবনীশক্তি ব| 
কুগুলিনী-শক্তিও এই স্থানে জীবাত্মার সহিত মিলিত হইবার 
কারণ, হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দ প্রদান করে| শিবশকি, রাধারুষণ, 
লক্ষীনারায়ণ প্রভৃতি পুরুষ-প্রকৃতি যুগলভাবে এই স্থানেই 
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প্রঝটশপে পৃ হন। সেই চেতু এইস্থানকে “রাস মণ্ডল' বলে। 
অনন্তর বিশুদ্ধচক্রের সাধনায় সাধক জনলোকের পর্যায়ে উপস্থিত 
হইলে, 'সারুপ্য-মুক্তি' যে কি, তাহা স্পই অনুভব কৰেন। 
তাহারপর যখন সাধক সাধনামার্গে আরও অগ্রসর হন, তখন 
সাধনার 'যষ্ঠ-জ্ঞানভুমি' ব! “তপোলোকের'-নাধনায় আজ্ঞাচক্রে 
আলিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার় লীন হয়! যখাথথ নাদানুতূতিরূপ 
শুন্যাত্মক হইয়া যান, ইহাহ সাধকের দেহপিওরূপ ক্ষুত্র ব্রন্ধাগুমধ্যে 
“সাধুজ্য-সুক্তিলাভ বলিয়া বুঝিতে হইবে । কিন্তু এখানে 
আসিয়ও পূর্ববসংস্কার বশতঃ জীবাত্মা ও কুগুলিনীশক্তির পুনরা- 
বৃত্তির ইচ্ছ1 থাকে, কারণ তখনও যে, “ম্থযুক্র/স্থজ' বিচ্ছিন্ন হয় 
নাই ! মূলাধার হইতে এ পর্যন্ত পূর্ববান্রূপ সংযুক্ত রহিয়াছে । এই 
নুযুয্নাপখের উপরের শেষপ্রাস্তে “অধ্ধিচস্ত্রাকার” বা নাদাকার 
একটী আবদ্ধ দ্বার আছে, কুদ্রগ্রাস্থভেদ-ব্যপদেশে বায়ু-বীজাত্মক 
কুণুলিনী তখন সেই দ্বার ভেদপূর্বক আননর্ব৮নীয়কর্ূপে দণ্ডাকার 
তেজোরেখাস্বক্ূপ হইয়া পাদের স্স্ম অঙ্গে লীন হইয়া যান, 
স্থতরাং বাযু-তথের সমাপ্তি এই স্থানে; তাহার উপর বায়ু আর 
প্রবেশ করিতে পারে না, এ কথ! অনেক বার বল। হইয়াছে । 
উন্মুক্ত ারমাত্রেই বায়ু গমনাগমন স্বাভাবিক, কিন্তু সেই দ্বার 
যদি শ্বচ্ছ কাচের ন্যায় 'সাশি” গার] বন্ধ থাকে, তাহ হইলে তাহার 
ম্ধ্য দিয় আর বাধু গ্রবেশ করিতে পারে না» কিন্ত “আলোক? বা 
তেজ:রশ্মি অনায়াসেই তাহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে, অর্থাৎ 
লৌকিক আলোকের পরিচালক বস্ত মাধ্যবিকা বা ধর্মডিয়ম' 
যেমন 'ঈথার” তাহা বাযু-পরমাণু হইতেও সুক্ষ, একথা পাশ্চাতা- 
বিজ্ঞানবিদেরাও বেশ বুঝিতে পারেন, তাই ঈখর আলোকের 
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পরিচালক স্তরম্বর্ূপ। এ স্থলে স্থৃযুয়ার অন্তর্গত ক্রদ্ধরন্ধের 
বা ত্রহ্ষনাড়ীর প্রান্তস্থিত অর্ধচন্জ্রাকার মগ্ুলাভাস ছবারচীও 
সেইন্ধপ এক অপূর্ব বামুবীজ-রোধক বিচিত্র উপাদানসহযোগে 
আবদ্ধ, কেবল পরমহৃস্ম অলৌকিক মাধ্যবিকা পরযাত্মা- 
কিরণসহযোগে কুগুলিনী-শক্তি-সংযুক্ত জীবাত্মা তাহাতে প্রবেশ 
লাভ করিতে পারেন। সাধক, একবার সম্পূর্ণরূপে সেই 
“নিরালম্বপুরীতে” উপস্থিত হইতে পারিলে, আর ন্বযুত্রাপথে 
প্রত্যাবর্তন করিবার ইচ্ছা থাকিবে না, স্থতরাং তাহার প্ররুত 
নির্বাণ মুক্তি ব! নির্বিকল্প নমাধি তখনই হইয়! থাকে । 

তআআভন্তাজ্্রু--সাধনা, অষ্টাতিষেকের মধ্যে বষ্ঠ বা 
ঘোগাভিষেকের অন্তর্গত। এই স্থান হইতেই প্রক্কৃতপক্ষে উচ্চ 
যোগের সিদ্ধিকাধ্য আরস্ত হইয়া থাকে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ইহার 
উপরের কার্ধ। পূর্ববনিদ্ধ ক্রিয়া! ফলে এক্ষণে কেবল স্বীয় অনুশীলন 
দ্বারাই স্থনিদ্ধ হইয়। থাকে, তাহা আর গুরূপদেশের বিষস্টীতূত 
নছে, সেই কারণ গুপ্ত ও ব্যক্ত জড়িত আমলে নবচক্র হইলেও, 
এই স্থ/নটা হট বা *শেষ-চক্র' বলিয়াই সাধারণ শাস্ত্রে নির্দি্ই 
হইন্রাছে, অত:পর আজ্ঞাচক্রের পশ্চাতে বা উহার ছুইটী দলের 
হযোগ স্থলে গুপ্ত 'মনশ্চন্ত' এবং পুর্বকথিত *নিরালম্বপুরীই, 
আংশিকভাবে ও 'মোমচক্রা' নামে কথিত 1 ফলতঃ মনশ্চক্র ও 
সোমচক্র ছইটী অতি গপ্তচক্র যথাক্রমে আজ্ঞাচক্রের সহিত 
পংলগ্ ও উর্ধে অবস্থিত জাচছে। সংক্ষেপে তাহারই আভা 
নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। 

হমল্ব্ণ্ভ্রি--ছিদলবিশিষ্ট আজ্ঞাচক্রের দল ছুইটার 
পিছনের, দিকে, উচ্বাদের সংযোগস্থলে এবং নিরালদ্বপুরীর সামা? 
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নিয়েই 'মনণ্চক্র' নামে একটা গুপ্তচক্র আছে । এখানে জীবস্মার 
নিতামসহচৰ “মন" একান্তে অবস্থিতি করিয়। থাকে, জ্ঞানশক্তিযুক্ত 
এক শিবলিঙ্গ এখানে অহবহঃ অবস্থান কবিযা শব, স্পর্শ, ব্প, 
রস, গদ্ধ, ও স্বপ্ন, এই ছন্ন প্রকাব বৃত্তির ভ'ৰ তন্মাত্রাপথে জীবা- 
আকে অভ কাান। মনশ্চক একসী ষড়দল কমলের অন্থ্ূপ, 
তাহার ছয়টা দলে শ্বেত, পীত, নীল লোহিত, অরুণু, ও কৃষ্ণ এই 
ছয় বর্ণে র্িত এবং তাহাতেই পূর্ব্বোক্ত ড় বিধ বৃত্তি অবস্থিত 
রহিয়াছে । সততঃ ভ্রাম্যমান মন ঘুরিতে ঘুরিতে যখন থে 
দ্লটীর উপর উপস্থিত হয়, তখন সেই ভাবই জীব বা জীবাতা 
অহ্থভব করিয়। থকে । শ্বেত, পীত, পীল প্রভৃতি বর্ণের কি কি 
গুণ তাহ ইত:পৃর্বে অনেকগ্থলে বলা হইয়াছে, সাধনাভিলাষী 
পাঠক তাহ! মিলাইন্ব। দেখিলে সমস্ই স্পষ্ট অন্থভব করিতে 
'পারিবে। আবার জআ্ঞাশশক্ডি-সহযোগে খলঙ্গরূপী' শিবেরও 
অবস্থানহেত শবাদি সবিবিদ জ্ঞানই এই স্থানে অন্ত হইয়া 
থাকে । জাঁবেব 'মনশ্ক্র বিকল হইলে, আর কোনও জ্ঞানই 
উপশদ্ধ হয় না। শারীরবিজ্ঞানবিদ পঞ্ডিতগণ এই স্থানকেই 
মণ্তিফের মূল বা মনের স্থান বলিয়া অভিহিত করেন। * জীব 
যাহা ক্ছু চিন্ত। কবে, যাহ কিছু ভাবনা করে, সে সমস্তই এই 
স্থানে সঞ্চিত হন ৪ বরুমানকালের বহিবিজ্ঞানের সাহায্ উদ্ভাবিত 
“গ্রামোফে|ন্-রেকডের* ন্যাম জীবের সমুদায় চিন্তিত ভাবই এই 
স্বানে স্তরে শুরে রক্ষিত থাকে, জীবাঙ্মার ইচ্ছামত সময় সময় তাহ। 
স্পন্দিত হইয়া পূর্বচিস্ত। ম্মরণ করাইয়া দেয়। এইস্থলে একটী 


 গীতাগ্রদীপে--“মন্তিকই সকল জ্ঞানাধার' অংশ ও চিত দেখ | 
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কথ) ভাবিবার আছে, অনেকে বলেন, স্বৃতির' অভাব বিশ্বৃতি; 
কিন্তু পৃঙ্যপাদ গুরুমণ্ডপী ঠিক তাহ। বলেন না। কোন ব্যক্জির 
পুত্র-শখোক হইয়াছে, সে ব্যক্তি শোকে নিতান্ত কাতর, কিন্তু 
প্রক্ষণে কাধ্যান্তবে মনোনিবেশ করিতে বাদা হওয়ায় মে 
দুদ্রঘনীয় খোকাবেগ কোথায় বিদূরিত হয়, আবার সমথাস্তরে 
পেই পুন্রশোকে পৃর্বান্থরূপই তাহাকে কাতর কাবয়। তুলে । 
এ স্থলে সহদেই শভুমান কর! যাইতে পরবে বে, সেই শোকের 
স্বতি একেবারে লোপ পাইল না, তব অন্ত কোন বস্ত্র 
আবরণে তাহা যেন কিয়ৎকালের জন্য আবৃত রহিশ, সেই 
আবরণ খুলিয়া] যাইলেই, আবার তাহ পূর্বের গ্তামই ম্থৃতিপথে 
উদ্দিত হইয়া ভোক্তার অনুভূত হইয়া থাকে। সে কারণ 
সাধনার সময়ে ম্নঃস্থির করিবার উপক্রম করিলেই মেই সব 
পূর্ধ্চিন্তিত ভাব আবরণ-মুক্ত হইয়া স্থরতিপথে আখিভূতি হইয়া 
থাকে, এবং মনশ্চক্রের সম্মুখীন হইয়া জ্ঞানশাক্তি-সমগ্বিত লিশব্পী 
শিবের প্রভাবে জীবাগ্ার বোধগম্য হইয়। খাকে। কোন 
বিষয় একাগ্রভাবে চিন্তা করিবার হচ্ছ! করিপেই, বিশেষ 
ভগবচ্চিন্তা বা হষ্টদেবতার ধ্।ন কর্রতে বদিলেই, সাংসারিক 
জীবের সর্বক্ষণের অন্ষ্টান-পু্ই চিস্তার ম্ধ্য হইতে নান! 
কথ প্রায় মনে পড়ে, তাহাব কারণ সেই 'গামোকোন-বেকর্চের। 
সাহায্যে সফিত "গ্রামোফোনণযস্ত্রের অপ ঘনচ্ছক্তিরই শক্তি- 
মাহাজ্য। যোগ ও সাধনোদদেষ্টা সিদ্ধ সাক তাই পুন: 
পুনঃ বলয়াছেন-“ঘেগাগষ্টানের নব্বপ্রথম কাধা যিমা ব| 

“সংযম তাহা নাধনাভিলাযীর কান্নমনোবাকে। সাধন করা 
বিধেয়। অর্থাৎ আহার-বিহারাদি যে সকল কারা কাদখারা 
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ফংনারপিতি হয়, তাহা! যেমন প্রথমেই সাধফের সংঘত কর! 
বিশেয় দেইকপ বাকা-সং্যমও তাহাদের খিতীয় কর্তব্য, কিন্ত 
স্ততীয় বা! বর্বাপেক্ষা কঠিন সংষম, “মানম্‌ সংযম” অর্থাৎ 
আধার বিস্রকর বা বিরুদ্ধ-ভাবাত্মক কোনরূপ হীন অথব। 
নির্ চিন্তা! পর্যান্তও যেন মনোমখ্ো স্থান পাইতে না পায়। 
যবে কলুষিত চিন্তাকে সভত বিমল সচ্চিন্তার আবরণে বা 
আন্তযালে রাখিতে হইবে, যর্ন যেন তাহার ছায়াও দেখিতে 
নাপায়॥। সাধক, পাপ-কার্ষেের ফল অল্প, কিন্ত পাপ চিস্তার 
ফলা জানন্। বলি সর্বদা! স্বরণ রাখিবে। কোন পাপ-কাধ্যের 
অ্ষ্ঠান করিলে ভাহা! সম্পন্জ হইবামাত্রই তাহার বশবর্তী 
ইষ্াঞ চিত্ত হইতে উন্মলীত হইয়া থাকে, হয় ত বা অহ 
শোনায় সে পাপের প্রান্থশ্চিত্ত হইয়। থাকে, কিন্ত চিন্তিত 
পাশ্যান্ডিষাব, তাহা সম্পর না হইবার কারণ কার্পাসে বা “তলায়? 
"্মর্িদংযোগ্োর ক্যান ভিজরে ধিকি ধিকি জ্লিতে থাকে, যখনই 
যে সুবিধা শা, অখবা হনের অন্কৃূল একান্তের অবসর পার, 
তানাই নো সহসা! ধৃ' ধূ করিয়া জিয়া উঠে এবং তাহার 
পারে নবাশত সধিচ্ছাগডলিও সঙ্গে সঙ্গে পুড়াইয়৷ নষ্ট করে। 
আবাবা। সেই 'তৃপ্র-পাপ-বাপনা ও বৃত্তি গুলি গ্রামোফোনের 
(রোকের যত হনশ্চঞক্রের নিকটেই যেন জনাদ্দরে অবহেলায় 
পা়িয়। খাকে, যন কোন সচ্চিন্তার জন্ত একাগ্র হইবার উপক্রম 
করিরেই, তাহার! ছু্ধান্ত দহ্যর যত €সই সঙ্চিন্তাগুলিকে আহত 
করি! ফেন বাশার বাঙ্কারে আপনাদের গ।নই গাহিতে থাকে; 
সৃতররাৎ বাকের জপ, তপ, ধারণা, ধ্যান সমন্তই বন্ধ হইয়! যায়, 
যন ভঞঞা হ্ইয়! উঠে, চিন্তাপ্রবাহ আর সাধকের অভিলবিত 
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পথে প্রবাহিত হয় না। সেই কারণ সাধনার সঙ্গে সঙ্গে 
যাহাতে সাধকের মন সংযত হৃহতে পারে, তাহার প্রতি 
সাখনাথীর গ্রথর দৃষ্টি রাখা কর্তব্য, নতুবা পদে পদে অসংখ্য 
বাধা-বিস্ত্র সহ কারতে হইবে--সাধন। নষ্ট হইবে। 

সাধক আজ্ঞাচক্র হইতে আকাশাত্মিকা পরম জ্যোতিষ্য়ী 
কুগুলিনীযুক্ত আত্মাকে এইকুপে মনশ্চক্রে উপনীত করিলে, 
আকাশ বীজ 'হং মনশ্চক্রে লয় হইবে, পরে. মনের বৃত্তিসমুদায় 
এবং মনশ্চক্রস্থিত শিব ক্রষ্ষে কুণ্ডালনীতে লয় হইয়! যাইবে, 
অর্থাৎ মনশ্চক্র সর্ববাবয়ৰে কুগুলিনীতে কেন্দ্রীভূত হইবে, স্থতরাং 
আর কোন ভাবই তখন মনোগোচর হইবে না। অনস্তর 
ইহারও উপরে তখন “সোমচক্র' সাধকের উপভোগা হইবে। 

০2লাম্মভভ্র--পূর্বকথিত আজ্ঞাচক্রসম্িহিত মন- 
শ্চক্রের উপর “সোমচক্র' নামে আর একটী গুপ্ত-চক্র আছে। 
তাহার যোলটী ল। সেই যোড়শ-দলকে সোমের যোড়শ- 
কলাও বল যায় ॥। যোড়শ-কলাত্মক দলগুলির নাম যথ1--কপা, 
সুতা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, ধূতি, সম্পৎ, হান্ত, রোমাঞ্চ, বিনয়, ধ্যান, 
সথস্থিরতা, গাভীধ্য, উদ্ভম, অক্ষোভ, ওঁদাধ্য ও একাগ্রতা । 
সাথক, মনশ্চক্রের সাধনায় পুষ্ট বা নিদ্ধ হইলেই সোমচক্রের 
অধিকারী হইতে পারিবে, অর্থাৎ সোমচক্রে কুগুলিনীশক্তিকে 
উত্বাপন করিতে পারিবে, বাস্তবিক এই নবচক্রক্রিয়ার সাধনা 
সম্পূর্ণ না হইলে, স্বাধকের চিন্ত। সম্পূর্ণ নিরোধ হইবে না। 
্মক্সহষি ব্যাসদেব এই নবচক্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধ সাধক ছিলেন। 
(জানগ্রদীপেলযোগ অংশ দেখ)। যোগন্ুত্রের প্রথমেই 
প্রীমন্সহধি পতঞ্জলীঘেষ বলিয়্াছেন--'যোগশ্চিত্তবৃত্ি নিরোধঃ' 
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এই যে স্থত্রটী উদ্ধ ত হইয়াছে, তাহা এখনই ঠিক অঙ্ভূত হইবে । 
আর োমচক্রস্থিত যোড়খগুণবিশিষ্ট যে যোলটী দলের বিষয় 
ইত্ঃপূর্বেধ উক্ত ইইয়ছে, অর্থাৎ সেই রুপা, মৃুছৃতা টধধ্য, ধতি 
গ্রভৃতি, সমস্তহ সাপক এই সময় অন্রভব করিতে পারিবে, বা 
তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পাপিৰে। কুগডলিনী এই স্থানে 
আবিলেই মনশ্চক্র-পুষ্ট ও তদ্বীজান্মক ভাব যাহা কুগডলিনীতে 
এ যাবৎ সংক্রামিত হইতেছে, সেই সমস্তই সোমতত্বে? বা 
সোমরসে এইবার বিধোত ও ধিলীন হইবে, বা সোমচক্রস্থিত 
বিশুদ্ধ ভাব-যোড়শে সুধা মূণ্ডত হহয়! পরিপুত হইবে। ইহার 
অস্তগত সেই ধনরালখপুরী”। পিরালদ্বপুরীর বিষয় ইতংপূর্বের 
উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার ক্রি! পুণ্থভাবে অন্থতব করিয়! 
সাধক অবশিষ্ট সাধন! সম্পন্ন করিয়া লইকে'। 

মুলাধার হহতে আজ্ঞাচঞ্র এই ছয়টা চক্র এবং তদতিরিক্ষ 
ললনা, মন ও সোম এই তিনটা চক্র লইয়া একুনে নক্সটা 
চক্রের বিষয় উত্ত হইল । ইহাই যোগাহুষ্ঠানের বা সাধন- 
খিয়ার নয়টা বিভিম স্তর বা আচার। ইহার কাধ্যকলাপ ব। 
উপলাঞ্ধ করিবার বাধ-[নিষ্কমে অভিজ্ঞতা না থাকলে, সাধক 
নামধারী বোগীরূপে পরিচিত হইয়া থাকে। তাই ইতঃপৃর্বে 
“যোগস্থবে।দয়ো'ক্ত শিববধাক্য উদ্ধত হইয়াছে-- 

“ন্বচঞ কলাধারং ধিলক্ষ্াং বযোমপঞ্চকং | 
সমগ্রং যো ন জানাতি স ঘোগী নামধারক:ঃ ॥৮ 

যাহ।হউক বেদাচার হইতে কৌলাচার পর্য্স্ত যে নববিধ 
আচার-তত্বের বিষয় “তন্ত্-রহস্তের প্রথমখণ্ডে বা 'সাধন-প্রদীপে, 
বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও এই সোমচক্রে আসিয়া সমাপ্ত হইল। 
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শান্পোক্ত “অষ্টাভিষেক' যাহা সদগুরুর আশীর্বাদগ্বক্ূপ সাধক 
গ্রহণ করিয়! থাকে ; ইতঃপূর্বে মনশ্চক্রের সাধনায় তাহাও 
সম্পন্ন হইয়াছে । নবচক্রের অতীত বা নবম চক্রস্থ নিবালম্ব- 
পুরীতে আর গুরুর উপদেশ নাই, আর কোন অভিষেকও নাই। 
ইহাই প্রীগুকুপাঁদুকাপীঠ বা 'ভ্রীগুরুপাছকাকমণঃ (পপৃজাপ্রদীপে, 
-ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহিত বর্ণনা দেখ) 'এ এক অপূর্ব স্থান, 
এখানে আগসিলে সাধক যাহা! উপলব্ধি করে, তাহা যথার্থই 
বর্ণনাতীত। তাহা। কোন ভাষার সাহায্যেই ব্যক্ত কন্না অসম্ভব । 
এখানে তৃমি আমি নাই--“তব্বমসি” বা! “সোহম্‌্ও এখানে ষেন 
প্রান্ম জড়ীভূত * হইয়া গিয়াছে; আগে, পাছে, ভিতরে, 
বাহিরে, কেবল “ওওম্‌” ! তাই সা্কচুড়ামণি রামপ্রসাদ, দুর 
হইতে সে দৃশ্য দেখিয়। ভাবঘোরে বলিয়া ফেলিলেন_-“এ বড. 
বিষম ঠাই গুরু শিষ্য ভেদ নাই $” তাই ম্হাকৌল শঙ্করাবতার 
শঙ্বপ্াচার্যও তাহার দ্বার-সন্গিহিত হইয়া তন্ময়ভাবে বলিয়া 
ফেলিলেন-- 

“ন এর নঁশিষ্যাশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবে!ইহম্‌ ॥% 

শিবস্বকপ বৃদ্ধ-ব্রন্জানন্দ৪ সেই কারণ অছ্ৈতবাঁদের বিচার- 
প্রার্থী শঙ্করাচাধ্যকে বলিয়াছিলেন--“ব্স, সে অবস্থায় তুমি 
আমি ত গ্রভেদ থাকিবে না!” তাহারা দূর হইতে বা সেই 





অব্যক্ত জ্ঞানের ছার-সমীপ হইতেই যাহা কিছু বলিয়ািলেন, 
ভিতরের কোন কথাই বলেন নাই । তাহার কারণ সে পুরীর 
মধ্যে প্রবেশ করিলে সাধকের আর এবূপ বলিবার শক্তি থাকে 


* 'পুজাপ্রদীপে' ৮৫ পৃষ্ঠায় “ওরুপাহ্কাকমন্তে 'জাজলয়' দেখ। 
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না। তখন ষে, তাহা এ বাক; ও মনেরও অগোচর! নাকৃশক্কি 
পূর্বেই ত গিয়াছে, মন !ছিল, সোমচক্রে তাহাও যে লয় 
হইয়াছে, এখন নিরালন্বপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়৷ সকলই 
যে একাকার ! কে কারে কি বলিবে? ষট্‌পদ যতক্ষণ পুষ্পাভ্যস্তরে 
মধুপানে নিরত থাকে, ততক্ষণ কি সে গুঞ্কন করিবার অবসর 
পায়? সাধকের মনোতৃক্জও সেইন্ধপ সাধনার 'ষট্‌পদে" “ষট্চক্র' 
অথবা গুপ্র-বান্কে নবচক্র অতিক্রম করিয়া একবার সোষ- 
স্থধ! বা খষিদিগের চিরপ্রিয় 'সোমরস” পান করিতে বসিলে, 
আর বৃ! বাক্যব্যয় ত করেই না, পরম তাহার পর সেই 
সোমরসরূপ মধুপানে মত্ত হইয়া! যায়, মধুতাণ্ডে সে তখন 
নিমজ্জিত হইগ্রা একেবারে আস্মবিস্বত ও (তৎ-ময় বা) তন্ময় 
হইয়া যায়, তাহার 'আমিত্ব বা *অহম্কার” সেই রস-সাগরে 
বিসঞ্জন করে, তাহার শিবতও" তখন শবত্বে বা শবরূপ পর- 
শিবে পরিণত হইয়া যায়! অন্থলোমভাবে “গুরু” হইতে “মস্ত্রও, 
মন্ত্র হইতে “দেবতা এবং সাধকের সেই ইষ্টগুরুরূপ দেবতায় 
'অহম্কার” বা “আমি” সমস্তই মিলিত হইয়া প্রতিলোমপথে 
পুনরায় গুরুচরণ প্রান্তে আপিয়া যেন একাকার ! তাই সাধক 
বলেন, "সে বস্ততই বিষম ঠাই, তথায় গুরু-শিত্য, সাধ্য-সাধক, 
তক্ত-ভগবান কোনও ভেদই নাই।” (“পৃজাপ্রদীপে-- 
'পরিশিই্' অংশে--'গুরুতত্ব' দেখ) যাহাহউক সাধক, তোষায় 
চিরবাঞ্ছিত ও চিরআরাধিত পরমস্থানে আসিয়া তোমার জন্ম- 
জন্সান্তরের সঞ্চিত প্রাণের সকল জাল! এইবার শীতল কর । 
শনহ্হজ্বান্ল--পূর্বে শুনিতাম 'ষটচক্র', কর্মঙ্গেত্রে পড়িয়া 
দেখিলাম নবচক্র, জাহাও ত সোমচক্রে আমিয়া শেষ হইল? 
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তখ:পি জগজ্জননী যোগমায়ার মায়াচক্রের বুঝি আর অস্ত নাই! 
এখন আবার এ অদূরে নবচক্রাতীত-চক্র “সহমার' দুষ্ট 
হইতেছে । অঙ্কশাস্্ে, সংগ্যার গণনায় (১) হইতে (৯) সম্গএর 
পর (৯) শূন্ত পরিকল্পিত হইয়াছে। অনন্ত রাশি এই একমান্জ 
শৃন্ত-সাহা্যেই গণিত হইয়া থাকে । যোগশাস্ত্রেও নয়টা চক্রের 
পর সহমার বিল্ব্বাত্মক 'অনন্ত-চক্র” ইহার সীমানির্দেশ মানবোক্তির 
সাধ্য নহে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, শঙ্ঘিনী-হকরুপে ্যুয্ার 
সুক্তম মৃণ।ল-তন্ততে সহম্্ার অবস্থিত । এ সহশ্রারের প্রকৃত 
'রূপ-বর্ণনা' না করিলেও, সাধক “নিরালম্বপুরী' হইতে তাহা 
আপন বলেই দর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবেন। ভখন 
সহম্রার তাহার অনায়াসলত্য হইবে, কোন নৃতন শিক্ষা দীক্ষাই 
আর তখন তাহার প্রয়োজন হইবে না॥। তবে সাধারণ সাধকের 
কোতৃহল নিবারণার্থ পূর্বাচাধ্যগণকখিত সহন্রার-বর্ণনার একটা 
শামান্ত আভাষমাত্র এস্থলে বর্ণিত হইতেছে । (পুজা প্রদীপে' 
২২ পৃষ্ঠায় “সহম্রদল ও গুরুপাদৃকাকমল' দেখ)। 

'সহন্বার' বর্ণন! প্রসঙ্গে আর একটী অপূর্ব কমলের কথা . 
অবশ্ঠক, তাহ। সহম্রারেরই যেন অধিক।রতুক্ত। এটী সর্বদাই 
উদ্ধমুখে আছেঃ ইহার হাদশটী শ্বেতবর্ণ দল বিগ্যমান রহিয়াছে, 
এবং “হ সখ ফ্রেং হসক্ষমল বরঝু” এই দ্বাদশ-বর্ণাঝুক 
এপ্ররু-পাদুকা মন্ত্র এক একটী বিছ্যুদ্বণ-অক্ষরে তাহার প্রত্যেক 
দলে বিরাজিত রহিয়াছে । সাধক এই স্থানে গ্রতাক্ষ গুরু- 
শাুকা-মন্ত্র দর্শন করিয়া! প্রণাম কবিবে ইহাই মেই অস্ত গুরু- 
পাদুকা কমল। অনন্তর এই পন্মের কর্ণিকামধ্যে অকথাদ্দি 
'্রকোণ-রেখারপ ষে কামকল! বা শক্কিপীঠ আছে, তাহাই পরম 








২৮৪ যোগণদীক্ষাভিষেক 


শিবের স্থান, সাধক এই স্থলেই জ্ঞানময় সদ্গুরুর ধান করিয়! 
থাকে | এই স্থানেই পরমানন্দ প্রদ স্থধাসাগর মণিদ্বীপ, মণি- 
পীঠাদি আছে, তাহ!রই মধ্যে নাদ-বিন্দুর অন্তর্গত গুরু-পাদুকা- 
পীঠ। গুরুর পাধপীঠন্বরূপ হংসাখ্য শরীর, সাক্ষাৎ জ্ঞানযুত্তি ; 
তাহার পাদখয় অ।গম ও নিগম বা? সেই চরণযুগলই নাক্ষাৎ 
শিবশক্তিময়, তাহার চঞ্চুপুট যেন প্রণব-ন্বরূপ, এবং নেত্র ও 
ক যেন কামকলা-স্বরূপ অর্থাৎ কগাংশ অর্ধচন্্রাকার নেজত্রয়ুই 
অি-বিন্দু, ইহাদের সমাহারেই প্ররুত কানকলারূপ প্রতীয়মান 
হইবে। (পৃজাপ্রদীপে চিত্র ও ব্যাখা। দেখ) এই সকলের 
উপর ব্রঙ্থরন্ধে, কেন্দ্রস্থ হইয়। “সহত্রদল-কমলটা” অধোমুখে ষেন 
ছত্্রাকারে উক্ত পাছুক্মলের সমস্তই আচ্ডাদন করির! রহিয়াছে । 
সাধক প্রথম হইতেই গুরুর প্যান কালে, গুরুর পাদুক।-পীঠের 
ছত্রূপে এই সহম্সাবকে চিন্তা করিবে, তাহা হইলেই উহার 
সম্প্ধে কালে প্রকৃত জ্ঞান হইবে, উহ শিব-প্রতিম গুক্ষমগ্লীর 
স্থির আদেশ । তাহার পর সমাধির অবস্থায় সহলার ৫যবূপ 
প্রতীয়মান হইবে, তাহা বেগীন্দেরই উপভোগ্য, তাহ অক্ষয়- 
যোঞনালগ্ধ বাক্যের বিষয়ীভত নহে, তাহা স্বয়ং অন্ভাবায। 

সে যাহাহউক সাথারপতঃ সহল্ার অর্থে একটী সহশ্র- 
দলবিশিষ্ট শ্বেতগঞ্ধ সপুবপধুক্ত বিচিত্র কমল। তাহার 
পর্চাশটী করিয়া দলে এক একটী গর, এইরপ কুড়িটা স্তরে 
তাহার সহম্্র দল পূর্ণ হইযাচে । প্রতি স্তরে পঞ্চাশ পঞ্চাশ 
দলে অক।র।দি পঞ্চাণৎ্ মাতৃকাধর্ণ খোভিভ রহিয়াছে । এই 
সহম্দলের কর্ণিকার মধ্যে নিয়ে যুক্ত পাছুকাকমলের একটা 
ভ্রিকোণ শকিমস্তল আছে, ইহাকেই অকণাদি ত্রিরেখ। বল। 
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যা়। সেই ত্রিরেপাময় যন্ত্রের কোণত্রয় হইতে সমখিত তনটী 
তেজোরশ্মির মিলনরূপ কেন্দ্র্লের উপর কোটা কোটী মনা 
সুষযাসদৃশ দীপ্তিবিশিষ্ই তেঞ্গেময অতি শুর স্টিক বণ একটা 
বিন্দু আছে, তিনিহ জ্ঞান-শ্মান্বব্প পবমাগু।। যোগ মন।ধিণ 
ফলে অতিরিন্দ্রিষ দ্বারা তাহার অগভব হইয়া থাকে । ইনিই 
্রন্ষস্বব্ধপ পরমশিব, ব! ব্রঙ্গবিন্দশ্ববূপ হঠহাধহই অস্ত্রে সকল 
স্বধার আধার গোমুত্রবর্ণা অমাকগ1! আছেন । বোগিগণ সেই 
অমাকলাকে আনন্দটভববী বগশক্কি বলিয়াও বণনা কবিযা 
থাকেন। এতত্রিঃক্ত স্থধাধাবা পান কবিনাতি খোগীন্দএণ 
পরিতৃপ্ত বা সমাপিমগ্র হইর়। থাকেন। এইস্থলে কুঙলিনাশক্তি 
অকুল বা পরমশিবে মিলিত হইবার পব্লাভাসে 'কুলকগুপিনী। 
হইয়া যান। 

জীবমৃন্তিক্ষে 'সহস্র্দল-কমল" আকারে ক্ষুদ্র হইলেপ, বিশ্ব 
ব্রদ্ধাণ্ডের সমস্তুই তাহার অণ্তনিহিত । সাধকের ক্ষুদ্র বঙ্গাণড 
স্ববূপ দেহের অন্তবপ্থিত মুলাধার হইতে সকল তুই যেমন 
এখানে অতি স্থশ্মর্ূপে গ্রতিবিষ্বিত হয়, সেইবূপ সিগ্যোগীত 
উক্ত “জ্ঞান-হৃদয়ে* বিরাট ব্রদ্মাণ্ডেরও প্রতিবিষ্ব সতত পরিলক্ষিত 
হইয়। থাকে । বন্তবিক একখানি ক্ষুদ্র দর্পণেব মধ্যে যেমন 
বহুবিস্তৃত দৃশ্ঠাবলীর সমস্ত প্রতিবিদ্বিত দেখিতে পাওয়া যায়, 
সহত্রদলমধ্যে সেইরূপেই বিশ্বে? সমপ্তহ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । 
সেই 'কামকলার' মধ্ বা মুক্তি কামনাৰপ সেই সাধন কলা 
মধেই আবার আরও স্থশ্ “নির্বাণকলা” বা “নিব্বাণবক্তি মতত 
বিগ্ভমান আছে; সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনর্থক, তাহ! 
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শসা আপনি 
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সাধনার পথে স্বায় অন্থুভব ব্যতীত অন্তের কথায় কিছু মাত্রই 
উপলব্ধ হইবে না; সুতরাং সে গুহা ও বাকাতীত বিষয় সম্বন্ধে 
আর অধিক কি লিখব! তবে সিদ্ধ যোগীন্দ্রগণ একবাক্যে 
এইমাত্র বশিয়। থাকেন যে, সাধারণ মনুষ্য বা জীবমাত্রেই রমন- 
সময়ে যে এক অনির্গেশ্ত আনন্দ অনুভব করেন, সাধক সহআর- 
স্থিত হইলে বাহজ্ঞানশূন্ত হইয়া সে ক্ষণস্থায়ী সম্তোগ-সহৃখের 
তুলনায় তাহা! অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক অপার ও অক্ষয় আনন্দ 
অন্গভব করিয়া থাকেন । বাস্তবিক সে সখ বা আন বর্ণনা 
করিবার ভাষা নাই, সে যথার্থই অপার্থিব অভূতপূর্ব ও 
অলৌকিক বিষয়। যে পৃণ্যবান্‌ সাধক তাহার আশম্বাদ পাইয়া- 
ছেন, তিনি ত ধশ্যই, অপিচ ধাহার। এমন সমাধিস্থ সাধকের 
দর্শনলাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহারাও ধন্য । সাধনার বিষয়ে 
সাধকের ইহাই চরম উন্নতি। সাথক প্রথম অবস্থায় উচ্চতম 
সাধকের ন্যায় এই চরমসাধনায় উপস্থিত হইতে না পারিলেও, 
তাহাকে অন্তভতশুদ্ধি সাধনায় নিত্য এইরূপ সহমারির বিয়য় 
চিন্তা করিতে হইবে, তাহা হইলেও যে আনন্দ উপভোগ করিতে 
পারিবে, তাহাও অনির্বচনীয়; পরন্ধ রীতিমত অভ্যাস করিলে, 
কালে যে নিত্য বিমলানন্দও যে, উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে, 
সে বিষয়ে কোন সন্দে নাই। ইহাও সেই শিবপ্রতিম সিদ্ধ 
গুরুনগুলীব অতি গুহা আদেশ ও উপদেশ । 

এক্ষণে জন্কভতগুদ্ধি-সাধন পরায়ণ সাধক যে ভাবে মুলাধান 
হইতে কুগুলিনী-উত্থাপন করিয়া, চক্র হইতে চক্রাস্তরে অতিক্রম- 
পূর্ব্বক সহম্রার পর্ধাস্ত আসিয়! পরমাত্ম-সহযোগে তাহার মিলন- 
সাধন বা তাহার বিষয়ে চিন্তা করিম্বাছে, সেই ভাবে প্রতিলোম 


গুঞপ্রদাপ । ২৮৭ 


ক্রিন্রা় যৃজাধারে কুগ্ডুলিনীকে পুনরায় স্থাপনা কারতে হইবে । 
পাঠক পূর্বে যে-_ 

“পীত্বা পীত্বা গুনগী্বা পতিতাচ মহীতলে ॥ 

উতথায় চ পুনপী-ত্বা! পুনর্জন্ম ন বিদ্াতে ॥" 


এই শিববাকাটার এক অতি হেয় তামসিক কদর্থ যাহা 
অল বাক্তিগণের মুখে শুনিয়। একদিন শ্তম্তিত হইয়াছিল, 
এক্ষণে তাহার প্রকৃত মন্দ উপলন্ধি কর। একবার “মহী তল, 
বা ষট্চক্র নির্ছিষ্ট পৃথ্ি-বীজাধার “মূলাধার হইতে সহশ্রার- 
পরিচালিত মহাতেঙ্জোময়ী কুণ্ডলিনীকে অমৃতানন্দমন্্ী চিন্তা 
করিবে, অথব। সেই সহশ্রারান্তর্গভ পূর্বকথিত «সোমচক্রা'"_ 
*সোমরস' পান ও সেই স্ুধা-সমুত্রে নিমজ্জিত বা 'অমৃতাপ্নুত' 
করিয়া কুগডুলিনীকে পরম-শিবে অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত 
সামরম্ত-সম্ভোগ ধরাইয়া তাহার কুগুলিনীরূুপ অনুভব করিতে 
ও তাহাকে অবাক্ত পুনরায় যুলাধারে আন্য়ন করিবে । পুনঃ 
পুনঃ এইক্ধপ ক্রিয়-সহযোগে স্ুযুক্না-পথে গমনাগমন করিতে 
পারিলে, অথবা প্রথম প্রথম কেবল সেই পথের চিস্তামাত্ত 
করিলেও সাধকের ভবযস্ত্রণা-ভোগ লাঘব হইয়া আসিবে । 

সহশ্রার হইতে নিয্নপথে প্রথম নিরালম্বপুরীতে প্রণবাত্মক 
নাদবিন্দু দর্শন করিয়া যগন সোম ও মনশ্চক্রে, ক্রমে আজ্াচক্র 
গ্রতৃতিতে উপস্থিত হইবে, তখন তত্ৎ চক্র-নির্দি্ট যন পরম 
শিবলিঙ্গ, কাকিনীশক্তি, সত্ব, রজ:ঃ তম এবং চক্রস্থ অন্যান্য 
সমূদায় তত্ব পুনরায় স্যট্টি বা তাহার উৎপত্তি চিস্তা করিতে 
করিতে স্থুযুদ্না-পথের পিঙ্গলাত্মক দক্ষিণ পার্থ দিয়া নামিয়া 
আসিবে, ক্রমে শেষ যুলাধায়ে সেই পৃরথ্থিতত্ব লংবীঞ্জের উপর 


২৮৮ যোগদীঙ্ণ ভিষেক। 


কুণডলিনী বা জীবনীশক্তিকে স্থাপন! করিবে । এইক্ষপে ধার 
বার সেই স্মূয্া পথের জ্ঞান চিন্তার দ্বারা ইড়াত্ক বামপার্ 
দিয়া উঠাইতে ও পিঙ্গশাআবক দক্ষিণপার্খ দিয়া নামাইতে অভ্যাস 
কাবে। ইহাই সম্পূর্ণ “ভূতশুদ্ধি', আর এইরূপ ভাবে চিন্তা 
হারাই ক্রমে চিত্ত স্থির হইবে। খন রাগ 'ভৈরব' বা তচ্ছক্তি 
“ভৈরবীতে' তদগত হইয়া ত্রি-গ্রস্তি ভেদসহ নাধোচ্ছাস হইবে-” 

“জাগো গোষ। 'কুগুলিনী” 'মুলাধার'-নিবাসিনী ৷ 

স্বয়গ্ুশিব-নঙ্গিনীঃ ছাড় গো 'ব্রদ্ষের হবার ॥ 

বিহর ম। সদা রঙ্গে, চকে যশিব-সঙ্গে | 

ষাচিছে কন্ধণা তব, অকিঞ্চন অনিবার ॥ 

'্বাধিষ্ঠান? “মণিপুর” “অলাহত" “বিশুদ্ধায়” । 

“ললনাজ্ঞা” * ভেদি “মন”, পি 'সোম”হধাধার ॥ 

গনিরালগ্থে' অবলম্বন, দাও মাগো এইবার | 

শিবমুখ-বিনিঃসত, তৃমিহ শক্তি সাধনার ॥ 

মিপিয়ে 'পরমশিবে", 'কুলকুগুলিনী” এবে 

শোভি কেন্ত্র 'সহম্বারে', হও গোমা একাকার ॥ 

চিরশাস্তি লাভ'আশে, সকাতরে সত ভাষে। 

শ্রঞুরুপাছৃকা-প্রাস্ত, “সচ্চিদানন্দ' পারাবার 1* 
সাধক, পুর্বকথত মত যে চক্র পর্যন্ত সাধনার ভাব গত্যক্ষ 
করিতে পারিবে, সেই পথ্যস্তই তাহার সেই সাধনা এক প্রকার 
সিদ্ধ হইল বুঝিতে হইবে; স্থতরাং সেই সেই সময এক এক 
চক্র বা কুল অতিক্রম কর্িস্ব! কালে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে 
পারিবে । সেই পূর্ণাভিষেক, ক্রমদীক্ষাভিষেক আদি যথাক্রমে 
অষ্টাভিষেক ও নব আচার এইভাষে লষাণ্ড হইবে । নবচক্ষেই 


গরুপ্রদীপ। ২৮৯ 





নয়টা আচার সম্পর হইবে, কিন্তু অভিষেক সঙ্গন্ধে আটটীই 
থাকিবে, কারণ নবম চক্রের ক্রিয়-সাধনায় আর দীক্ষা বা 
অভিষেক-বিধি নাই; ইতঃপূর্বে প্রত্যেক চক্রকে এক এক 
কুল বল। হইয়াছে, এখন সাধক বুঝিতে পারিবে, সেই নবচক্রই 
নয়টা কুল, এই নম্নটী.কুল উত্তীর্ণ হইতে পারিলে অকুল ক্ষীরোদের 
কুলে উপনীত হইতে পারিবে । ঘে সাধক এই নবকুলের 
সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই সম্পূর্ণ কুলাচারী, কুলীন ব।কৌল। 
সেই কারণ কৌলের নয়টী আচার নির্দিষ্ট হইয়াছে, সাধারণ 
কৌলীন্ত-লক্ষণও তাহার অনুকরণে সেই নবধা আচারবিশিষ্ট অর্থাৎ 
“আচার? 'বিনয়' ইত্যাদি । ষাহাহউক এক্ষণে কায়মনে সেই 
অকুলের পথচিন্তা কর--নিশ্চয়ই অভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব 
করিবে । যোগ বল, সাধন ভজন বল, সকলেরই মুগ সেই 
ভূতশুদ্ধি, সাধকমাত্রেরই এ কথা যেন সতত ম্মরণ থাকে। 
জীবদেহের কারণভূত পঞ্চতৃতের বিশুদ্ধি সাধনগ্ারা জীবাত্মাসহ 
পরমাত্মার যে অপূর্ব সংযোগ সাধিত হয়, তাহারে উন্নত বা 
শ্রেষ্ঠ ভূতশুব্ধি বলে । 

“দেহকারণ ভূতানাং ভূতানাং যদ্দিশোধনং। 

অবায়ঃ ব্রহ্ম সংযোগাৎ ভূতগুদ্ধিরিয্বং মতা! ॥% 

ঞ্াঞশাশ্সাম্ম ৪-_ভূতশুদ্ধির মধ্যে অনেকস্থলে গ্র।ণ।য়ামঃ 

করিবার বিধি আছে, সকল পুজা-পদ্ধতির মধ্যেই তাহা দেখতে 
পাওয়। যায়, এই প্রাাণায়াম-ক্রিক্ন। বোগেরও একটী প্রধান জঙ্গ। 
প্রাণায়াম অর্থে প্রাণ-বাযুর সংঘম বা প্রাণের সুম্ম ব্যায়াম। 
ষোগশান্ত্রের মধ্যে উক্ত আছে। 

“চলে বাতে উজ চিভং নিশ্লে নিশ্চলং তবেৎ। 


২৯০ যোগর্দীক্ষাভিযেক | 


যোগীস্থাণুত্ব মাপ্রোতি ততো বামুং নিরোধম়েখ ॥* 

দেহস্থিত বায়ু চঞ্চল হইলে, চিত্ত চঞ্চল হইয়া! থাকে; কিন্ত 
প্রাণায়াম ক্রিয়াঘার1 সেই বাস্ধু নিশ্চল হইলেই চিত্তের স্থিরতা 
উপস্থিত হয়, যোগীরা তখন স্থাণুর' ব1 শাখাপক্লববিহীন 
বৃক্ষকাণ্ডের স্তায় স্থৃস্থির হইতে পারেন; স্থতরাং বাযু-নিরোধ 
কর 1যোগাভিলাধী ব্যক্তিগণের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য । 

পূর্ব প্রাণ ও অপান, বায়ুর ক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক কথা 
বল! হইয়াছে, পাঠকের অবশ্তই তাহ! স্মরণ আছে। সেই 
প্রাণের সত্যম করিবার বিধি অনন্ত প্রকার; কিন্ত' ভাহার যথার্থ 
ভাব উপলঞ্ধি করিতে না পারিয়! যাহার যেমন ইচ্ছা তিনি 
সেইরূপেই ইহ] সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাহাতে সময় 
সময় নানাক্প বিক্ষ, এমন কি কখন কখন উতৎকট ব্যাধি 
উৎপয্জ হইতেও দেখা যায়। সেই কারণ এতদ্‌ সম্বন্ধে যাহ! 
গুরুমণ্ডলী কর্তৃক অতি গুপ্উভাবে উপদিষ্ট হইয়া! থাকে, তাহারই 
কতিপয় বিষয় পাঠকগণের অবগতির জন্ত গ্রদত্ব হইতেছে । 

যে প্রাণ বা জীবনী-শক্তি, বামু অবলম্বনে শ্বাসপথে অহরহ্‌ঃ 
বাহির হইয়। যাইতেছে, তাহারই বিধিবদ্ধ সংযঞ ক্রিয়ার নাম 
প্রাণায়াম' | মূলাধার-তত্ব ব্যাখ্যায় বল! হইয়াছে, উচ্ক্বাস 
অর্থাৎ প্রতি উর্ধশ্বাস ব] বহিঃশ্বাসে ছুই. অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ 
প্রাণ-বায়ুর ক্ষয় হইতেছে, অর্থাৎ সাধারণতঃ আমাদিগের নিমশ্বাম 
অর্থাৎ অন্তরশ্বাস বা নিশ্বাস গ্রহণ সময়ে আমরা যত বেগে বাদ 
আকর্ষণ করি, তাহার ধৈর্ধ্য বেগ-পরিমাণ (৬০1০০:৮) দশ অঙ্গুল 
মান্্, কিন্ত প্রশ্বাম ফেলিবার সময় তাহার দৈধ্য গতি বৃদ্ধি হইয়। 
বাঁশ অন্ুলে পরিণত হয়। ইহাতে প্রত্যেকবার ছুই অঙ্গুলি 
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কৰি প্রাণের ক্ষয় হইতেছে। ইহাই সাধারণ বা মানবমাজের 
নিতা-হিসাব। যে কেহ কিয়ংক্ষণ স্থির হইয়। বসিয়া থাকিলেই 
এই নিয়ম দেখিতে পাইবে। কিন্ত পরিশ্রমজনক কোন কার্য 
করিলে, সেই প্রশ্বামবেগ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া থাকে। 
দৌড়াদৌড়ি বা অত্যন্ত জ্রতপদে গমনাগমন করিলেও প্রশ্বাসবেগ 
দীর্ঘ হয়, জীবমাত্রেই এরূপ অবস্থায় হাপাইতে থাকে। কিন্ত 
স্ত্রী-গমনকালে সেই বেগ সর্বাপেক্ষা অধিক দীর্ঘ হইয়া থাকে, 
স্থতরাং তাহাতে যে প্রাণের অতি সত্বর ক্ষয় হইয়া থাকে, 
তাহ! বলাই-বাছুল্য মাত্র; যোগিগণ সাধন-ক্রিয়ার অবলম্বনে 
সেই প্রাণ-বাফুর বহির্বেগ সংযত করিয়া ভিতরের দিকে তাহা 
বদ্ধিত করিতে প্রপগ্াস করেন। তাহার ফলে জীবনী-শক্তি পুষ্ট 
হয়, সঙ্গে সঙ্গে আযুও ব্ছিত হয়, এবং দীঘকাল দেহ স্ুপুষ্ট 
থাকিয়া কঠিনতর সাধনার উপষোগী করিয়া রাখে; সুতরাং পাঠক 
এখশ সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, সেই জীবন-ক্ষয়কর প্রাণ- 
বায়র বহির্গতি সংযত করাই প্রাণায়ামের প্রধান উদ্দেশ । 
নিদ্রাকালেও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বদ্ধিত হয়, কিন্তু সে সময 
তাহার অস্তর্গতিও ()650 ১:৩৭0)) সঙ্গে সঙ্গে বদ্ধিত হয়, 
তাহাতে শরীরের বাহ যন্ত্রৃহ বিশ্রামলাভ করে, পক্ষান্তরে 
অস্তরেক্দছরিয়ের কার্য) সমাক্রূপে পরিপুষ্ট হইতে থাকে । নিদ্রাও 
মাস্ষের বিধিনিদ্দিষ্ট বিশ্রামাত্মক শান্তিকপ পরমভোগ | এ 
ভোগানন্দ ন। থাকিলে, মান্ষ দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতেও 
পারিত না। সেই কারণ নিত্য নিয়মমৃত নিদ্রা যাওয়া জীবন- 
ধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । এই (1955.:59) 
দী্ঘনিশ্বাস গ্রহণ ঘারাই মানবের ঝস্তরেন্দ্রিয় অথব। অতীব্দ্িয়ের 
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কাধ্যগুলি সুসম্পন্ন হয়; আমর সাধারণত: আমাদের স্বপ্র মান্ত 
অঙুভব করি, কিন্তু যোগিগণ তাহাদের সুযৃপ্তি অবস্থ| অনুভব 
করেন; জাগ্রত অবস্থায় প্রাণ-বাধুর সেই দীর্ঘ অন্তঃপ্রবাহ বদ্ধিত 
করিতে-পারিলে, [সন্ধ সাধক বসিয়া বসিয়্াই সেই অতীন্দ্রিয়ের 
কাধ্যাবলা অস্ঠভব করিতে পারেন । অতএব প্রাণ-বাযুর বহির্গাতি 
সংযত করিরা তাহার অন্তর্গতি বদ্ধিত করাই প্রাণায়ামের 
অন্কতম প্রধান কাধ্য। 

এই প্রাণায়াম সাধন করিতে হইলে সাধারণতঃ ষে সকল 
ক্রিয়া করিতে হয়, তাহ! প্রায় সকলেই অবগত আছে। সেই 
১। পুর, ২। কুস্তক এবং ৩। রেচক; পৃজা-অচ্চনা, যৌগ- 
যাগ সকল কাধ্যোপণক্ষেই সাধারণে তাঙা করিয়া খাকেন। 
১। পূরক অর্থাৎ নিশ্বাস বাফুযোগে দেহমধ্যে বায়ু পূর্ণ করা; 
২। কুণ্ডক অখাৎ দেই বায়ু দেহকু্ত বা শরীরের মধ্যে পূর্ণ 
করিয়া রাখা) এবং ৩। রেচক অর্থাৎ সেই কুম্ভিত বায়ু প্রশ্বাস 
বাযুপথে রেচন বা পরত্যাগ কর!॥ এক্ষণে বুঝিতে হইবে, 
সেই বাধু সাধারণতঃ কেমন করিজা প্রথমে পূরক, পরে কুস্তক, 
তাহার পর কি ভাবেই বা রেচন করিতে হইবে । সাধারণে 
বলি্াা থাকেন--“চার, ষোল, আট; বা আট, বাত্রশ, ষোল; 
কথব! ষোল, চৌম্্র, বত্রিশ, এইভাবে কায করিতে হইবে ।” 
কিগু ইহার কাব্য বা উদ্দেখ কি? সাধারণের ধারণা অথব! 
অনভিজ্ঞ গুরু ব1 উপদেষ্টার! বলিয়। থাকেন যে, যতবার কোন 
মন্ত্র জপকালে সঙ্গীতের মাআার ন্যায় গণনা করিয়া বায়ু আকর্ষণ 
করিবে, তাহার চতুণণ সময় বা মাত্র! পরিমাণ দেহমধ্যে বাদ 
পর্ণ করিয়া! বেন দম আটকা ইন্ব। বসিয়। থাকিবে তখন আর 
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বায়ু ত্যাগ করিবে না, অনস্তর দুইগুণ মাত্রা সময়ের মধ্ো বায 
ত্যাগ করিতে হইবে। এই ভাবে যে ব্যক্তি যত অধিকক্ষণ 
দেহমধ্ো বাযু পূর্ণ করিয়! রাখিবে, সে ব্যক্তি প্রাপায়াধ-সাধনা- 
কাধ্যে ততই স্থপারগ হইহবে।” 

ওাশাম্সাতসম্র পৃ ভঞ্প্ষেস্প--উক্ত 
ধারণার বশবত্ী হইয়া অনেকেই "দাত মুখ খিচাইয়া, যেন 
গলদ্ঘণ্ম হইয়] দম আটকাইয়! রাখিতে অভ্াস করে। তাহার 
ফলে সহস! হৃদয়ের ব৷ বক্ষঃস্থলের অথব! মণ্ডিষধের কোন কোন 
যস্থ বিরুত হইয়া উৎকট ব্যাধিতে পরিণত হইয়! যায়; এমন 
ঘটন! প্রায়ই দেখিতে পাওয়। যায়। সেই কারণ পূর্বেও বলিয়াছি, 
এখনও বলিতেছি, প্রাণায়াম করবার উপদেশ যা"র তা'র নিকট 
হইতে বা যে সে পুস্তক দেখিয়া! অভ্যাস করিতে আরম্ত কর! 
কখনই বিধেম়্ নহে । কি তাবে বা কতক্ষণ ধরিয়! কুক করিলে 
বথাথ উপকার হইবে, তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া তবে কাধ্য 
করিবে, নতুবা তাহার ফল হয় ত মঙ্গলগ্রদ ₹ইবে না। কোন 
পুষ্টিকর খাছা আহার করিলেই যে, তাহাতে শরীর পু হইবে, 
তাহার কোন অর্থ নাই। খুব ভালন্জিনিসও অধিক মাত্রায় 
থাইলে হয়ত তাহাতে অপ্রীর্ণ উৎপাদন করিতে পারে, অথবা 
তাহাই স্বাভাবিক। সকল জিনিসেরই মাত্রা আছে, প্রত্যেকের 
দেহ বা অবস্থার উপর তাহা নির্ভর করে। একব্যক্তি অকৃত্রিম 
গব)ঘবত হয়ত একছটাক পধ্যগ্ড সহজে হঙ্জম করিতে পারে, 
তাহ(কে কোন দন সহসা একপোয়া বা দেড়পোয়া পরিমাণ ঘ্বত 
একেবারে খাইতে দ্িগে তাহার কি ফন হইতে পারে তাহা ত 
সহগ্গেই অনুমের' কুইনাইন, জরের উষধ বলির প্রসিক্ধ, দুই চারি 
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গ্রেণ করিয়া কয়েকবার খাইলেই জ্বর বন্ধ হয়, তাহ! বলিয়া 
উপর্ধাপরি ছুই চারি ড্রাম বা বিশ ত্রিশ গ্রেণ করিয়া এক 
একবারে খাইতে দিলে, কি ফল ফলিতে পারে, তাহা ত 
কাহারও অবিদ্িত নাই; যে বাক্তি কোন দিন এক ক্রোশও 
পথ চলে নাই তাহাকে সহসা বিশ ক্রোশ হাটিতে হইলে কি 
দশ! হয়, তাহা! সহজেই অন্মেয় ! হৃতরাং সাধকের শরীরের ও 
চিত্তের অবস্থা দেখিয়া এই পরম মঙ্জলগ্াদ প্রাণায়াম-ক্রিয়ার 
অভ্যাসকল্পে কুস্তকাদির স্থিতিকাল নির্দেশ করিয়া! দেওয়া 
আবশ্যক । আবার অতি উগ্র সরা যাহার বিন্দুমাত্র পান 
করিলে কেহ কেহ অজ্ঞান ও উন্মত্ব হইয়া যায়, অভ্যাসযোগে 
তাহাই অধিক মাত্রায় পান করিলেও, যেমন মত্বঙভার ভাব অনেকে 
অন্থভব করে না, সেইব্ধপ প্রাণায়ামও্ড শরীরের অবস্থা বুঝিয়া 
ক্রমে ক্রমে অভ্যন্ত না হইলে শরীরের যন্ত্-বিশেষ সহস। 'বিকল' 
হওয়াই ম্বাভাবিক। অতএব প্রাণায়াম-শিক্ষার্থ সাধক এ 
বিষয়টী বেশ ভাল করিয়! বুঝিয়া তবে প্রাণায়ামের কাধ্য আরম্ত 
করিবে। 

প্রথম শিক্ষার্থীর সেই সুবিধার নিমিতই সিদ্ধ-গুরুপবুদ্পর।- 
নির্দিষ্ট তাহার উপদেশ এক্ষণে কিছু কিছু বর্ণিত হইতেছে । 
সাধনাভিলাষা, মনোযোগ দিয়া ইহা পাঠ কর, যখন সম্পূর্ণ হৃদয়জম 
করিতে পারিবে ওখনই শ্রীগুরুর চরণ-ম্মরণ করিয়া শুভক্ষণে 
ধীরে ধীরে কার্যে অগ্রসর হইবে। 

সাধন গ্রদীপে” অষ্টবিধ প্রাণায়ামের কথা বর্ণিত হইয়াছে, 


তাহা ইতঃপৃর্ধে সকলেই দেখিয়া থাকিবে। সে সকলের 
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মূলবিধি প্রায় একরূপই--সেই পৃরক, কুদ্তক, রেচক সকলের 
মধ্যেই বি্কমান আছে বা ইহাই প্রাণায়াম-ক্রিয়ার সাধারণ 
নিয়ম। স্থতরাং এই নিয়মটাই অগ্রে ভাল করিয় বুঝা 
আবশ্যক । 

প্রথম পূরক ব! বায়ু আকর্ষণ বিধি--এই আকর্ষণ-কাধ্যটী 
আরম্ভ করিবার পূর্বে যতদুর সম্ভব সংযতেন্দ্রিয় হইয়া অর্থাৎ 
পূর্বকথিত “যম” ও “নিয়মের” কাধ্য সম্পন্ন করিয়া নির্দি 
“আসনে স্থির হইয়। উপবেশন করিবে । কারণ “যম” নিয়ম 
ও “আসন” এই ত্রিবিধ যোগার্গে কতকট। মভ্াত্ত না হইলে, 
প্রাণায়ামের আদৌ অধিকার হইবে না। এই ত্রিবিধ সাধনা 
অভ্যাসের পর সাধনার্থী ব্যক্তি যে কোনও প্রাণায়াম নিজ স্বাস্থ্য 
বা অধিকারের অনুযায়ী _-অভিজ্ঞ গুরুর উপদেশমত আরস্ত 
করিবে । তখনই তাহার প্রথম কাধ্য হইবে “বামু-আকধণ), 
অতএব স্থির ও সরলভাবে বসিয়। এমন ধীরে ধীরে অথচ 
অবিরত ভাবে বাযু-আকর্ষণ করিবে যে, যদি কেহ পার্খে বসিয়া 
থাকে, সে বাক্তি ত জানিতে পারিবেই না, অপিচ নিজেও সে 
নিশ্বাস-গ্রহণ-শব্ কর্ণে শুনিতে পাইবে লা; অর্থাৎ সাধারণতঃ 
যেরূপ বেগে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাম প্রবাহিত হয়, প্রাণায়া ম- 
অভ্যাসকালে তাহ। অপেক্ষা যতদূর সম্ভব ধীর ও গভীর ভাবে 
বাযু আকর্ষণ করিতে হইবে । অনেকে এই বিধি না জানায়, 
অথব| নিকটস্থ বাক্তিদিগকে আপনার বাহাছুরী দেখাইবার 
জন্যই বোধ হয় খুব জোরে বায়ু টানিতে থাকে | কিন্তু এরপ 
ভাবে বায়ু আকর্ষণ বা পূরক ও বামুর রেচন বা! ত্যাগ করা 
কখনই উচিত নহে। যোগশাস্ত্রমধ্যেও স্পষ্ট উপদেশ আছে-- 
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£যেন ত্যজেন্তেন শীত্বা ধীরয়েদ অতিরোধতঃ | 
রেচয়েচ্চ ততোইন্যেন শনৈরেব ন বেগতঃ &* 

এই পৃরকাি ক্রিয়ার সময়-নিদ্ধারণ-সন্বদ্ধে '৪1৮1১৬, প্রভৃতি 

কত লোকে কত কথাই বলিয়া থাকেন, প্রকৃত সাধনার্থীর 
তাহ! এখন ভুলিয়া যাইতে হইবে । অসহা হইলেও 'দাত মুখ 
খিচাইয়া” না জানি কি একটা অসাধারণ ক্রিয়া করিতেছি 
ভাবিয়া ক্রমাগত বাযু টানিতেছি, এরূপ কর! যে খুবই অন্যায় 
তাহা পৃর্ধে বলিয়াছি, তবে অবিরত বাযু আকর্ষণ করিতে 
করিতে যে পধ্যস্ত না কোন কষ্ট অনুভব হয়, সেই পর্যন্তই 
আকর্ষণ করিবার পর প্রাণায়ামের দ্বিতীয় কার্ধা কুস্তক করিবে ;-- 
তাহার স্থিতিকাল মাবারণতঃ পৃরকের চতৃণগুণ সময় এবং তাহার 
তাগ ব! রেচন ক্রিয়। পূরকের ছুইগুণ-ব্যাপী সময়ের মধ্য সম্পন্ন 
করিতে হটবে। সেই কারণ তাহার ঠিক কালনিরূপণার্থে বাম- 
কর-মালায় মন্ত্র জপ করিবার নির়ম আছে। কেহ পূরকের 
সময় চারিবার নির্দিষ্ট মন্থর জপ করিয়া কুস্তকের সমম্ম ষোলবার 
এবং রেচন-ফালে আটবার জপ করিয়া থাকেন; ইহাই অনেকের 
তে প্রাণায়ামের সাধারণ ব। প্রাথমিক সময়-কল্পনা, ইহার পর 

পৃরকে আট বার এবং কুস্তকে বত্রিশ বার এবং রেচকে ষোল 
বার; আবার তাহার পরই একেবারে পৃরকেই ষোলবার, কুস্তকে 
চৌষট্ি বার এবং রেচকে বন্তিশ বার জপ করিবার উপযোগী 
সময় ব্যাপী প্র।ণায়ামবিধি প্রায় সকল ঘোগশান্ত্রধ্যেই দেখিতে 
পাওয। যায়। কিন্তু তাহার গ্রকূত উদ্দেশ্য সাক্ষাৎ গুরুমুখে 
অবগত ন! হইয়া, অনেকেই সেই সব পুখী-দেখিক্সা নিজে নিজেই 
প্রাণায়াম-পুষ্ট হইবার জন্ত পর পর সাধারণ নিয়মত্তয় পালন করিয়া 
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থাকে | তাহার ফলে প্রাণায়ামের প্রকৃত উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হয়ই 
না, অধিকন্ত শরীর ক্লান্ত ও সহস। কোন না! কোন রোগাক্রান্ত 
হইতে দেখা যায়। 

আমার্দের সকল শাস্ত্র, বিশেষ তন্ত্রের বা সাধনশাস্ত্রের 
সাধনোপদ্দেশগুি সম্পূর্ণ সহ্কেতাম্মক, তাহ ইতঃপূর্কে বহুবার 
বা] .হইয়াছে.। এক্ষেত্রেও শাস্ত্র "অধম", “মধ্যম? ও ওম, 
এহকূপ তিনটা সময়-নিদদেশক সঙ্কেত প্রদান কগিয়াছেন। 
সাধারণ ব্যাক্ত, নির্দিষ্ট “একাক্ষরা-মন্ত্র বা প্রণবমন্ত্র “চারি বার, 
অথব] “এক” হইতে “ছুই” এতিন করিয়া, "তি গণিতে যে সময় 
লাগে, সেই সময়ের মধো অনায়াসে “বায়ু আকধণ, করিতে পারে, 
সেই অনুপাতে 'যোল বার, সেহ মন্ত্র জপ করিতে ব। “এক, 
হইতে 'ষোল' পধ্যস্ত গণিবার সময় মধ্যে কোনরূপ আয়াস বা 
ক্লেশ বিনা 'বাধু ধারণ' করিতে পারে, অনস্তর 'আটবার* মেই 
মৃন্্ অপ অথব। 'এক' হইতে “আট” পধ্যস্ত গণিবাব্ম সময় মধ্যে 
বিনাক্লেশে খুব ধারে ধারেই যে কেহ 'বামু পরিত্যাগ” করিতে 
পারে, ইহাকে অধম অর্থাৎ সাধারণ বা প্রাথমিক প্রাণায়াম 
বল! যায়। হহার পর মধ্যম ৮৩২১৬ তাহাও কেহ ৰেহ 
সামান্য কষ্টে সম্পন্ন করিতে পারে , কিন্তু ইহ] হইতে একেবারে 
১৬৬৪।৩২: সংখ্যক প্রাণায়াম অনেকের পক্ষেই কষ্টকর, অথচ 
সকলেরই মনে হয়, এইটী সম্পন্ন হইলে সিদ্ধি যেন তাহার 
করভলগত হইবে । কাজেই অনেকে সেই জন্য প্রাণপণে দম 
আটকাইয়। বসিয়া থাকে, পরে “রেচন সময়ে বাষুর বেগ আব 
সামলাইতে না পারিয়। হু হু শবে বন্তার শ্রোতের মত সেই 
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আবদ্ধ বাযু ছাঁড়িয়। দিতে বাধ্য হইয়া পড়ে, আবার পরক্ষণেই 
সেই ভাবে দেহ প্রবলবেগে আপনা আপনি বাযুদ্ধাপ পূর্ণ 
হইয়া যায়, তখন আর সেই বাধা নিয়ম বা জপের কাল সন্বন্ধে 
কোন স্থিরতা থাকে না; কাহারও হয়ত মনে মনে মন্ত্রের 
গণনাই চলিতেছে, কিন্ত যখাসময় বা! তাহার নির্দিষ্ট কাল পু 
হইবার পূর্বেই কুস্তক ও রেচকও হইয়া যায়, অধিকস্ত আবার 
পৃরক হইতে থাকে । ঠিক নিয়ম মত অভ্যাস করিলে, এমন 
হইবার কোন আশঙ্ক। থাকিতে পারে ন। পূর্বে যে প্রাথমিক 
নিয়ম ৪1১৬৮ বলা হইয়াছে, সাধক সেই নিয়মেই প্রাণাক়াম 
আরম্ত কগিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার পরিমাণ বুদ্ধি করিবে | অর্থাৎ 
ইহার পরবন্ভা মধ্যম বিধি বা একেবারে দ্বিগুণ মাত্রায় প্রাণায়াম 
ন! করিয়া, পূর্ব্ব নিদ্েশ হইতে এক এক মাত্রা করিয়! বাড়াইয়া, 
ক্রমে ছ্িগুণ বা চতুগুপণে পরিণত করিতে হইবে ॥ সাধনার্থী 
যখন বুঝতে পারিবে যে, ৪1১৬৮ এহ নিয়মে ক্রিয়া তাহার 
সহজ হইয়াছে; পৃরক, কুস্তক ও রেচক ক্রিয়ার জন্য একটুও কষ্ট 
হইতেছে না, তখন একেবারে ৮।৩২।১৬ মাত্রা অবলঘ্ধন না করিয়া 
মাত্র একটী মাত্রা বাঁড়াইয়! অর্থাৎ ৫।২।১* মাত্র! গ্রহণ করিবে। 
তাহাতেও অভ্যাস সহজ হইয়া আদিলে, আর এক মাত্র! 
বাড়াইয়া৷ ৬২৪।১২ মাত্র! গ্রহণ কপিবে; এই ভাবে এক এক 
মাত্রায় ক্রমে ৭২৮১৪ সম্পন্ন হইলে, ৮/৩২।১৬ মাত্রার প্রাণায়াম 
অবলম্বন কর বিধেয়। ইহাই গুরুমণ্ডলীর সিদ্ব-উপদেশ। 
সাধারণ অনভিজ্ঞ বূক্তি তাহা ন। জানিয়া নিজেও মরেন, 
পরকেও মজেন। যাহা হউক এক্ষণে সাধনার্থা নিজের অবস্থা 
বুঝিয় ক্রমে অতি ধীরে ধীরে এক এক মা] বাড়াইয়া রীতিমত 
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প্রাণ।য়াম অভ্যাস করিলে, এমন অনস্থায় উপনীত হইতে 
পারিবে, যখন অনায়াসে বামুর বেগ-ধারণ জনিত কোনরূপ 
কষ্ট অন্থভব না করিয়া! ১৬।৬৪।৩২ কি? ইহা ত সামান্ধ কথা! 
ইহ1 অপেক্ষা বন্ধ দীর্ঘ অর্থাৎ একাধিক্রমে একদও কাল ধরি! 
পুরক্ষ১'তাহার চতুগুণ ৰা চারিদণ্ড কাল ধরিগ্া কুস্তক, এবং 
পূরফের দ্বিগুণ সময় বা দুই দণ্ড কাল ব্যাপী রেচক ক্রিয়া 
সম্পর্প কারতেও পারিবে । সাধকের সর্বঙ্গণ ন্মরণ থাকা 
প্রয়োজন যে শ্থাস-প্রশ্থাসের সাধারণ বাসর বেগ যেন ক্রমে 
যন্দীভৃত হইয়া আসে । তিনি ইচ্ছা করিলে, তাহার পরীক্ষার 
জন্ত পাপীর একটা অতি নরম পালখ ব| একটু কার্পাস “ভূল! 
নাসিকার সম্মুখে ধারণ করিলে, বায়ুর প্রবাহ জনিত তাহার 
আন্দোলন-ভাব আর বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইবে না, এমনই 
ভাবে শ্বান-প্রশ্থাসের গতি বাধিয়া লইতে হইবে, তবেই প্রাণায়াম 
সিদ্ধি হজ হইবে, নতুবা কোন কালেই ইহার হারা চিত্ত স্থির 
হইবার সভভাবনা থাকিবে না। অধিকস্ত শারীরিক ও মানসিক 
নানা বিশ্ব উপস্থিত হইতে পারে, তাই যোগশাস্ত্রে ই 
বর্ণিত আছে-স- 

প্যথা! সিংহোগজো ব্যাস্ত! ভবেঘস্ুঃ শনৈঃ শনৈঃ। 

তখৈব সেবিতো বায়ুরন্যথা , হস্তিসাধ কম্‌ ॥ 

প্রাণায়ামাপদিযুক্তেন দর্ধরোগক্ষয়ো ভবে । 

অধুক্তাভ্যাসযোগেন সব্ধরোগ সমুদ্ভবঃ ॥" 

অর্থাৎ সিংহাদি বন্ুজন্তিগকে যেমন ধীরে ধীরে বশীভূত 

করিতে হয়, সেইরূপ ক্রষে ক্রমে বায়ু সাধন! করিলেই প্রাণায়াম- 
সিদ্ধ হইবে; এবং নি্মমিত প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে সাধকের 





এরি রি 
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সর্ব বেগে বিনষ্ট হইবে, অন্কথা বা ইহার অপবাবহার ঘবার। 
নানা রোগ উৎপন্ন হইয়া সাধকের জীবন সংশয় হইতে পারে। 


যাহাহউক প্রাণায়াম যে চিত-স্থির করিবার পক্ষে একটী প্রধান 
অবলম্বন মাত্র তাহা ইতঃপূর্বেই উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে সেই 
প্রাণায়াম কাধ্যোপলক্ষে যদি তোমার চিত্ত কেবল এ মাত্রা 
গণন।” করিতেই ব্যাপৃত থাকে, তাহা হইলে স্কিরচিত্তে "ভগবৎ- 
চিন্তা” করিবে কখন? সাধনাভিলাধী এ কথাটীও একবার 
ভাবিয়। দেখ! সঙ্গীতজ্ঞ এ কথাব মন্ম সহছেই অগ্তভব করিতে 
পাবিবেন। প্রথম প্রথম গীত শিক্ষা কালে, তাহারা যেমন 
করতালি-সহযোগে মাত্র! দিয়া যে কোন রাগ-রাগিনীর অন্তর্গত 
স্বরের স্থিতিকাল নিয়মিত কারয়া থাকেন, কালে তাহা অভ্যস্ত 
হইলে, আর সেই ভাবে শ্রত্যেক সময়েই মাত্রা ব তালি দিবার 
প্রয়োজন থাকে না। তখন তাহার একটা “লয়” মাত্রই যেমন 
অভ্রান্ত হইয়। থাকে, কলাবৎ তাহার যে কোন রাগের সুক্মতম 
স্বর ব। নুর-বিকাশে তখন তন্ময হইয়া যান, কিন্তু সে কারণ 
তাহার পৃর্দ-সিদ্দ নেয়ের? বা তদন্তর্গত মাত্রার কোনরূপ কম 
বেশী অর হয় না, যথাকালে সঙ্গাতের “সামাঘাত, আপনি 
নিদদেশ করিয়া দেন । ব্রহ্ষত্বর-আলাপনেও সেই বিধি 
অবশ্যগুবী। প্রথমে ৪1১৬৮ বা এরূপ কোন মাত্র! প্রাণায়াম- 
কালে খ্যবহার করিলেও, পরে সে মাত্র! বা সে কয-জপের প্রতি 
আর লক্ষ্য থাকিনে না, তখন সেই অভ্যাসবশতঃই যতক্ষণে 
“পূরক', তাহার চত্তুগুণ সময়ে “কুস্তকণ, এবং ছিগুণ সময়ে 'রেচক' 
ক্রয় আপনিই হইয়া যাইবে, অথচ ভগবৎ-চিন্ত! ব্যতীত গণনা- 
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চিন্তায় চিত্ত নিষ্োজিত থাকিবে না। যোগক্রিয়ায় প্রার্থায়াম 
একটী «গোণ কার্য, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রহ্মতম্নস্কতা, 
ইহ। সাধকমাত্রেরই যেন সতত স্মরণ থাকে, তাহা না হইলে 
পূর্বকথিত যোগের বিস্-চতুষ্টয়ের মধ্যে পতিত হইয়া কেবল 
প্রাণায়াম লইঘ্বাই চিরজীবন কাটাইতে হইবে। কোন কোন 
সঙ্গীত শিক্ষার্থীর “স।, রে, গা, মা» বা বাগ্য শিক্ষার্থীর “তেরে 
কেটে তাক" সাধনার মত জীবন কাটিয়া যাইবে, কোন কালেই 
্বাধীন ভাবে 'গান-বাজন। কবিবার সাধ পূর্ণ হইবে না, 
সঙ্গীতের বা সেই সাধনাব বিমল আনন্দ উপভোগ হইবে না। 

যাহাহউক পূর্বকর্থত সেই অষ্টাবধ '্রাণায়সের মখো 
কাহার পক্ষে কোনটী উপযোগী, তাহ। এখন বিচার করিয়া 
দেখ। প্রয়োজন, অখব। বহুদশী বিশেষজ্ঞ গুরুর নিকট হইতে 
তাহ। ভাল করিণ1 বুঁঝয়া লওয়া বিখেয়। 

ধাহার শর'র বেশ সুস্থ ও সবল, কোন প্রকার ব্যাধি নাই, 
অথচ ব্রঙ্গচবাপু্র, শাহার পক্ষে ব্রহ্ম প্রাণায়াম যাহা আমাদিগের 
নন্ধ্য।-গায়ত্রীর সহিত প্র১লিত আছে, তাঙাই উপযোগী। 
('সদ্ধ্যাপ্রদীপ* বা! 'সঞ্গ্যা রহ দেখ)। অন্তথা দীর্ঘকাপ ত্র্-প্রাণায়াম 
অভ্যাস করা সকলের পক্ষে হিতকর নহে । আজকাল অধিকাংশ 
ব্যবলায়া (দীক্ষামাত্রেই জেযোতিঃ অথবা! হষ্টদেখতা শ্রবশক বা 
একদিনে মুক্তিদাতা) গুরুর" পাল্লীয় পাঁড়য়া অনেকেই সেই 
কঠিনতম ব্রঙ্গ-প্রাণায়াম বা সাধারণ সহিত-প্রাণাধাম দীর্ঘকাল 
বাধ-বিহীন ভাবে অভ্যাস কারবার কলে নানাবিধ ঝুটিল 
রোগাক্কাস্ত হইয়া অনতিকাল মধ্যেই তাহার সেই ব্যাধিগ্রন্ত 
দেইপিঞজর হইতে এই জীবলের হত যুক্ত ভইরাচছন। সেই 
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কার পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, ব্রর্ঘচর্া রশ্গিত না হইলে, কেবল 
নিত্যপুদ্জা বা সন্ধ্াগমত্রীর জন্য সামা) ক্ষণমাত্র উক্ত ব্রহ্ম প্রাণা- 
ধাম ক্রিয়ার অথব1 সহিত-প্রাণায়ামদির অবলম্বন বাতীত কর্দাপি 
বহুক্ষণ ধরিয়া উহা! যোগান্ুষ্ঠান-ব্যাপারে নিয়োজিত করিবে না। 
কেবল খ্াতুরক্ষা জনিত মাসে একদিন মাক স্ত্রীতে উপগত হইয়া 
যাহার। গার্স্থা-ত্রপ্দচধ। রক্ষ। করেন, ভাহারাই এবং আজন্ম 
্রঙ্গচারিগণই এই ব্রঙ্গ-প্রাণায়ামের সম্পূর্ণ অধিকারী । যাহার! 
ইঞ্জিয়াসক্ত, শ্লী-সহবাসাদি বীর্যক্ষয়কার্ষোে কালাকালের বিচার 
রাখিতে অন্মর্থ, তাহারা এই প্রাণ, জিনিসটা লইয়া যেন 
পাগলের মত খেপা করিতে না যায়। কোন প্রাণায়ামেই 
তাহারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না, বিশেষতঃ ত্র্ষ-প্রাণায়াম 
ও অনিয়মিত সহিত-প্রাণায়ান৪ তাহাপের উতৎ্কট বিষ-ক্রিয়াই 
প্রদান করিবে ; সৃতরাং ইহ। সঞ্শের পক্ষে দীধ্কাপ সাধন কর! 
কখনই হিতগ্রদণ নহে । 

অল্প অল্প 'শীঙলী-প্রাণায়াম” অনেকের পক্ষেই শুভকর, তাহা 
“লাধন প্রদীপে” উক্ত হইয়াছে, তবে যাহাদের স্থায়ীভাবে অগ্ি- 
মান্দ্য পীড়া অশ্নিগ্াছে, ক্ষুধা কম, আহারে তেমন রুচি নাই, 
কোন জিনিস খাইম়াই তাহা হজম করিতে পারেন না, অথব! 
কফপ্রদান-ধাতু তাহাদের পক্ষে শীতলী-প্রাণায়াম তত হিতকর 
নহে। কাবণ শীতলী-প্রাণায়ামে শরীরাভাস্তরস্থ নাড়ীনমূহ 
শীতল করে; সুতরাং যাহাদের অগ্নিদীপ্তি আর্দৌ ন।ই, অগ্নি- 
নাড়ী ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, তাহাদের এ প্রাণায়ামে উক্ত নাড়ী 
আরও শীতল হইয়া হিমাঞ্গ হইয়। যাইবে, অতএব সম্পূর্ণ অগ্নি- 
মান্দ্য রোগীর পক্ষে ইহার অপকার ব্যতীত কোন উপকার ২ইবে 


গক্গ্রদণীপ। ৩৬৩ 


পুর - ওহ ৬ 





সারার 


না। আবার 'ত্রহ্ষগ্রাণাহামে বা সহিতাদি অন্যপ্রাণায়ঃমে 
যাহাদ্দের শরীর গরম হ্ইয়া গিয়াছে বা কোনরূপ হৃদয়-রোগ 
জন্মিয়াছে, অথব! যাহার] ম্বাভাবিক পিভ-প্রধান, যাহাদ্দের হাত 
পা, চক্ষু সতত গণম থাকে ৰা বৈকালে তাহাতে জালার অন্থভব 
হয়, ধাহাদের সামান্তমাত্র অজীণ-রোগ আছে, তাহাদের পক্ষে 
'শীতল।” অমেঘ-ও্ষধশ্বক্ূপ। ইহার অভ্যানে তাহারা যথেষ্ট 
উপকার অনুভব করিবে । আবার বাহাদের দেহ কফ ও পিত্ত 
ধাতৃ-জড়িত, তাহাদের পক্ষে সাফ্ংকালে 'শীতলী” এবং উাকালে 
'্রন্ধপ্রাণায়াম' বা সাহত প্রাণায়াষ হিতকর। এই সকল বুঝি 
স্থুঝিয়া তবে প্রাণায়াম-সাধনায় কঠোরতা অবলম্বন কণা যুক্তি- 
যুক্ত। এইন্ধপ যাহার! বাযুপ্রধান অথবা বায়ুপিত্ব-প্রধান, 
তাহাদের পক্ষেও 'শীতলী" সথফলগ্রদ, কিন্ত কফযুক্ত-বামু হইলেই 
তাহার্দের আধিক্য বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রাণায়ায 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

ভস্ত্রিকা-প্রাণায়াম অগ্নিমান্দ্য রোগযুক্ত সাধকের পক্ষে বিশেষ 
উপকারী । এতন্ত্যতীত ইহার অভ্যাসত্বার কোন রোগ বা 
শয়ীরের ক্লেশ থাকে ন1। 

সকল-প্রাণায়ামে হস্তের মঙ্গুলিদ্বারা নানিকা। চাপিয়! বাষু- 
পুরণ কারবার আবশ্ক হয় না, প্রথম প্রথম এই ভাবে কাধ্য 
আরম্ভ করিলেও, পরে আর এন্প করিবার আবশ্যক হইবে না। 
তখন সাধক নাসিকাম্ হস্ত প্রদান শা করিয়!ও অনায়াসে পৃরক, 
কুস্তক ও রেচক সাধনা করিতে পারিবেন। 

“আমরী” 'মুঙ্ছা” ও “কেবল” অপেক্ষাকৃত উচ্চ উচ্চ অবস্থার 
প্রাণায়াম, ভাহা] সাধক অনাহৃত হইতে উদ্ধে চক্রসমূহের সাধনা 





৩০৪ যোগধদীক্ষাভিযেক । 


করিবার সময নিজের অবস্থা ও গুরুর উপদেশ অন্থসারে অবলম্বন 
করিবে, তাহা হইলে তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবে। 
মোটকথ। সকল প্রাণায়ামেই পূর্বেবোক্ত বিধিগুলির প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া কাধ্য করিবে, একেবারে বহক্ষণ ধরিয়া! “কুস্তক' করিবে 
না, এবং “পূরক* ও “রেচক" সাধনাকালে যত ধাঁরে ধাঁরে ষম্তব 
বাদ পরিচালিত করিধে 7; কোন ক্রমেই যেন বায়ুর স্বাভাবিক 
গতি অপেক্ষা দ্রুত হইয়া নাবায়। এই বিষয়ে সতত সাবধান 
হই! কায) করিবে । 

শাস্ত্র বলিঘাছেন £-- 

“শ্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্বরোগক্ষয়ে। ভবেৎ। 

অধুক্ঞাঙ্যান যোগেন সব্বরোগ সমুস্তবঃ ॥ 

হিঞ্ধাশ্বাসচ কাসশ্চ শিরঃ কর্ণাক্ষি বেদন]| 

ভবস্তি বিবিধা দে।ষাঃ পৰনস্ত ব্যতিক্রমাৎ 1” 

পৃর্বে!পদেশ মত নিয়মপূর্বক প্রাপায়াম করিলে সর্ব 

রোগেরই ক্ষম্ব হয়, কিন্ত তাহার অনিয়ম হইলে হিক্কা।, শ্বাস, 
কাস, চক্ষু, কর্ণ ও মস্তকের নানাপ্রকার পীড়া হইতে পারে । 
সেই কারণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যার তা'র নিকট হইতে 
প্রাণানাম-উপদেশ? গ্রহণ করিষা বা সাধারণ মুদ্রিত শাস্ত্র পাঠ 
করিয়া কাধ্য করবে না। 

'ভূতশুদ্ধির' সহিত প্রাণায়ামের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহা 
ষথাকালে উক্ত হইয়াছে! সাধক সেই ভূতগ্তাদ্ধব সময়েও যে 
প্রাণায়াম করিবে তাহাতে পূর্বকথিত বিধিসকল সাধ্যমত 
গ্রতিপাণন করিবে ॥ পাখনপ্রপীপে* 'পৃজ্াতব্ব নামক অধ্যায়ের 
নধ্যে প্রাণায়ামের বিষ যাহা পিবষিত হইরাছে তাহাও এক্ষণে 
পুনরায় পাঠ করিয়া দেখিবে। 
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জজ্যাহঙ্তাশল ও কাম্ব০্ল*পুর্জা ৪--ততশুদ্ধি- 
ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাধকের প্রত্যাহার-ক্রিয়া অভান্ত হই! 
থাকে, তাহ! বুদ্ধিমান সাধক সহজেহ অনুভব করিতে পারিবে । 
সাংসারিক সর্বপ্রকার বিষম়-লিপ্দ1! হইতে মনকে প্রতিনিবুত্ত 
করিয়। অন্তরপৃ্জ বা মানসপুজাম নিয়েজিত করিবার নামই 
প্রত্যাহার” | পূর্বকথিত ভূতশুদ্ধি সবার অনাহত-পল্ষে চিত্ত 
স্থিত হইলে, মানসপৃজার কিয়া আরস্ত হইয়া থাকে; তাহার 
পূর্বে মানসপুঙ্জ! কোন সাধকের পক্ষেই সম্ভবপর শহে, অভ্যাস 
স্বারাই তাহ। নিদ্ধ হয়। পাঠক, 'কুশ্মের চরিজ্ম পর্যালোচনা 
করিলে তাহ] সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে, অথবা সামান্ত 
“গেঁড়ী? 'শামুকের? প্রতি লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে, তাহার! 
আপন মনে চলিয়া যাইতেছে, সহস। কোন অপ্রত্যাশিত আশঙ্কার 
কারণ দেখিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহাদের বহিনিগত প্রত্যঙ্গটুকু 
কেমন সঙ্কোচে করিয়া, তাহাদের দেহাতরণ-রূপ কঠিন 
'খোলসটার' মধ্যে পুরিয়। লয়ঃ তখন আর তাহাদের বাহিরের 
কোন ক্রিয়াই থাকে না। আবার যখন তাহারা বুঝিতে পারে 
যে, লে আশঙ্কার কারণ বিদুরিত হইয়াছে, অমশি তাহারা সেই 
'খোলের' ভিতর হইতে তাহাদের লুক্কায়িত প্রতাঙ্গ বাহির 
করিয়। চলিতে আরম্ভ করে, অথবা আহারার্দি কোন বাহা- 
ক্রিয়ায় মনোনিবেশ করে । সাধকের প্রত্যাহার বা “মানস- 
পৃঙ্গাও' ঠিক সেইরূপ । সাধক আপন অবস্থানসারে পূর্বোক্ত 
'ভূতশ্ুদ্ধির' ম্বারা বাহেজ্িয়ের ক্রিয়।সমূহ নিরোধ কবিয়া, 
চিত্তকে ঘটস্থ ব| অনাহতচক্রে স্থাপন কারতে পারিলে অর্থাৎ 
উপরোক্ত জীবগুলির মত সাধকের কঠিনাবরণ হৃদয়ভাণ্ডের 


৩৩গ ঘোগদীক্ষাতিযেক। 





হধ্যে হনের সকল বাহ্ক্রিদ্বা সক্ষোচ করিয়া লইলেই প্ররুত 
মানসপুজার ক্রি! আরস হইতে পারিবে । 

প্রত্যেক পূজাপন্ধতির মধ্যেই মানসপুঞজার ব্যবস্থা আছে, 
বাহ্‌-পৃজাতেও প্রথমে মানসপৃজা আবশ্তক (পূজা গ্রদীপ' দেখ)। 
যোগার্গীতৃত প্রত্যাহার-সাধন! ব্যতীত মানসপূজ1 ঠিক হয় না, 
বাহিরের বৃত্তি সহস! নিক্োধ করিতে না পারিলে, কাহাকে 
লইয়া মানসপূজ। হইবে? সাধনাভিলাধী পুজক, বাহিরে ব| 
সম্থুথে ঘে দেবতাকে পুনম! করিবার অনুষ্ঠান বিস্তৃত করিয়াছে, 
পূর্বোক্ত যম, নিয়ম, আলন ও প্রাণায়ামের ক্রিয়া আদিতে সাধক 
কতকট। অত্যন্ত হইলে, চিত্তের সেই সততঃ বহিমুবখী ভাবসমুহকে 
সন্কোচ করিয়া অন্তম্বের দিকে হখন চিত্তের গতি ফিরাইয়া 
আনিতে পারিবে, তখনই প্রকৃত মানলপুঞজ্জার ন্ুআ্পাত হইবে। 
বাহিরে প্র, পুষ্প, ফল ও জলাদি-নহযোগে যেমন ভাবে দেবতার 
আর্না করিতে হয়, সাধক ঘটন্থ হইয়া! সেই ভাবেই আস্তরিক 
ভাবনঘূহ দ্বারা প্রথমে মনে মনে দেবতার পূজ। করিয়া থাকে । 
বাহুপু্জায় যেধন পঞ্চোপচার যোড়শোপচার আদি পুজানুষ্টানের 
ব্যবস্থা আছে, মানসপুজার মধ্যেও তেমনই শাস্ত্রীয় বিধিনির্দেশ 
দেখিতে পাওয়া! যান়। ইহার মধ্যেও ছোম-যাগাদির ব্যবস্থা 
আছে। সাধনার প্রথমকত্য হইতে ধারে ধারে আরস্ত করিলে 
সকল কাধ্যই লময়ে সহজ হইয়া যায়। 

শাস্ত্র বলিয়।ছেন £-- 

“অন্তর্ধাগাত্বিকাপূজ। সর্বপূজোতমে তুম! ।* 

সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ধাগাত্মিকপূজ! সবল-পৃজা অপেক্ষা ই শ্রেষ্ঠ । 

কিন্তু ঘে পর্ধ)স্ত পুর্বোক ক্রিহাদি ঘার। প্রকৃত সাখন-জ্ঞানলাত 
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ন! হয়, সে পর্যন্ত স্ুলভাষেই ভক্তি-সহকারে বাহপৃজা কব। স্গত্ত 
সে সম্বদ্ধেও শাস্ত্র বলিয়াছেন-_. 
“বাহপূজ। প্রফর্তব্যা গুরুবাক্যান্ুসারতঃ | 
হহিং পূজ। বিধাতব্যা যাবজজ্ঞানং ন জায়তে ॥* 

বে পধাস্ত গ্রতা।হার-জ্ঞান ন! হয, সে পর্যন্ত গুরুদেবের 
আজ্ঞাচুসায়ে পূজার বাহ্াহষ্ঠান অবস্ঠই কর্তববা। 

পূর্বে বলিয়াছি, সংক্ষেপে ও বাহলা-ভেঙ্গে পূজা খিষিধ। 
লংক্ষেপ্মাননপূজায অভিষ্টদ্েবতাকে দেহস্থিত পঞ্চতৃতথারা 
পঞ্চোপচারে অর্চনা! করিতে হয়। এক্ষণে সেই সংক্ষিপ্র-বিণির 
প্রথমে উল্লেখ করিয়া বিস্বৃত-বিধি-সম্বদ্ধে পরে আলোচনা 
ফরিতেছি। 

সংক্ষি পূজ্। :--উভয় হন্তেত্র কনিষ্ঠ অশ্থুলিছয়ের প্রান্ত 
ভাগ 'সংষোগ করিয়া! অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে "লং পথাত্মক! 
শন্ধং সম্র্পয়ামি নম: ॥” এই মন্ত্রে অভীষ্ট দেবতার নাম উল্লেখ 
করিয়া 'পল্কতত্ব' দ্বারা তাহ!কে প্রথমে অর্চনা করিবে, অনন্তর 
এই ভাবেই উভয় হস্তের অঙ্জুষ্ঠঘয়ের অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া 
স্বীয়-ঙগেবতার উদ্দেশে নিয়লিখিতরূপ সন্ত্রত্ধারা পুষ্পতত্বস্বরূপ 
“আকাশ-ভত্বকে' সমর্পণ করিবে,-"হং আকাশাত্মকং পুষ্পং 
সমর্পযামি নম: ;” এইরূপে তঙ্জনীঘ্বয়ের অগ্রভাগ সংযুক্ত 
করিয়া-_“যং বাযাত্মকং ধৃপং সমর্পয়ামি নমঃ” বলিয়! ধৃপতত্ব, 
মধ্যম! দুইটীর সহযোগে-_“রং বহু]াত্মকং দীপং সমর্পয়ামি নমঃ” 
বঞ্্া মীপতত্ব;। অনাম ছুইটীর সহযোগে -“বং অমুতাত্মকং 
নৈষেন্তং সমর্পয়ামি নমঃ” বলিয়া নৈবেস্ততত্ব; তাহার পর উভয় 
হত্তের সমস্ত অন্থুলির অগ্রভাগ পরস্পর .সংযুক্ষ করিয়৷ ব1 


৩০৮ যোগপীক্ষাভিষেক । 


রি 


কুতাঞ্জলি হইয়৷ “এং সর্বাজ্কং তাগ্থুলং সমর্পয়ামি নম:” বলিয়! 

তাগ্ুলতত্ব হ্থার সংক্ষিপ্র-পুজা সম্পন্ন করিতে হইবে। ('পৃজা- 

প্রদীপে' 'মানস-পৃজা” অংশ দেখ ।) 

বিদ্তত-পৃজ| সন্ধে শাগ্র বলিয়াছেন £-- 

প্ৃৎপল্মাসনং দগ্যাঁৎ সহম্রারচ্যুতামুতৈ: | 
পাছাং চরণয়োর্দগ্তাৎ যনন্ত রং নিবেদয়েছ ॥ 
তেন।যুতেনাচমনীয়ং মানীয়ং তেন চ শ্বতং । 
আকাশতত্ব বস্ত্র স্য।ৎ গন্ধংশ্য।ৎ গদ্ধতবকং। 
চিভং গ্রকগয়েৎ পুষ্পং ধৃণং প্রাথ।ন্‌ প্রকলয়েখ। 
তেজগুত্বধ দীপার্থং নৈবেস্াং স্যাৎ সধাগুধিঃ | 
অনাহতধ্বনিথণ্ঠ। বাযুতত্ব্চ চানরণং | 
সহন্র।রং ভবেৎ ছত্রং শব্তবৰঞ্চ গীতকং। 
নৃত্যমিক্ত্রিয় কণ্মাণি চাঞ্চল্য মলদস্তথ।। 
স্থমেখলাং পদ্মমালাং পুম্পং নানাবিধং তথ|। 
অমার়াগ্ৈর্ভাব পুপ্পৈরচয়েদ ভাবগেচর।ং। 
অমায়ম্‌ অনহঙ্কারম্‌ অরাগম্‌ অমদং তথ1। 
অমোহকম্‌ অদভঞ্চ অছেযাক্ষোভকৌ তথ! ॥ 
অমাৎসয্যম অলোওগ দশপুষ্পং বিদুবুধাঃ | 
আঁহংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্ত্রিয় শিগ্রহঃ ) 
দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুম্পং জ।নপুষ্পক গঞ্চমং | 
হতি পঞ্চরশৈর্তাব পুশ: সংপুজয়েৎ শিব।ং | 
সধাণ্ুধিং মাংসশৈলং মংস্তশৈলং তথৈব চ। 
মুদ্র।রাশিং স্থভক্তঞ্চ ঘ্বতাক্তং পরমান্নকং। 
কুলাযুতঞ্চ তৎপুষ্পং পঞ্চতংক্ষালনেদকং। 
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কামক্রোধে৷ ছাগবাহে বলিংদত্বা গ্রপূজয়েৎ | 
স্বর্গে মর্ড্যে চ পাতাপে গগনে চ জলান্তরে। 
যদ্‌ যত প্রমেন্নং তৎসর্ববং ৫নবেগ্ঘার্থং নিবেদয়েখ। 
পাতাল-ভূতল-বেটামচারিণে। বিশ্নকারিণঃ | 
তাংস্তনপি বলিংদত্থা নিন্দা জপমারভেৎ ।” 
এই মূল উপদেশ-অনুসারে সকলে কাধ্য করিতে সমর্থ হইবে 
না, সেই কারণ নিম্মে ইহার তাৎপর্য ও সাধারণ বিধি বর্ণিত 
হইতেছে। 
সাধক, পৃজজাসনে বলিয়! প্রাপায়াম।দি-ক্রিয়। সমাধা নপুর্ববক 
মানসপৃজ। আরম্ভ করিবে | মানসপূজা সকলকেই করিতে হয়, 
বাহ্‌-পৃজকের পক্ষেও মানসপুজ! প্রথমে করণীয়। প্রথমে নিজ 
ক্রোড়ে করতলহয় উত্তান ভাবে চিৎ করিয়া স্থাপনপূর্ধক নয়ন 


যুত্রিত করিয়া অভীষ্রদ্দেবতার মৃত্তি হ্বদয়ে খ্যান' করিবেন। 
এস্থলে উত্তানকরতলঘয়-সম্বন্ধে সাধকের একটু জানিবার কথা 


আছে। সাণারণতঃ নিজ জ্রোড়ে বাম্হন্তের উপর দক্ষিণ 
রাখিয়া মানসপুজ্জা করিবার বিধি আছে, কিন্তু দেবতা-ভেদে 
ত'হার বীতি যে বিভিন্ন তাহ। অনেকেই অবগত নহে | পাঠকের 
স্মরণ থাকিতে পারে, ক্রমদীক্ষাভিষেকের সাধনায় তারাদেবীর 
উপাসন। কালে, দঙ্ষিণহস্তোপরি বামহন্ত স্থাপন করিয়া তারামুপ্তি 
চিন্তা করিবার উপদেশ গ্রদত হুইগ়্াছে, অর্থাৎ “তার! বিস্কাস্থ 
সর্ধান্থ ভাবনাদৌ ব্যতিক্রমঃ !” তারাসাধনায় ভাবনার্দির বাযতি- 
ক্রম করিতে হয়, কিন্ত তগ্রাচরণের সাধারণ নিয়ম এই ষে, 
পুক্ধ-দেবতার ধ্যান কালে, বাম-হস্তের উপর দক্ষিণহ্ত্ত এবং 
স্্রী-দেবতার ধ্যানকালে ক্ষিণহ্ন্তের উপর বামহঘ্ত রক্ষ/ করিতে 
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হইবে । আবার ধ্যান ও মানসপৃজা-তেদে এই করত রক্ষার 
সামান্ত পার্থকা আছে । অথাৎ মানশলপূজার সময়েই স্বান্কে বা 
নিজ-ক্রোড়ে পূর্যোক্তক্ূপে করতধ রক্ষা করিতে হইবে, কিন্ত 
ধ্যানকালে সাধক আপনার হাদয় সম্মুখে তস্য কৃর্দসুদ্রাবুক্ 
করিয়া রক্ষ। করিবে এবং পুং ও স্ত্রী-গ্দেবতা-ভেদে করতলঘর় 
পূর্ববনিয্মেই রাখিতে হইবে। 


এক্ষণে মানস-পৃর্জাকালে সাধক উত্তানভাবে চিৎ করিয়। 
করতঙগখয় পৃর্বোক্তন্ধপে উপঘু?পরি স্থাপন করিয়া, নিমীলিত- 
নেত্রে অভীষ্ইদেবতাকে স্বীঘ হদকমলে অর্থাৎ 'অনাহতঙক্ে' 
চিন্তা করিবে। পরে মনে মনে তাহাকে নিম্নোক্ত উপচারে 
একাগ্রগাবে পৃপ্ধা করিবে । অভীষ্টদেবতার উপযেশন জন্ত 
সাধক মনে মনে তাহাকে ধ্যান করিয়া হ্বীয় হদয়কমল অর্থাৎ 
অনাহত চক্রান্তর্গত “গুপ্ত অইদ কমল" [“পৃজাপ্রদীপ'-পরি শিষ্ট- 
(৪ক) 'অনাহত গুপ্ত কমল” দেখ] আাপনক্ধপে পাতিয়। দিবে ; 
প্রকৃত পক্ষে এই গুপ্ত হৃদদ্ব-কমলই ভগবচ্চিন্তার আধার । পৃজক 
শাক্ত হউক, বৈষ্ণব হউক, অথবা! যে কোন সগুণ দেবতার 
উপাসক বা নাধক হউক, তাহার অভীষ্ট গ্েবতা যিনিই হউন, 
অর্থাৎ তিনি সগুণ ব্রদ্বের যে শক্তিরই উপাসন! করুবঝ) না কেন; 
এই মনোরম, পবিজ্র ও অমৃলা আধারে তাহাকফেই বসাইয়া 
তাহার রাতুল-চরণযুগল ধোৌঁত বা! পাস্থগ্থারা অর্চন। করিবার 
জন্ত সতম্রদল-কমল-নি:স্থত স্বধাধার] "চিন্তা করিবে এবং মনে 
সেই অপার্থিব অন্ুরাশি সংগ্রহ করিয়া ভক্তিগদগদ-হৃদয়ে পৃজক 
অভীষ্টদেবতার চরণে “পান্ড'ন্ধূপে তাহ! প্রদানপূর্বক মনকে “অধ্য'- 
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স্বরূ" কল্পনা! কিয়! তাহাতে অর্পণ করিবে । অনন্তর উক্ত 
সহন্রদল-কমল-বিনিঃহ্গত আর্বরত পৃতধারাদ্বারাই তাহার 
'আচমনীয়' ও 'ল্ানীয় উদক প্রদান করিবে। সাধক, এইবার 
(নিজ সর্বাবন্ধব হইতে প্রথম ব1 আদিভূত 'আকাশ-তণ্থকে' চিন্ত। 
ও “বগ্রলূপে কল্পনা করিয়া তাহার পরিধেয়কপে তাহ] প্রদান 
করিবে এবং এই ভাবে গন্ধ" ব! চন্দনত্বরূপ ভূতপঞ্চকের অন্ত তম 
পৃথ্থীতত্ব* 'পুষ্প'্বরূপ নিজ 'চিন্ত', এইভাবেই 'প্রাণকে' 'ধৃপকূপে, 
স্বীয় 'তেলত্তত্ব  “ম্বীপন্জপে, “স্খাসাগর' তাহার “নৈবৈস্ক', 
*অনাহতধ্বান' পুজার সময় “ঘণ্ট।বাছ্য', 'বাস্তত্ব” স্বারা তাহাকে 
*চাখর* করিবে ১'সহশ্রদলকমর; তাহার উপর ছররূপে” ধারণ 
করিবে , 'শক্দতত্ব' তাহার ভজন গীত এবং ইঞ্জ্রিয়সমুদায়ের ক্রিন্! 
ও মনের চাঞ্চল)কে যথাক্রমে তৎসমীপে 'নৃতা'কূপে কল্পনা করিছ। 
তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনমর্পণ পূর্বক তাহার অর্চনা করিবে | 
পরে স্ুযুয্ স্থত্রে গ্রখিত অপূর্ব 'পন্পমালা” তাহাকে তাহার হুন্দর 
মেখলারূপে অর্পণ করিয়া! নানাবিধ মানস্-পুম্পের খারা মনে 
মনে তাহাকে মনের মতচী করিয়। সাজাইবে | অমায়াদি ভার- 
পুষ্পনমূহের বার! ভাবগোচরা সেই ভগবতী ব্রহ্ষশক্তিকে তদ্গীত 
মনে অচ্চন। করবে । 

অমায়াদি ভাব জঞচদশীবিধ, তয্মাধো দশটী সাধারণ “ভাব- 
পুষ্প” ও পচটী 'মহাপুষ্প'। অমাম্ম (মামা-পরিহার), অনহক্কার 
(অহস্কার-ত্যাগ), অরাগ (সর্বববিষয়ে অহুরাগ-বঙ্জন), অম (মদ 
ব! গর্ব-পরিত্যাগ), অঙ্োহ (ম়োছ-পরিহার), জদস্ভ (দান্তিকতা- 
বর্জন), অথেষ (দ্েষ-পরিত্যাগ)। অক্ষোত (কোন বিষয়ের জন্ত 
ক্ষোভ না করা), অমাৎসর্ধ্য (পরশ্রকাতরতা-ত্যাগ) ও অলোত 
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(কোন বিষয়ের জন্ত লোভ না করা) চিত্তের এই ধশবিধ সাধারণ 
ভাবগুলি সাধকের সাধারণ ভাবপুষ্প, ইহাই এক্ষণে অভীষ্দেবের 
চরণে অর্পন করিতে হইবে। যাহাতে এই সকপ ভাব সাধকের 
চিত্তকে আর কলুধিত করিতে ন! পারে, অভীষ্ট-চরণ-প্রান্তে মনে 
মনে তাহাই প্রার্থনা করিতে হইবে । অনস্তর নিম্নলিখিত 'মহাণুষ্প 
পঞ্চক' তাহার চরণে “পুষ্পাঞ্জলিরূপে প্রদান করিবে | প্রথষ- 
পুষ্পাপ্ললি--কায়মনোবাক্যে “অহিংসাক্ষপ পরম পুষ্পগুচ্ছ; 
'ইঞ্টিয়-নি গ্রহন্থব্ষপ? পুষ্পরাশি-_-দ্িতীয-পুষ্পাঞ্জলি; তৃতীয্- 
পুষ্পাঞ্রলি__“দয়ান্বর্ূপ” মনোহর পুষ্পত্তবক ; চতুর্থ--“ক্ষমাকপ' 
অতি স্থকোমল পুষ্পনমূহের অঞ্ললি এবং 'জানরূপ' বিচিত্র ও 
অসাধারণ পুষ্পগুলি।-পঞ্চম-পু্পাঞ্চলিরূপে তাহাগ চরণে অতীব 
ভর্কত-সহকারে অর্পণ করিবে । এই ভাবে “পঞ্চদশ-বিধ ভাবপুষ্প 
সহযোগে অভীষ্টদেবভার অচ্চনা করিবেন । 

এই মানসপূৃঙ্জ। ও তদ্দিধি-নিদিষ্ট পুষ্পাঞ্জলি আছি ক্রিয়াসযৃহ 
যুধে আলোচনা কর! নিতান্তই সহঙ্জ, কিন্ত ইহাকে প্রক্কত কার্ধ্যে 
পরিণত করা অতান্ত কঠিন) তবে ভক্তিমান্‌ সাধক একাগ্র ভাবে 
গুরুপাদ্কা-চিন্ত।পূর্ধক সাধননিরত হইলে, ইহা অনায়াসে 
অনুভব করিতে পারিবে। স্থতরাং প্রত্যেক সাধকেই এই সকল 
বিষয় অচল বিশ্বাস ও ভক্তি-সহকারে আলোচনা করা কর্তব্য । 

সকল সম্প্রদায়ের সাধকেই এই পর্যাস্ত সাধারণ ভাবে মানস 
পৃজ] করিম তাহাদের তব স্ব অধিকার অনুসারে তত্বাদি-সহযোগে 
মনে মনে বিশেষ ভাবে ভগবানের পৃজ1 করিয়া থাকেন। 

শাক্ত সম্প্রদায়তৃক্ত সাধক সাত্বিক, রাজসিক অথবা তামসিক 
ভেদে দেবী-পৃ্জার উদ্দেস্তে পঞ্চতন্ব'ও প্রদান করিবে । বৈষ্ণব 
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সাধকপণ তাহাদের শ্ব-সম্প্রধায় প্রচলিত €ভোগরাগাদির নিবেদন 
করিবে । সাধক, বাহ্পৃজায় পূজক যে যে উপচার সংগ্রহ করিয়! 
দেবাচ্চনাঘ পরিতৃপ্ত হয়, এই মানসপুজার সময়েও নে মনে 
ততৎ্সমুদ্ধায় বা তদতিরিক্ত উপচারসমূহ সংগ্রহ করিয়া লইবে। 
বাহ্‌পূঙ্জায় দেশ, কাল, পাত্র ও অর্থের অভাবে যাহা সহজে সংগ্রহ 
করা অনস্ভব হইয়া থাকে, সাধকের অক্ষয় হাদয়-ভাগারে তাহার 
কিছুই ত অভাব নাই! সাধক কফেবল€াহার্‌ অপরিসীম কল্পনার 
সাহায্যে তাহ। এখন পূর্ণ করিয়া লইবে। যেমন ভাবে তোহার 
অতীষ্টদ্েবতাকে সাজাইলে বা অ্চনা করিলে চিত্ব প্রচুর হয়, 
তেমনই ভাবে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে । পুর্জক অতি দীন 
হীন ও দরিদ্র হইলেও সসাগরা পৃথিবীপতিরও র্ত্ব-ভাগারে 
যাহার অভাব আছে, মাননপূজার সময়ে কুবেরের ভাগারন্থিত 
সেইপ্প মহামুল্য রত্বানস্কারেও তিনি€তাহ।র অভীষ্টদেবকে মনের 
মতটী করিয়া! সাজাইয়! লইতে পারেশব।ব! তাহাকে প্রাণ ভরিয়। 
অর্পণ করিতে পায়েন। বীর বা বামাারী শাক্তেরা তাই 
দেবীর রহস্ত-পৃজার অনুষ্ঠানে 'পক্চতত্ব' অর্পণ করিবার উদ্দেশে, 
অনন্ত হুধামাগর, পর্বতাকার মত্স্ট ও মাংস, রাশীকত মুত্র! 
ও সুভক্ত পরম উপাদেয় ঘ্বৃতাদি সংযুক্ত পরমান্্,। কুলামৃত, পীঠ- 
ক্ষালন বারি এবং আর্ধকার ভেদে পঞ্চ কুলপুষ্প বা আতসী 
গ্রভৃতি পঞ্চ যন্ত্রপুপ্প ও সার্বকালিক কুহ্থময়শি মনে মনে কল্পনা 
করিয়! দেবীকে অগ্চন। করিবে । এতত্বযতীত স্বীয় কামপ্রবৃত্তিকে 
“ছাগ” ও ক্রোধগ্রবৃত্তিকে “মহিষাম্বরূপ কল্পনা ককরয়া দেবীর 
উদ্দেশে বলিদান করিতে হইযে; অর্থাৎ উৎসর্গীকুত কাম- 
ক্রোধাদি রিপুসমুহ যাহাতে 'লাখক-হদয় আর স্পশ করিতেও না 
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পিসির 








উন 


পারে, কাকমনোবাক্যে অভীষ্ট-চরণে তাহাই প্রার্থন। করিতে 
হইবে । অনস্তর ভোগারতির ব্যবস্থায় স্বর্গ, মত্য, পাতালে, 
'আকাশ। অনিল ও জলমধ্যে যাহ! কিছু ইন্জিক্-গ্রাহ্‌ বা মনোবু্ধ- 
গোচব, অথচ হৃদয়মনোমুধকর বস্ত আছে, সে সমস্তই অভীষ্ট- 
দ্বেবের উদ্দেশে নিবেদন করিবে । এইবার সাধক মানসপুজা্তে 
মানসজপ করিতে বসিবে; স্থতরাং তথ্বিক্নকারী ষে কোনও জীব 
আকাশ, পাতাল বা তৃমিতলে পরিলক্ষিত হইবে, সকলকেই যেন 
সেই মহাশক্তির চরণপ্রাস্তে বলি প্রদান করিয়া, চিত্তের সকল 
খন্ভাব পরিহা রপূর্ববক স্থস্থির চিত্তে 'মানসঙ্প' করিতে আরম্ত 
করিবে। 
ক্বাম্বলজ্প- 

“গ্রস্থি যাঁ কুগুলীশক্িরাদান্তে মেরুসংস্থিতিঃ ॥ 

সবিন্দু বর্ণমুষ্চার্ধ্য মূলমন্ত্র সমুচ্চরেৎ ॥ 

অকারাধি লকারাস্তনন্থলোমমিতিস্বতম্‌। 

পুনর্লকারমারভ্য শ্কগাস্তং মনুংজপেৎ ॥ 

অষ্টবর্গীগ্ষ্টবর্ণে স্তথা স্থযনমথাষ্টকম্‌। 

অষ্টোন্তরশতং জণ্ু1 সমর্পাপ্রণমে দ্বয়। ॥ 

জপ করিতে হইলেই একছড়া মালার প্রয়োজন হয়। তবে 

সে মাল! কুত্রাক্ষাদি 'জপমালাই” হউক, অথব1 “করমালা" কিন্বা 
“মনোমালাই? তউক, এই ্িবিধ মালার মধ্যে সাধন-সৌ কথ্যার্থে 
যখন যেক্কপ গ্রয়েজন হইবে, তখন সাধককে সেইরূপই একটী 
সংগ্রহ করিতে হইবে । মানসজ্পকালে মনোমালাই একমান্ 
প্রশ্নোজনীমু। প্রত্যাহার-যোগক্রিয়া দ্বার। বাহ বা বাহিরের 
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সকল উপকরণ ছাড়িয়া, সমন্তটাই এক্ষণে অন্তরের .মধ্যে প্রিতে 
হইবে; তাহা ন। হইলে মানসজপ করা কখনই সম্ভবপর হইবে 
ন1। এখন সেই মনোমালাটা গুরুর কৃপায় সাধকের সংগ্রহ করা 
আবশ্যক। শাস্ত্রে তাহার ইঙ্গিতশ্বক্জপ যাহা বর্ণিত আছে, মুলে 
তাহাই উদ্ধত হইয়াছে । এই সকল শান্ত্-ব5নের তাৎ্পধ্য 
সকলের পরিজ্ঞাত নাই, সেই কারণ নিম্বে ষথাসভ্তব সরলভাবে 
তাতপর্ধা ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইতেছে । 

পূর্ব ষট5ক্র-বর্ণনায় যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, 
তাহ! সাধনাভিলাধী পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে। এস্থলে 
ণেই ষট্চক্র সাধনার অন্বূপভাবে গুরূপদিষ্ট ক্রিয়াদ্বার| মনোমালা 


গ্রথিত করিতে হইবে। পাঠকের স্মরণ আছে, খুলাধায়াদি 
ছয়ুটী চক্রে (“পূজা প্রদীপে* ষট্‌্চক্র-চিত্র দেখ) মাতৃকাবর্ণ গুলি 
পরিশে(ভিত আছে, মেই এক একটী মাতৃকাবর্ণ, মানন-জপের 
উপযোগী মনোমালার এক একটা দানা, তাহাই কুগুলিনী-নুছে 
গ্রথত করিয়! অন্ুলোম-বিলোঁষে ঘট্চক্রে অভী-মন্্র জপ 
করিতে হইবে । 

কুগুলিনী ছুইটী প্রান্ত বা মুখ, তাহ! ইতংপৃর্বে অনেক স্থলে 
বলা হইয়াছে । সেই কুগুলিনী-শক্তি সার্ধ-ত্রিবলয়াকার! রূপে 
অবস্থিতা, তাহাকেই পূর্বব পূর্ধ্ব বিধানামুসারে জাগরিতা করিয়া 
স্থযুন্নাপথে উত্থাপন করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃলাধার 
হইতে প্রতি চক্রে সমস্ত যাতৃকাবর্ণগুলিকে গ্রাস করাইতে 
হইবে। প্রথমে মুলাধারের চতুর্দল হইতে তিনি যেন লষশব 
এই চারিটা বর্ণ গ্রাস করিয়া, স্বাধিষ্ঠানের ষড়দলস্থিতল রম 
ভ ব এই ছয়টী বর্ণ গ্রাস করিবেন, অনন্তর এই ভাবেই মশিপুরে 
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দশদল পদ্ম হইতে ফপনধদথতণঢড এই দশটা বণ, 
অনাহতের ছাদশ দল হইতে ঠটঞঝজছচড়ঘগখক এই 
বারটী বর্ণ, বিশ্ুদ্ধপদ্াস্থিত ষোড়শ দলের অঃ অংও ও এ এই» 
্কখউউঈই মাঅ এই যোলটা বর্ণ এবং আজ্ঞাচক্রস্থিত 
ভ্বিদলের দক্ষিণদল হইতে ক্ষ এই বর্ণের অর্ধ অংশ গ্রাম করিবেন। 
তাহার পর কুগুলিনী অন্যমুখ উত্তোলন করিয়া সেইমুখ হইতে 
একটী ল বর্ণ (এই «ল'রের উচ্চারণ *ড়” বলিবে) উদগীরণ করিয়া 
(আজ্ঞাচক্রের কর্ণিক! ব। টাটীর মধ্যে এই “লাবর্ণ গুপ্ত কেন্দ্রূপে 
সতত বিরাজিত আছে) খ্বিদলস্থিত বামদ্দিকের দল হইতে 
অবশিষ্ট অক্ষর হ বর্ণকে গ্রাস করিবেন এবং উদগীর্ণ ল (ড়) 
বর্ণকে পুনরায় গ্রস করিয়। তাহার ভিন্নমুখে অর্ধিগ্রস্ত ক্ষ বর্ণের 
অবশিষ্টা্ধ গ্রাস করিখেন। ইহার দ্বারা অকার হইতে শেষ 
লকাব পরাস্ত পঞ্চাশৎ্ মাতৃকাবর্ণ গ্রথিত হইয়া মনোমাল! প্রস্তর 
হইল এবং উশুয়মুখে ধৃত ক্ষ উহার মেরু হহবে। কোন কোন 
তস্ত্রমতে উক্ত “ল” অক্ষরটাঠ মেরুবর্ণ। এক্ষণে সাধক উক্ত মেরু 
পর্রত্যাগ করিয়া উক্ত মাতৃকামালার প্রতি অঞ্ষরে চন্দ্রবিন্দু বা 
অনুম্বার যোগ করিয়া অ হইতে ল পথ্যস্ত পঞ্চাশৎ বণে 'অনুলোম' 
এবং 'ল' হইতে বিপরীত ভাবে অ পধান্ত 'বিলোম" জপ করিলে এক 
শত বার জপ করা হইবে। তৎপরে অষ্টবর্গের আটটা আদি 
বর্ণে বিন্দু সবোগ করিয়া অর্থাৎ অং কং চং টং তং পং যং শং 
এবং ইহার প্রত্যেকটার সহিতও মুলমস্ত্র সযোগ করিয়া জপ 
করিলে সর্বশ্তদ্ধ একশত অ।টবার জপ করা হইবে। 

অং আং ইং ঈং উং উংখাং %ং সং 3২ এং এং ওং ও অং অঃ 
কংখং গং ঘং ডং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং 
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লং হং সং ষংশং বং লং রংযং মং ভং বং ফং প' নং ধং দং থ 
তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং উং ঘং গং খং কং অং 
অং গং ওং এঁং এং ৯২ ৯২ ক্কং খং উং উৎ ঈং ইৎ আং অং- অং 
কং চং টং তং পং যং শং-* ১০৮। 

মানন-জপকালে প্রাণাছাম়োক্ত কুশ্তকখোগ-সহকারে পর্ধ- 
নিদিষ্ট মস্ত একশ »হআটবার জপ করিতে হইবে। যর্দ কোন 
সাধক সেকপ করিতে অসমর্থ হম, অর্থাৎ কুস্তকে বাধু রক্ষা 
করিতে না পারে তাহা হইলে কেবল বর্গাষ্টকেব আদি বর্ণে আট 
বাবমাত্র জপ করিবে । অনন্তল্পন জপ সমাধু হইবে, অভীষ্- 
দেবতার দক্ষিশহন্তে নিম়ুলিখিত মন্ত্রে জপ সমর্পন করিয়া মনে 
মনেই তাহার চরণে প্রণাম করিবে । 
জপসমপণ মন্ত্র :-- 

“সর্বাস্তরাত্মনিলযে স্বান্তজ্যোতিস্বক্পিণি। 
গৃগাণান্তর্জপং “মাতঃকুগুলিনি” * নমোত্ব তে ॥” 

হে মাতঃ কুগুলিনী, তুমি সকলেরই অন্তরাত্মায় বাস 
করিতেছ, তুমি সকলের অন্তর্জ্যোতি, আমি যে মানস-জপ 
করিলাম, তাহ। তুমি গ্রহণ কর; তোমাকে নমস্কার । সাধৰ 
মনে মনে অভীষ্টদেবতাকে পঞ্াাঙ্গ প্রণাম করিবে । 

“পঞ্চাঙ্গ-প্রণাম-সম্বদ্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, জানুহয় 
হস্তস্বয় এবং মণ্তক ভূমিসংলগ্র করিয়! প্রণাম করার নাম পঞ্চাঙ্গ 


পপ জম সস ৮ পপ ২ পা শশী 


« এন্থলে মাত: £কুণডলিনী শব প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু সাধক যখন ফে দেবতার 
মানসপুজ! করিবে, তখন দেই দেবতরই নাম উল্লেখ করিবে যখা-_.“মাতরান্ে- 
কালি নমোস্ততে ॥* 


৩১৮ যোগদীক্ষাভিষেক 


প্রণাম ' তস্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পদহয়, জাচুতদ 
এবং হস্তগ্বয় ভূপাতিত করিয়া বক্ষঃস্থল ও মস্তক ছারা প্রণাম করার 
নাষও পর্যাঙ্গ প্রণাম । ('পৃজাপ্রদীপেশ পুজান্তে "প্রণাম দেখ) 
এ সন্বদ্ধে যাহার যেমন স্ববিধা তিনি সেইরূপ প্রণাঘ করিতে 
পারেন, তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; তবে প্রণাম 
সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক কথা এস্বলে বলিবার আছে সাধনাভি- 
লাষী পাঠক, তাহা একটু চিন্তা করিবে । 

শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, প্রণাম করিবার সময় কখনই 
ভূমিতলে মন্তক স্পর্শ করিবে না, ভাহ। হইলে দেবতা শাপ-প্রদান 
কবেন। সুকলসময়েই কোন আধারে, আসনে, অন্তত: হন্তের 
উপর মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিবে । যদিও মানসপুজা-কালে 
মনে মনেই প্রণাম করিতে হইবে, কিন্তু অন্য সময়ে লৌকিক 
বা বাহ্ৃ-প্রণামকালে যাহ! কর্তব্য প্রসঙ্গ ক্রমে তাহা! এস্বলে 
বর্ণিত হইতেছে । ক্রিয়াবান্‌ সাধক আসন ও প্রাণায়ামাদি 
দ্বার! মস্তিফ মধ্যে ষে শক্তি সঞ্চিত করে, সাধারণ ভাবে বুঝিতে 
হইলে, তাহা বিছাতের ন্যায় এক অপূর্বশক্রি-বিশেষ মাত্র, 
তাহাতেই সাধকের চিত্তে আনন্দ ও দেহে মত্ততার ভাব প্রকটিত 
হয়। শিরোমধো সেই শক্তি সঞ্চিত হইবার পর সহসা পৃথিবী 
স্পর্শ করিলে, তাহ বিছবাদগতির ন্যায় বাহির হইয়া! সর্বশক্তাধায 
পৃথিবীর সহিত সংমিশ্রিত হইতে থাকে । সেই কারণ প্রণাম- 
কালে কখনই মস্তক ভূমিতলে স্পর্শ করিতে নাই, তাহা হইলে, 
এত যত্বে সঞ্চিত লে শক্তির লোপ ত হইবেই, অধিকন্ত মস্তি 
হইতে সেই শক্তি অতি দ্রুতভাবে বাহির হইয়া পুথিবীর সহিত 
যুক্ত হয় বলিয়া মস্তিষ্কমধ্যে ভীষণ আঘাত লাগায় শিরঃপীড়া ব 
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শিপ 


মাথা মধ্যে সহনা বেদনা উপস্থিত হইতে পাবে। 'সাধনগ্রদীপে, 
আসন সম্বন্ধে যে সকল তত্বের বিয়য় বলিয়াছি, পাঠক স্থিরচিত্তে 
তাহার মণ্ম হৃদয়হম করিলে, এই “প্রণাম তত্ও, সহজে বুঝতে 


পারিবে। বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন সর্বদা সুক্মপথেই বাহির 
হইয়া যায়, তাহা বর্তমান কালের বিজ্ঞানবিদমাত্রেই বিশেষরূপে 
অবগত আছেন। এ শক্তিও ঠিক সেই ভাবে কোন স্ুক্ম- 
পথেই সহজে বাহির হইয়া থাকে, কিন্ত মানবকপাল প্রশস্ত 
ও গোলাকার বলিয়। পৃথিবী-স্পর্শকালে কোন সুস্পথ না পাইয়া 
বজ্জের সায় সাধকের কঠিন কপাল-অস্থি যেন বিদীর্ণ করিয়। 
বাহির হয়, তাহাতেই শিরঃপীড়া প্রভৃতি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা । 
এবং সেই কারণেই যোগোপদেষ্ট! গুরুমণ্ডলী সাধনার পর এক্ধপ 
প্রথামণক্রিয়ায় [নিষেধ বাকা প্রয়োগ কক্রিয়াছেন। প্রণাম 
করিলে নিজ হস্ত বা করযোড় করিয়া! তাহারই উপর মত্তকটী 
রাখিয়! প্রণাম করিবে । তবে যেসকল সাধারণ পুজক ক্রিয়া- 
কালে সে শক্তির সঞ্চার করিতে পারে না, তাহাদের প্রণাম কালে 
মন্ডক স্ভৃমিস্পর্শ করিলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। মানবের 
মন্তক স্বর্গ হইতেও গবীয়ান্, তথায় সহশ্ার মধো পরমাত্ম! 
বিরাজ করিতেছেন, স্বতরাং সে অতি পবিস্র বস্তু, তাহা! কেৰল 
ইষ্টগুক্ছর চয়ণ প্রান্ত ব্যতীত যেখানে সেখানে নত ও স্পর্শ করাও 
বিধেয় নহে। কাহারও মন্তকে আঘাত অথব1 সম্প্রদায় 
(বিশেষের রীতি অনুসারে সেই মন্তকের উপর সহসা! পা দেওয়া 
কোন প্রকায়ে উচিত নহে। এতত্যতীতৃ শক্তির আধার, 
প্রতিঠিত প্রতিম। বা! লিঙ্কে ঠিক সম্মুখীন ভাবেও কখন প্রণাম 
করিতে নাই। তাহাতেও পূর্বোক্ত বিধি অবশ্ত প্রতিপালা, সেই 


৩২৬ যোগদীক্ষাতিষেক। 








শন সরোরানিরারিরানিউই 


জন্তই শাস্মও উপদেশ দিয়াছেন ষে, প্রততিমাকে স্বীয় শরীরের 
দক্ষিণাংশ প্রদর্শন কারয়া প্রণাম কর] কর্তব্য । ("পুজা প্রদীপে 
প্রণাম-অংশ দেখ)। 
জত্ড্জোম্ম5 আতুঙজ্ালগ মনা আন্ত 

হে্হাহ্ন ৪- অনস্থর অস্তরহোম সম্দ্ধে কথত হইতেছে । 
প্রত্যাহারের সঙ্গে যানসপূজা, মানসত্প ও মানস-হোম ব। 
অস্তর্হোম অবশ্য করণীয় । মঙ্্রলিছ্ছি পক্ষে নিয়মিত জপ যেমন 
একমাআ অবলঘ্বনীয়, তেমনই তাহার ফলপ্রাপ্চির জন্ত বিধিপূর্ব্বক 
সেই মন্ত্রের হোম করাও এ্রয়োঙজন। হোম ব্যতীত কোন আগ্ত্রই 
ফলগ্রদ হয় ন!। মন্ত্রপুভত অগ্রিকাধ্যের দ্বারা সর্ব কাধ্য সিচ্ধ 
হয় ও সর্ববিধ এশব্য লাস্ত হয়'। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন-_ 

“নাজ: সিধাতে মন্ত্র! নাহুত্শচ ফলগ্রদঃ | 

বিভূিতগ্চা গ্িকাধ্যেণ সর্ববসিদ্ধি্চ বিন্দতি 1” 

'মানসহোম'--সম্বষ্কে শাস্ত্ে নিয়লিখিত ভাবে বণিত 

আছে :-- 

“অথ হোমং গ্রবক্ষ্যাম যেন চিন্নয়তাং ব্রঞ্জেৎ। 

অথ[ধারময়ে কুণ্ডে চিদগৌ হোময়েৎ ততঃ ॥ 

আত্মাপ্তরত্ম। পরম জ্ঞানাত্]। চ প্রকীন্তিতঃ। 

এতদ্রং তু চিৎ কুণ্ডং চতুরন্রং বিভাবয়েৎ॥ 

আনন্দ মেখলো রম্যং বিন্দু ত্রিবলয়াক্ষিতম্‌। 

অগ্ধমাত্রা যোনিকপং ব্রহ্মানন্দ ময়ং ভবেৎ॥ 

বামে নাড়)মিড়াং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ । 

সযুয়।ং মধ্য তোধ্যাত্ব। কুধ্যাৎ হোমঃ যথাবিধি ই 

ধর্মাধর্ো সাধকেন্ত্রে। হবিন্েন প্রকল্পমেৎ। 

মূলমন্ত্র সম্চ্চাধ্য ততঃ গ্সোকং পঠেম্সহম্‌ ৪ 
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সাধনার্কী পাঠক, বুবিতেই পারিতেছ যে, মানসপৃজারই তৃতীয- 
অঙ্গ এই “'মানসহোম” বা! অন্তর্থোগ। স্থতরাং ইহারও বাহিরের 
মহিত কোন সম্বন্ধ নাই; সমস্ত কার্ধ্টাই সাধককে মনে মনে 
সম্পন্ন করিতে হইবে । এক্ষণে যখাবিধি কুদ্তভক যোগছাবা 
'যট্‌চক্র'বর্ণিতি 'মুলাধার'রূপ কুণ্ডে প্রথমে চিৎম্বরূপ অগ্নিকে 
উদ্দীপ্ত করিতে হইবে, অনস্তর তাহাতেই নিম্নলিখিত নিয়মে 
আহুতি প্রদান করিতে হইবে । ১। আত্ম! অর্থাৎ জীব বা 
জীবাত্মা, ২। অস্তরাত্মা, ৩। পরমাত্মা? ব 'ত্রহ্মবস্ত', ও ৪। জানাত্মা 
বা জীবনী শক্তি “কুণগুলিনী”, বা এই সকলের উপলব্ধির জন্য “বুদ্ধি? 
এই চতুর্বিধ আত্মাদ্বার! নিশ্মিভ চতৃক্ষোণ চিৎকুণ্ড কল্পনা করিতে 
হইবে; অর্থাৎ মূলাধার চক্রে এই সকলের একভ্র সমাবেশ ভূত 
চিন্ময় “চতুরম্রকুণ্ত' চিস্তা করিতে হইবে। সাধকের অবশ্ঠই 
স্মরণ আছে, যুলাধারের কর্ণিকামধ্যে স্বরভূলিঙ্গরূপ বন্দু, ও 
ঘোনিমগ্ডলরূপ এক্িকোণ-যস্ত্র বিগ্মান আছে, ইহ। আবার সেই 
“ফামকলায় বর্ণিত নিম্ন অংশ অর্ধমাআারূপ “যোনিপীঠ* ও তাহার 
উদ্ধ-অংশ “বিন্দু” বলিয়। উক্ত হওয়ায় এই মণ্ডলই ৬ বা ব্রদ্মস্থরূপ, 
স্থতরাং ইহাই ব্রদ্ধানন্দময়ন্থরূপ অপূর্ব বন্ত। সাধক, এই 
্রন্মানন্দময় চিৎকুণ্ডের বামভাগে--ইড়া, "ক্ষিণভাগে--পিঙ্গলা, 
এবং মধা বা তৃভীয়ভাগে--নবুয়্ানাড়ীর * ধ্যান ব! চিন্তা করিয়া 
হোম করিতে প্রবৃত্ত হইবে। এই হোমের হুবিংম্বরূপ “ধণ্ম! 
ও *অধন্মকে” '্বৃত' কল্পনা করিয়া মনে মনে মুলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক 
সেই প্রজ্ছবলিত হোমাগ্রিতে নিম্নলিখিত শ্লোকার্থ চিন্তা করিয়া 


পুজ্াপ্রদীপে__পরিশিষ্টঅংশে--বট্‌চক্র (কুলিনী) বর্ণন! দেখ । 
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প্রথম আছতি প্রদান করিবে । 
“গ নাভিচৈতন্ত়পায়ৌ হবিষ! যনসাক্রচ1। 
জানপ্রদীপিতে নিত্য অক্ষবৃতীভ্হোম্যহম্‌ পম্থাহা”। ১। 


অর্থাৎ নাভিচৈতন্তন্ধণ অগ্সিতে .মলোময় শ্রকু বা হজ্জের 
আছতি পাত্রদ্বারা 'পূর্বেবোক্ত ধর্মাধশ্মন্ধপ হবি অর্থাৎ স্বতাদি 
ছোষ ভ্রব্য পূর্ণ করিয়! নিত্য-জ্ঞানপ্রদীধ্য করিবার জন্ত ইন্জিয়- 
বৃদ্ধি সুদায়কে আছতি গ্রদান করিলাম । (১ম আহুৃতি) 

পুনর্বার মনে মনে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিম্নলিখিত 
প্লোকার্থ চিন্তা করিয়! ধ্তীয় আহুতি প্রদান করিবে । 


“গু ধন্থাধশ্মংবিদীপ্তে আত্মাঞ্জ মনসাক্রচা। 
সথযুন্ত! বত্মন! নিতাম্‌ অক্ষবৃতীজুহোমাহস্‌ স্বাহা” ।২। 
অর্থাৎ ধণ্ম ও অধর্খরূপ হুবিঃ দ্বার! সমুদাপধ আত্মারিতে 
মনোময় করুক বা যজ্ঞের আহুতি পাত্র দ্বারা সর্ববধা স্থযুম্না-পথে 
অবিশ্রান্ত হাক্দ্রয়বৃত্বি সমুদায় আহুতি প্রদান করিতেছি। 
(২য় আহুতি) 
ইহার পর পুনরায় মনে মনে “মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক নিক়্- 
লিখিত গ্নোকটীও মনে মনে উচ্চারণ ও উহার তাৎপর্য চিন্ত। 
করিয়। তৃতীয় আহুতি প্রদান করিবে। 
"গু প্রকাশাপ্রকাশহস্তাভ্যাং অবলগ্থযোন্মনীক্রচা। 
ধশ্মাধশ্থকলান্মেহ পৃর্ণমথৌ জুহোম্যহম্‌ ॥ স্বাহা”।৩। 
অর্থাৎ প্রকাশ ও অগ্রকাশক্কপ হম্তত্বয় সবার! 'উন্মনী”্ধপ 
(পরে মুদ্রাপ্র করণ মধ্যে ৪।ক 'উদ্মনীমুদ্ত্রা' দেখ)। শ্রক্‌ অবলম্বন- 
পূর্বক তাহাতে ধন্মাধম্ঘ দেহ ব৷ মায়াবিকাশরূপ হবিঃ পূর্ণ 
করিয়া সেই প্রজ্জলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছি । 
(৩য় আন্থতি) 
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সিএ, চাটা শটে 


অনন্তর পূর্ববৎ মনে মনেই “মূলমন্ত্র এবং নিম্নলিখিত ক্লোক 
উচ্চারণ ও চিন্তা করিয়৷ “চতুর্থ আহুতি' প্রদ্ধান করিবে । 
"গু অন্তনিরস্তরনিরিষ্কনমেধমানে। 
মায়ান্বকার পরিপন্থিনি সম্িদঘৌ ॥ 
কম্মিংশ্চিদভূতমরীচিবিকাশভূমৌ । 
বিশ্বং জুহোমি বস্থধাদিশিবাবসানম্‌ ॥ স্বাহা” 18। 
অর্থাৎ ধাক1 হইতে অভ্ভূত দিবা জ্যোতিঃ (জগৎ এ্রপঞ্) 
প্রকাশ হইতেছে যিনি মায়ারূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়। আমার 
অন্তরে ইন্ধন ব্যতীতও নিরস্তর প্রজ্বলিত ও উদ্দীপ্ত হহয়া 
রহিম্াছেন, সেই অনিব্বচনীয় সন্ধিৎস্বরূপ অগ্রিতে আমি বন্ধ! 
হইতে শিব পর্য্যন্ত সমুদার জগৎ ও সমস্ত মান্াপ্রপঞ্চ আহতি 
প্রদান করিতেছি । (৪র্থ আহুতি) 
এইভাবে মনে মনে চারিবার আহুতি প্রদত্ত হইলে, পূর্বববৎ 
“যূলমন্্র ও নিয়লিখিত ল্লোকসহ “পঞ্চমবার" পুর্ণাছুতি প্রান 
করিয়া যাননহোম সম্পন্ন করিতে হইবে। 
“গ ইনস্ত পাত্রভরিতং মহাতাপপরাম্বতম্‌। 
পূর্ণাহুতিময়ে বহ্ছৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহম্‌ ॥* স্বাহ1 1৫1 
অর্থাৎ আমার এই মনোময় পাত্রে মহাতাপ (আধ্যাত্মিক, 
জাবিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার মহাতাপ) ব্বপ 
হবি; পূর্ণ করিয়। সেই প্রদীপ বহিমধ্যে পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্বক 
মানসহোম সম্পন্ন করিলাম (হম বা! পূর্ণাহুতি)। অনন্তর অভীষ্ট 
দেবতার চরণপ্রান্তে প্রণাম করিবে । এইভাবে পূর্বক খিতরূপ 
পূজা, জপ ও হোম এই বিবিধ যানসিক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, 
সাধকের সমগ্র মানস-পৃজা সম্পঙ্গ হুইবে। প্রত্যাহারসহযোগে 
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যখন সাধক ইহাতে অবিচলিত চিত্তে চিস্তা বা. ক্রিয়া করিতে 
সমর্থ হইবে, তখনই তাহার উচ্চতর যোগাঙগক্রিয়া অর্থাৎ ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধি সহজ-লভ্য হইবে। 

অতএব সাধনাভিলাধী পাঠক, নিত্য কায়মনোষত্ে প্রত 
মানসপৃজান্ব মনোঘোগী হইবে । যোগীপিগের পক্ষে ইহাই এশ্রেষ্ঠ 
অন্তরের পূজা? ইহা হইতে উচ্চতর পুজাবিধান আর নাহই। ইহ 
প্রত্যেক সাধকেরই অবলম্থনীয়। 

গ্থাল্লঞলী5 আযাব ৩ নম্মাম্ি_ অষ্টা-যোগ- 
প্রক্ষিয়ার মধো ধারণ।, ধ্যান ও সমাধি যে যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ৭ম ও ৮ম 
অঙ্গত্রঘ, তাহ! “সাধনপ্রদীপেও” উক্ত হইয়াছে; কিন্ত ইহা 
সাধারণের অধিগম্য নহে, যৌগাভিলাষী উচ্চ সাধকগণেরই ই51 
উপলব্ধি হইয়া থাকে । কারণ পূর্ববর্ণিত যোগের অন্যান্য 
ক্রিয়াগুপির সম্পূর্ণ অভ্যাস ব্যতীত এই সিদ্ধির কোনও উপ।য় 
নাই। উচ্চলাধনাভিলাষী সেইরূপ উদ্ভত সাধকদিগের সুবিধার 
নিমিত এন্লে সংক্ষেপে উক্ত বিষয় তিনটীর উল্লেখ করিতেছি । 
আশা করি উপযুক্ত সাধক তাহার মন্ম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব নির্দিষ্ট 
সাধনায় নিয়োগ করিতে সমর্থ হইবে । 

যোগের কোন একটী সাধনা যে অন্ত হইতে বিচ্ছিক্ ব। 
স্বতন্ত্র নহে, তাহার আভাস ইতঃপৃর্নে অনেক স্থলেই প্রদর্ত 
হইয়াছে । ক্থৃতরাং ধারণা, ধ্যান বা সমাধিক্রিয়াও পরম্পর 
বিচ্ছির ব! শ্ব। তন্ত্যধর্মবিশিষ্ট নহে, অথবা যম ও নিয়মাদি ক্রিয়ার 
বহিভূতও নহে। ধারপার্দির অভযান করিতে হইলে, সেই 
ষ্যাদির অবলম্বনেই তাহ! যখাবিধি সম্পন্ন করিতে হইবে। 
সেই কারণ শাস্থ তথিষয়ে সামান্ত পৃক্ককেও প্রথ ম হইতে 
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সপ নর রারারারাি 


ধ্যানক্রিয়ার অনুশীলন জন্ত সাধারণভাবে উপদেশ প্রান 
করিয়াছেন, যখা_ 
“যমাদিগুণযুক্তশ্ত মনস: শ্থিতিরাত্মনি | 
ধারণেত্যুচ্যতে সপ্ভিঃ শান্ত্রতাৎপযাবেদিভিঃ ॥” 
অর্থাৎ শাস্ত্রের তাৎপর্ধযবিৎ সাধকগণ 'ঘম" ইত্যাদি যোগাঙ্গ- 
পুষ্ট মন ও আত্মার একীভূত অবস্থাকেই 'খারণা” বলিয়া উল্লেখ 





করেন। মুলশাস্ত্রে ধারণার স্ত্রক্ধপে বহু উপদেশ দেখিতে পাওয়া! 
যায়, সে সকলের বিস্তৃত আলোচনা এস্থলে অসম্ভব। তবে 
এক কথায় বলিতে হইলে,--পরব্রন্মের আলয়হ্বরূপ এই দেহমধ্যে 
যে হৃদয়াদি--পদ্ম বিদ্যমান আছে তাহার অভান্তরে অন্তভূতিশুদ্ধির 
ফলে ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্বে পঞ্চ--দেবতার ধারণা করিতে হইবে । 
ইহাকেই যোগিগণ পঞ্চাঙ্--ধারণ!” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
ষটচক্রবর্ণিত মূলাধার হইতে “লং আদি পঞ্চভূতের *বীজপঞ্কক, 
চিন্তা-সহযোগে সাধককে যথানিদ্িষ্ট স্থলে চিত্তে ধারণা কগিতে হয় 
যখন যে স্থলের বিষয় সাধক চিস্তা করিবে, সেই স্থলেই চিত্তে 
অচঞ্চল-ভক্তি রক্ষা করিবার নাম 'ধারণাঃ | সাধককে প্রাণপণে 
চিত্তের এই স্থিরতা৷ ব৷ একাগ্রতার ভাব আনয়ন করিতে হইবে। 
ূর্বববর্ণিত ভূতশুদ্ধিই ইহার মূল। তাহ! সম্পন্ন হইলেই ধধ্যান' 
ও «সমাধি, সাধকের করতলগত হইবে । পঞ্চতৃতাত্মক দেহ যে 
বানু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিধাতু-সমস্থিত, তাহ! বোধ হয় কাহারও 
অবিদিত নাই। সাধকের অবস্থা বা বাতাদির ন্যানাধিক্য- 
নির্বিশেষে প্রাণায়ামের ভ্তায় ধারণারও ব্যতিক্রম প্রয়োজন 
হুইয়া| থাকে, গুরুমুখে সাধককে তাহা বুঝিয়া লইতে হয়। 
যাহাহউক সাধক ধারণা বিষয়ে সিক্ছিলাভ করিলেই ধধ্যানক্রিয়ারঃ 
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অগ্রসর হইবে | শাস্ত্র বলেন" 
“ধ্যানমেব হি-জন্তনাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।* 

ধ্যানই জীবের বন্ধন ও মুক্তিয় করণ স্বরূপ অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত 
চতুর্বিধ ধ্যানমধ্যে বিন্দু ব! ্রক্মধ্যানই মোক্ষের শ্রেষ্ঠতম উপাঙ্গান 
অবিশিষ্ট ত্রিবিধ ধ্যান তাহার সহায়কমাত্র, কিন্ত তাই বলিয়া! 
তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকাও কোন প্রকারেই যুক্তিযুক্ত নহে। 
যথারীতি তাহা সম্পন্ন করিয়া ন! যাইলে, যোগ-ক্রিয়া আবার 
বন্ধনেরই কারণ হইয়া উঠে । অতএব সাধক, তদগতচিত হইয়া 
ক্রমোক্নত-ধ্যান অর্থ্য অভ্যাস করিবে । কারণ একাগ্রভাবে 
চিত্তধার! আত্মার শ্বর্ূপ উপলন্ধির নামই ধধ্যান'-_ 

গধ্যানমাত্মস্বব্বপন্য বেদনং মনসা! খলু।” 

এই ধ্যান সগ্ণ ও নিগুণ ভেদে দ্বিবিধ। সগ্ুণ-ধান--. 
বন্তপ্রকার তন্মধ্যে আর্ধাসস্তানের নিতা আরাধা পঞ্চদেবতার 
খ্যানই প্রধান; কিন্ত নিগুণন-ধ্যান সাধারণতঃ: একই প্রকার; 
সাধকের স্ব স্ব অবস্থা ও গুরুর উপর্দেশ অনুসারে বিভিন্ন সগ্ণ- 
ধ্যান অবলম্বন করিয়া! ক্রমে নির্ববাতদীপকলিকাসদৃূশ আত্মার 
ধ্যান বা তাহার দর্শন হইলে, সেই আত্মজ্ঞানঘ্বারা প্রথমে 
জ্যোতির্্য়-দেবতা; অনস্তর অদ্বিতীয়, সর্ধব্যাপী, অনন্ত আকাশ- 
সদৃশ নিশ্চল, নিত্য, অপ্রমেয় ও আনন্দময় সচ্চিতম্বরূপ পর ব্রন্ধের 
পরমাণুরূপ পরমাস্ঘা বা! তাহার কেক্দ্রন্বরূপ ব্রহ্ধস্থানে ব্রক্ষবিন্নুর 
ধ্যান করিতে হইবে; ইহাকেই ব্র্থজ্ঞ ব্যক্তির। নিগুণ বা বিন্দু 
ধ্যান বলিয়। নি্দেশ করিয়া থাকেন। সাধক, যোগী-সিদ্ধ গুরুর 
রুপায় ও আপনার এঁকান্তিক কর্শের ফলেই তাহা যথাসময়ে 
উপলব্ধি করিবে, স্থতরাৎ সে সঞ্জল বিষয় বৃথা লিপিবন্ধ করিয়। 
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কোন ফল নাই । এখন সাধ্যমত কম্মফল পরিত্যাগ করিয়া নিত্য 
যা পূর্ববর্ণিত ক্রিয়াগুলির অনুষ্টান সহযোগে ধ্যান অভ্যাস 
করিতে হইবে। স্বীয় অধিকার অনুসারে দেহাভাত্তরে সগুণ 
বা নিগু পভাবে পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে হইবে। পূর্বক্রিয়া 
ধাযণার সহিত তাহ] সিদ্ধ হইলেই অনায়াসে যথাষথরপ সমাধি 
হইতে আরম্ভ হইবে । 
সমাধি সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন__ 

“সলিলে সৈন্ধবং যৎ সাম্যং ভজতি যোগত:। 

তথাত্মমনসোরৈক্যং সমাধিরভিধীয়তে ॥ 

যদা সংক্ষীয়তে প্রাণে! মানসং চ প্রলীয়তে। 

তা সমরসত্বং চ সমাধিরভিধীয়তে ॥ 

তৎসমং চ ঘয়োরৈক্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ | 

প্রনষ্টসর্ববসংকল্প: সমাধি; সোইভিধাস্বতে ॥* 

অর্থাৎ যেমন জলে সৈষ্ধব-লবণ মিশ্রিত হইলে, সমতা প্রাপ্ত 

হয়, সেইরূপ আত্ম! ও মনের এক হইলেই তাহাকে সমাধি বলে। 
প্রাণক্ষয় ও মনোলয় হইলেই এক আত্মা সর্ববময়রূপে বিরাজ 
করেন; সাধুগণ সেই অবস্থাকেই উচ্চ 'সমাধি' বলেন। জীব ও 
পরমাত্মার এক্কেও «সমাধি বলে। সে অবস্থায় চিত্তের সকল 
প্রকার সংকল্প বিনাশ প্রাপ্ত হয়; যোগিগণ তাহাকেও সমাধি 
আখ্যা প্রদান করেন। মন্ত্র হঠ, লয় ও রাজযোগভেদে সমাধির 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইয়! থাকে তাহা! 'জ্ঞানগ্রধীপে” বস্তুত ভাবে 
বর্শিত হুইয়াছে। 

“সমাধিং সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। 

ব্রক্ষণ্যেব স্থিতিরধাসা সমাধিঃ প্রতাগাত্মনঃ ॥* 
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জীবাষ্মা ও পরমাত্মার সমভাব অবস্থার নাম সমাধি, ধখন 
জাবাত্ম। কেবল ব্রহ্ষবস্ততেই অবস্থান করেন, পিদ্ধ--সাধকের 
সেই অবস্থাকেই সাধারণত: শাস্ত্র “সমাধি, বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন । যে ব্যক্তি ষে ভাবে সেই পরমাত্মাকে একাগ্রভাবে 
চিন্তা ব। ধ্যান করেন সে ব্যক্তির সেই ভাবেই সমাধিক্রিয়া 
সম্পন হয়। এই ধ্যান-সংযোগে জীবাত্মাকে পরমাঙ্ায় সংস্থাপন 
বা লয়করণ ব্যতীত সাধকের পরমাত্মাকে আয়ত্ত করা বা 
সমাধিলাভের অন্তর উপাম নাই । স্থতরাং দেখা যাইতেছে, 
সাধকের সম্পূর্ণ চিত্তস্থির ব্যতীত যোগাঙ্জের অষ্টম বা শেষ-ক্রিয়া 
সমাধি-সিদ্ধির উপায়ানস্তর নাই। চিত্স্থির সম্বন্ধে পূর্ব্বে যমা্ি- 
ক্রিয়ার বিস্তৃত আলোচন! হইয়াছে, সাধক তাহা পুনঃপুনঃ স্মরণ 
কর। 'জনপ্রদীপ' ও 'পুজাগ্রদীপ” মধ্যেও তাহার সবিস্তার 
বর্ণনা আছে চিত্তের সেই বিভিগ্নমুখী বৃত্তিসমূহের নিরোধ 
করিবার জন্তই শাস্ত্র সর্বদা উপদেশ দিয়াছেন :__ 

«অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাংত রিরোধঃ।” 

সতত ঘমাদি-ক্রিয়ার অভ্যাস এবং ততৎসহ সংসার-বৈরাগ্োের 
তীত্র ইচ্ছা ও যত্ব স্বারাই চঞ্চল চিত্তের বৃতিগুলি নিকদ্ধ হয়। 
বাহাদের পূর্বব পূর্ব ক্রিয়াদদির ফলে চিত্তে বৈরাগ্যের সুচনা 
হইয়াছে, তাহারাই বর্তমান ক্রিয়ার প্ররুতি-পুক্ুষের অভেদ ভাব 
ধারণা করিতে পারেন ; এবং তাহাতেই চিত্তের পূর্বব সংস্কার-পুষ্ট 
ভাব পরিশুন্ত হইয়া সাধকের অসন্প্রজাত-স্মাধি সমুৎপন্ন হয়। 
এলাধনপ্রদীপে” সমাধি বর্ণন কালে সন্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত 
এই উভরবিধ সমাধির কথা বল! হৃইয়াছে। তাহা পাঠকের 
অবশ্যই স্মরণ আছে। সেই সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিমুূলক বিদেহ- 
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লয় কিশ্বা সমস্ত প্রকৃতি লয়, এই উভয় অবস্থাই সম্পূর্ণ মুক্তির 
কারণ নহে ॥ যিনি শ্রদ্ধা, বীর্ধ্য, স্বতি, সমাধি ও অতুল প্রজ্ঞ! 
লাভ করিয়!ছেন, তিনিই মুক্ত, তিনিই বিদেহ-লয় ও প্রর্তি-লয়ের 
অতীত প্ররুত যোগদিদ্ধ মুক্ত-পুরুষ । নতুবা শুদ্ধ ভক্তি-সহকারে 
ঈশ্বরের প্রণিধান করিলেও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অপিকার জন্মে; 
তাহাকে 'ভক্তি-সমাধি* বা ভাব সমাধি” বলে। একপ সমাধি 
কেবল চিত্তের উত্তেজনা দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। ভগবানের 
ফোন ভাব দেখিয়া ব চিন্তা করিয়া অথবা তাহার নাম- 
ংকীর্তনার্দিকালে সহসা ভক্তের এক প্রকার ভাধষোন্সতুতা 
উপস্থিত হয়; ক্ষণিক বাহেক্দ্িয়াদির ক্রিয়া ষেন তখন লুপ্ত 
হই! যায়, সে সমন তাহার চিত্ত সহদা! তগবদানন্দে পরিপ্ুত 
হইয়া উঠে। ইহা নিয়-অঙ্গের সমাধি বলিয়! সিচ্ধ-যোগিগণ 
বর্ণনা করেন । প্রথম প্রথম এইরূপ সমাধিই অনেকের হ্ইয়। 
থাকে । উচ্চ সমাধি অতুল গ্রজ্ঞ! সমুভ্ূত বস্ত্র, তাহা যমাদি সমন্ত 
যোগাঙ্গের লমিফল। তাহা! লাভ করিতে হইলে, সমাধির 
অন্তরায়মূলক বস্তসধূহ হইতে দূরে থাকিতে হইবে, এবং তাহার 
প্রতিষেধের জন্য বিধিপূর্বক ঈশ্বরের ধ্যান অভ্যাস করিতে 
হইবে। তাহাতে ক্রমে 'অধ্যাত্প্রসাদ'বূপ খতস্তরা-গ্রজ্জ! 
অর্থাৎ যথাভবতাব 1 তাহার সতাজ্জান স্ফুরিত হইবে; অনস্থর 
তাহারই ফলে সমস্ত পূর্বসংস্কার এককালীন বিনষ্ট হইবে; এবং 
তাহা হইতেই নর্ধলিরোক ভাববঞ্ষিত নিবাজ সমাধির 
আবির্ভতাঘ হইবে। জীবনী-শক্তি-পুষ্ট জীবাত্মা পূর্ব-বর্ণিত সকল 
চক্র ভে করিয়! সহমারস্থিত ব্রহ্ষবিন্দু বা পরমাত্মায় লীন হ্ইয়। 
যাইবে । তখনই সকল ভাঁবাভীত মহাভাব ত্রক্ষানন্দ লাভ 
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হইবে। জীব সকল প্রকার জালা-বস্্রণা রোগ-শোক বিবঞ্জিত 
হইবে ও দেহ জীব শ্বইচ্ছায় মুক্ত হুইয়! পবিত্র ত্রদ্ধ-পথের মধ্য 
দিয়া পরম-সমাধি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ইহাকে যোগিগণ 
জান-সমাধি বলিয়! বর্ণনা করেন । ইহাই সাধকের চরম লক্ষ্য। 
সে দিনেও “রামগ্রসাদ, “তৈলঙ্গ স্বামী" প্রভৃতি সিচ্ধ-সাধকগণ 
এই চরম-সাধনায় বিষুক্তাত্ম! হইয়া পরমাত্মায় বিলীন হইয়াছেন। 
ব্রগ্ধবিদ্যায় অভীজ্ঞ গুরুমণ্ডলী সেই কারণেই বলিস! থাকেন, যিনি 
ষে ভাব অবলম্বন করিয়া আত্ম্র্শন করিতে অভ্যাস করিবেন, 
1তাঁন সেই ভাবেই সিদ্ধ হইয়। থাকেন, আবার অন্তকালে যে 
ভাব আশ্রয়পূর্বক সাধক জীবদেহ পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই 
ভ/ব-লোকই প্রাপ্ত হইয়। থাকেন। 

«“শরীরং সন্তযজেদ্‌ বিদ্বাননেনৈব ছিজোভম:। 

ষশ্মিন্‌ সমভ্যসেদ বিদ্বান্‌ যোগেনৈবাখ্দর্শনম্‌। 

যমেব সংস্মরেদ্বিদ্ান্‌ ত্যজনভাবং কলেবরম্‌। 

তং তমেবৈত্যসৌভাবমিতি ব্রক্গবিদে বিছুঃ ॥৮ 

যাহাহউক ষোগসিক্ষসাধক সেই পরম জান বা সমাধি লাভ 
করিয়! অর্থাৎ পরব্রঙ্গে পরমানন্দরূপে সুসংস্থিত হইয়] প্রণবক্ধপ 
একাক্ষর ব্রহ্গমগ্ত ম্মরণ-সহযোগে সেই অব্যক সমাধি-অবস্থ। প্রাপ্ত 
হন ও সেই অবস্থাতেই স্থল পঞ্চভৃতাত্মক জীব-দেহ-লীলা 
পরিত্যাগ করেন। 
অষ্টাঙ্গবিশি এই যোগের যথাসাধ্য বর্ণন হইল, ইহা 

অপেক্ষা হুক্মতর বিষয় যোগাভিলাষী সাধকের অবিরত ক্রিয়া 
সাধনা, শ্রদ্ধ!, ভক্তি ও এঁকান্তিকতার ফলে গুরুকপায় যথাসময়ে 
উপলব্ধ হইয়া থাকে। সাধারণ সাধক এই যোগাখ্যান ভক্তি 
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সহকারে পাঠ বা শ্রবণ করিলেও সর্বপাপবিনিমু্ত হইয়া 
নয়োত্তমরূপে পরমজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে । যে যোগামোদী 
সাধক ভক্তি ও আনন্দসহযোগে জ্ঞানাভিলাধী ব্যক্তিকে এই 
লক্ষল বিধয় শ্রবণ করান বা শিক্ষা প্রদান করেন, তিনি জন্ম- 
জক্সার্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। 

“য ইং শৃগুয়ান্লিত্যং যোগাখানং নরোত্বমঃ | 

সর্বপাপবিনিমূক্কিঃ সমাগ্জানী ভবেদ্দিতি ॥ 

য্বেতচ্ছাবছেদ বিদ্বান নিত্যং ভক্তিসমন্িতঃ। 

সর্বজন্মকুতংপাপং সর্বংসগ্ট; গ্রণস্ঠতি ॥” 

অতএব যে পর্য্যস্ত এ দেহ জীবাত্মা! কতৃক পরিতাক্ত ন! হু, 
সে পধ্যস্ত সাধকের আধ্যাঘ্মিক অবস্থা আছ্ছসরে নিত্যকশ্মের ন্যাছ 
যোগাচ্ষান কর! যেমন কর্তব্য এবং ভবভীরু বাক্তিদিগকে 
আবশ্কমত উপদেশ দেওয়াও সেইরূপ প্রয়োজনীয় | 
০স্মাঞ্স্িক্রিশ্ল শঞ্পাস্স-যোগাভিলাধী সাধক 

'মহানাাজ্যাঁভিষেকের' সফল ক্রিয়া অর্থাৎ ত্ির্দিষ্ট পুরণ্চরণাদি 
সমত্ত সম্পন্ন করিয়া যোগী-ওরুর সমীপে উপস্থিত হইবে ও 
তাহাকে বিধিপূর্বক বন্দনা! করিবে ;-গ্রথমে তিনবার গুরুদেবকে 
প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহার চরণ স্পর্শপূর্বক পুনরায় ভক্তিসহকারে 
তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে; অনন্তর তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত 
করিবে । তখন গুরু, যোগ-দীক্ষাভিলাধী জিতেন্দরিয়, শ্রচ্থাবান 
ও আত্মজ্ান-সম্পন্জ শিষ্ঠকে অতীব প্েহ ও আশীর্বাদ করিবেন 
এবং পূর্ব পুর্বব অভিষেকের অঙ্ধরূপ যোগপদীক্ষািষেকের সম্কন্প- 
মন পাঠ করাইবেন। অনন্তর ঘটস্থাপনপূর্ববক প্রশ্ীধোগেশ্বরের 


রাত গাহি 
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যথাবিদি অর্চনা করিয়া ঘটস্থিত পিদ্ধ-সলিল-সহযোগে শিল্তের 
মন্তকে অভিসিঞ্চন করিবেন, এবং তাহার উপযুক্ততা বোধে 
তাহাকে মন্ত্র, হঠ, লয় বা রাঞ্জ, অথব! এই সকলের থাসম্ভব 
সংযোগ ও পরিবর্ধন করিয়া প্রাথমিক কোন ক্রিয়া-বিধির 
উপদেশ দিবেন। 
ইতঃপৃর্বেব অনেক স্থলে উক্ত হইয়ছে, এই সকল উপদেশ 
গুরুমুখাগত হওয়া আবশ্যক» তাহ! না হইলে কোন বিদ্যা ব! 
ক্রিছাই বীর্যযবতী হইতে পারে না) পক্ষান্তরে গুরূপদেশ ব্যতীত 
সেই সাধন। ক্রিয়া বীর্ধ্যহীনা ত হইবেই অপিচ তাহ! ছুখ-দায়িনী 
হইয়াও থাকে । সেই কারণ সদশিব স্পই করিয়া বলিয়াছেন 
যে, 
“ভবেহীরাবতী বিদ্যা গুরুবক্ত, সমৃপ্তবা। 
অন্তথা ফলহীনা হ্যা গ্রিব্বীধর্যাচাতি ছুঃখদা |” 
অতএব থে ব্যক্তি গুরুভক্তি-বিহীন মিথ্যাবাদী, আত্ম- 
গ্রবর্কক, অহঙ্কারী ও অনাচারী, তাহার পক্ষে যোগসিদ্ধি কখনও 
সম্ভবপর নহে । সেই কারণ যোগণাস্ত্রে উপদেশ আছে--- 
“যোগে।পদেশং সংপ্রাপ্য লন্ধযোগবিদং গুরুম্‌। 
গুরূপদিষ্ট বিধিন! ধিয়ানিশ্চিত্য সাধয়েছ ॥” 
অর্থাৎ সাধক যোগজ্ঞ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বিধি- 
পুর্ববক যোগণদীক্ষা গ্রহণ করিবে, অনস্তর তাহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস 
স্থাপন করিরা যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। 'অবশ্ঠই দিচ্ধ 
হইবে, চিত্তে এমনই দু়-বিশ্বাস রাখিয়া! কার্য করিলে কখনই 
বিফল-মনোরথ হইতে হইবে ন।।| ইহা! কেবল মাত আশার 
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বাচার জরি এট ই 


কথাই নহে, ইহা! প্রত্যক্ষপিদ্ধ এবং শঙ্করস্দৃশ গুরুমণ্ডলীর সি্ধ- 
উপদেশ। স্থতরাং বিশ্বানহ যে পিদ্ধির যুল-সোপন বা প্রথম- 
অবলঘ্বন, তাহ। অনেক স্থলে বল! হইলেও, সাধন।কাজ্ষী ব্যক্তি- 
গনকে পুনঃ পুনঃ তাহ। স্মরণ করাইর। বিতেছি । এইরূপ যৌগ- 
সিদ্ধির “দ্বিতীয় সোপান? ব। স্তর--এই সাধনকাধ্য সম্পূর্ণ আদ্ধাযুক 
হইয়া অবলগ্থন করা; “তৃতীয়'__তক্তিযুক্ত হইয়। প্রীপ্তরু-পাদুকা 
পূজা; “চতুর্থ-নমতাভাব বা সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ উদ্দারভাব, 
অথাৎ সকলকে সমান চক্ষে দেখিতে প্রয়াস করা) পঞ্চম? 
ইন্জিয়নি গ্রহ ব। সাধ/মত ইন্দ্রিয়-সংযমে যত্বু কর, এবং ষ্ঠ 
পরিমিত সত্বিক আহ।!র, অথাৎ ছুগ্ধ, ঘ্বত ও মিষ্টান্নাদি পরিমিত- 
রূপে ঠোজন করা আবশ্যক; এ সময় অধিক লবণাক্ত খান্ধ গ্রহণ 
করা উচিত নহে? হিঞ্চা, নটায়া, পুনর্ণবা ও বেতোশাক ব্যতীত 
অন্য কোন শাক খাওয়াও এ সময় ভাল নয়। এ সকল কথা 
পূর্বেও বল! হইয়াছে । যাহাহউক এই ছয় প্রকার বিধান ব্যতীত 
যোগপিদ্ধির পক্ষে সপ্ত ক্রি আর কিছুই নাই। কোন 
প্রকারে এই ফড় বিধ-বিধির প্রতি দুটি রাখিয়া গুরূপদেশমত 
কাধা করিলে, দে সাধকের সিদ্ধি মবশ্থস্ভাবী, ইহাও শ্রাশ্রীযোগেশ্বর 
সদ্‌গুরুর উপদেশ। 

ইতঃপূর্বে ভূতশ্ুদ্ধি ও বট্‌চক্রাদি সম্বন্ধে যে সকল কথ! 
বলা হইয়াছে, সাধক স্বীয় অবস্থা অনুসারে ধীরে ধীরে অথচ 
দৃঢ়চিত্তে তাহ। অবলগ্চন করিবে । এক্ষণে যোগ সম্বন্ধে কতিপয় 
বিশেষ উপদেশের উল্লেধ করিতেছি, আশাকরি সাধনাভিলাষা 
পাঠক, তাহাও মনে যোগ দিয়া পাঠ করিবে। 

ত্বোগগএসজ্ব্ছে হ্িশ্পেজ্ম কা আষ্টাঙ্- 
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যোগের যমাদি সাধারণ ক্রিয়াগুলি কিয়ংপরিমাণে আয়ত্ত হইলেই, 
কোন কোন বিশেষ ক্রিয়ার অহ্ষ্ঠান করা আবশ্তক। পুর্বে 
অনেকস্থলে বল! হইয়াছে”-মনস্থির ন! হইলে, যোগসাধনার 
কোন কার্ধাই হইবে না, অথবা মনস্থির করাই যোগের প্রধান 
উদ্দেশ্ঠ। সেই কারণ তাহাই সর্বপ্রথমে অবলম্বনীয়। সংযতে* 
কিয় ও নিয়মপর সাধক বেশ নিরুদ্ধেগ অবস্থায় রাজিকালে 
উত্তরান্ত এবং দিবসে উত্তরান্ত ব! পূর্বাশ্য হইয়া যে কোন 
“নিদ্দিই আসনে? ; উপবেশনপূর্বক মনস্থির করিতে যত্ব করিবে। 
এতছুদ্দেশে কোন্‌ কোন্‌ 'আনসন,, 'মুদ্র। ও 'গ্রাণায়ামণ বিশেষ 
উপযোগী । যোগাতিনাষী সাধকগণের অবগতির জন্ত 'হঠ" ও 
লয়াদি যোগস্থত্র হইতে তাহার কিছু কিছু বর্ণন করিতেছি । 

শাস্ত্রীয় পঞ্চবিংশতি প্রকার মুস্রাপ্রকরণের মধো দশটাই 
প্রধান। ধথ।--১। মহামুদ্রা, ২। ম্হাবন্ধ। ৩। মহাবেধ,। ৪। 
খেচরা, € | উড্ডান, ৬। মুলবন্ধ, ৭। জালন্ধরবন্ধ, ৮। বিপরীত- 
কারিণী, ৯। বজোলী ও ১*। শক্তিচ।লন। ইহার অভ্যাসহারা 
জরামৃত্যুকেও পরাজিত করিতে গার। যায়। স্বয়ং আদিনাথ 
মহাদেব এই দশবিধ মুদ্রার বিষয় কীর্তন করিমা গিয্াছেন। 
অনধিকারীকে ইহার উপদেশ দেওয়া শাস্থ-বিকদ্ধ। সাধনাভিলাধী 
যোগী, গুরুর আদেশ ক্রমে নিজ অধিকার অন্থসারে যেটী 
প্রয়োজনীয় কেবল সেইটাই যথারীতি অভ্যাস করিলে সিদ্ধিলাভ 
করিতে সমর্থ হইবে । 

১। সহ্হাম্যুক্রী ইহার আচরণ করিলে, মন্দভাগযও 
সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, ইহাতারা সকল বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়, 
বীধধারণ ও ইন্দ্রিয় দমনাধি বিবিধ বিষম ইহ] দ্বার] সিদ্ধ হইয়া 
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টানার রত রর 57হিহারিরা নারে 
থাকে। এই মুদ্রা কামধেহুষ্থরূপ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। 

দক্ষিণ পাদমূল ব1 গুল্ফ (গোড়ালী) ছারা দক্ষিণ-যোনি- 
প্রদেশ অর্থাৎ গুহা ও উপস্থের মধ্যবস্তী স্থান দৃঢ়ক্ূপে নিপীড়িত 
করিবেঃপ্রথমে বাষ-পদটী উর্ধজান্ধ করিয়া জানুর উপর করতলছুয় 
র/খিয়া নিমীলিত- নেত্রে পূরক ক্রিয়া সহযোগে কুগুপিনী চিস্ত। 
করিবেঞপরে এ বাম পদটী সত্বর দ্শ্ডাকারে প্রসারিত করিয়া 
ভূতলে পংলগ্র করিতে হইবে । অনস্তর উভয় হস্তত্তল বা উভ্ভবব 
হস্তের তঞ্জনীঘ্ঘয় দ্বার! সেই প্রসারিত বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়রূপে 
ধারণ করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে কদেশ সম্পূর্ণ জালম্বরবন্ধ 
অর্থাৎ ক আকুঞ্চন করিয়। বক্ষ-প্রদেশে দৃঢ়ভাবে চিবুক-সংস্থাপন- 
পূর্বক নিমীলিত নেত্রেই কুভ্তক-সহযোগে কুগুডলিনীকে চিন্তা ও 
হকার দিয়া মৃূলাধার আকুঞ্চনাদি ক্রিয়াছারা তাহাকে ক্রমে 
জাগরিতা করিতে হইবে, এবং গুরুর উপদেশ অনুসারে স্ুযুক্না- 
পথে তাহাকে উত্থাপন করাইতে হইবে । তৎপরে পদাঙ্গুষ্ঠ 
ছাড়িয়! দিয়া সোজ| হইয়। বসিবে ও জালন্ধরবন্ধ শিথিল করিয়া, 
একটু মুখ তুলিস্কা মতি ধীরে ধারে পূর্ববর্ণিত প্রাণায়ামের বিধান 
অন্থমারে বাযুরেচন করিবে, তাহাতে তখন অন্ুমাত্রও বেগ 
প্রদান করিবে না। 

সাধক, প্রথমে বামাঙ্গে এই মহামুদ্রা অভ্যাস করিয়া পরে 
উক্তর্ূপে দশ্ষিণাঙ্গেও অভাস কর্রবে। অর্থাৎ সংযতভাবে 
বামপদের গুল্ফ দ্বার! বামযোনিমগুল সংপীড়িত করিয়া, দক্ষিণ 
পদটী প্রথমে উর্ধজান্থ করিয়া জান্থর উপরে করতলঘয় রাখিয়। 
নিনিলিত নেত্রে পূরকক্রিয়া সহঘোগে পুনরায় কুগুলিনী চিন্তা 
করিবে, পরে এ বামপদটী সত্ব দীর্ঘ করিয়া, পূর্ববৎ উভয় 
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হস্ত ব; উভয় হন্তের তঞ্নীহুয়দ্বারা দক্ষিণ পদাঙ্গু্ঠ দুঢভাবে 
ধারণপূর্্বক পূর্বববৎ সমস্ত ক্রিয়া করিবে । এই ভাবে উভয়-অঙ্গে 
সযান সংখ্যক কুস্তক সম্পন্ন হইলে এইবার উভম্ব জানু উত্তোলন: 
করিয়া উভয় হস্তপ্থারা জাঙ্গদ্বয় আবনণপূর্বক নিমীলিত নেহ্ে 
কুগডলিনী চিস্ত॥ পরে উভয় পদ প্রসারণপূর্ববক উওয় .পদদাস্ু্ঠ 
উত্তয় করের তঞ্জনীবয়দ্বার! দঁভাবে ধারণ পূর্বক পূর্বববৎ সমস্ত 
ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া মহামুদ্র! 'বিসঞ্জন' কাঁরবে। এস্থলে বালয! 
রাখা আবশ্টাক, পৃরক ও রেচক কালে জালন্ধববন্ধ শিথিল করিয়া 
অর্থাৎ কঠের আকুঞ্চনভাব পরিত্যাগ করিয়া চিবুকও বক্ষদেশ 
হইতে উত্তোলন করিয়া ক্রিয়। করিবে । ইহাই গুদ্ধপদিষ্ট মহা 
মু্দা ; ইহ! অভি সাবধানে ও গুগ্তভাবে সম্পন্ন করা বিধেয়। 
মহামুত্র। সাধনার সময় উন্নত ক্রিয়াবান সাধক ক্রমে কুগুলিনী 
উতাপন হারা চক্রে চঞ্ে তাহার ধ্যান ব। দর্শন করিতে কারতে 
আজ্জঞাচক্র পর্যাস্ত আনিয়া জ্যাতিধ্যানের ক্রিয়া! অভ্যাস করিয়। 
থাকেন । তাহা প্রয়োজনমত গুরুর উপদেশ সহ সম্পর করিতে 
হয়। 

২ শ্মহ্রান্বক্ষ--ইহাতে মহামুদ্রার অনুরূপ সমন্ত ক্রিয়া 
পূর্ববৎ অবলম্বন করিয়া কেবল প্রসারিত পদটীর তলদেশ 
যোনিপ্রদেশে রক্ষিত পর্দের উরুর উপর স্থাপন করিবে এবং 
মূলাধারাদি আকুঞ্চন পূর্বক ও পশ্চাৎতান অর্থাৎ উদরাৎশ 
মেরুদণ্ডের দিকে আতমারিয়া অপান বায়ুকে উদ্ধগামী করিয়! 
নাভিমগুলে সমান বামুর সহিত প্রাণবামুকেও সংযুক্ত করিবে 
অর্থাং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণায়ামন্বার! হদযস্থ প্রাণবায়ুকেও নিয়মুখে 
ন।ভিমগুলে আনয়ন করিয়া! কুস্তক সহযোগে উক্ত বাসুদ্ধয়ের 
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সহিত সংবদ্ধ করিবে, অনন্তর ধীরে ধীরে বাষু রেচন করিবে। 
ইহাভেও প্রথমে বামপদ পরে দক্ষিণ পদ খারা যথাক্রমে উভয় 
অগ্রে ক্রিয়ার অভ্যাস করিবে । 

এই মহাবদ্ধ আবার ম্হামুদ্রার সহায়ক । কারণ মহাবস্ধ 
ব্যতীত মহামুদ্রায় সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায় না। 
ইহার অভ্যাসের ফলে যোগীর দেহস্থিত রসসমুহ উদ্ধগামী হই 
নাড়ী সমুমায় নির্মল হয়, অস্থিপঞর দৃঢ় হয়, স্থমুস্না-পথে বাসু চলা- 
চল পক্ষে সহায়তা করিয়া চিত্বে অপূর্ব আনন্দ প্রদান করিয়া 
থাকে । সাধকের প্রয়োজন মত গুরুর উপদেশক্রমে এক সঙ্গেই 
মঙ্রামুদ্ত! ও মহাবন্ধ অবলম্বন করা যাইতে পারে অর্থাৎ 
মহানুত্রার চরণ গ্রসারিত করিয়৷ যথারীতি কুকের পর জালন্ধর 
বন্ধ পারত্যাগ করিয়া ধীরে ধারে বামু রেচন করিবে; পরে 
ম্হাসদ্ধ-নি দিষ্ট প্রসারিত পদটী সক্ষোচিত করিয়া! উরুর উপর 
রাখিবে ও পৃর্বব '্রাণায়ামগ্থা9া কুস্তক করিবে । এই সময় 
ক্রোড়ের উপর করতলঘুয় উত্তানভাবে রক্ষা করিয়া অল্প 
পরিমাণে লিঙ্গমূল বা যোশিদেশ চাপিয়া রাখিতে হইবে । তাহ! 
হইলে অপান বাধু কিয়ৎকাল স্থির থাকিবে; ফলে পরবর্তী 
'মহাবেধ? সাধনা সহজসাধা হইবে। 

৩। হ্মক্রান্েঞ- শাস্ত্রে কথিত আছে, রমণীগণের 
রূপ-যৌবন ও লাধণা যেমন পুরুষ বাঁ স্বামী ব্যতীত সম্পুর্ণ বৃথা, 
সেইন্ধপ মহাবেধ ব্যতীত, মহামুণ্রা ও মহাবন্ধের অগষ্টান উতদ্মই 
বৃথা । সেই কারণ “একজ্ এই তিনটী প্রক্রিঘ। শাস্তে বিস্ত্রয়- 
যোগ' বলিয়া কীন্তিত হইয়াছে । এই ত্রিতয়ের সাধন। হার! 
যোগী মৃত্যুঞ্জ্বরপ হইতে পারেন, অর্থাৎ দেহ নিথ্যাধি হইয়া 
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খাকে। সাধকের অবস্থাসারে প্রত্যহ প্রাতে, যধ্যাহ্ে, 
সায়ংকালে ও নিশ।-সময়ে বিধিপূর্বক অতি গোপনে এই 
'বদ্ধত্রয়যোগ' সাধন! করা বিধেয়। প্রথমতঃ মহাবন্ধের অন্থু- 
ঠানপূর্ববক একাগ্রমনে নাসাপুষ্ঠঘয়ে বাযু আকর্ষণ করিয়। দেহভাও 
পুর্ণ করিবে, পরে জালন্ধর মুদ্রাছাগ গ্রাণাদি বায়ুর গতি রুদ্ধ 
করয়। যথাসাধ) নিশ্চল ভাবে কুস্তক করিবে ও উভয় বাছুর 
মধ্যস্থল ব1 কুর্পর দ্বারা উপরের উভয় পার্থে পাজরার উপর অল্প 
অল্প চাপ দিবে । কোন কোনও যোগী এই সাধনায় করতলখুয় 
উভয় পার্থ ভূমিসংলগ্ন করিয়া তাহারই উপর ভর দিয় তৃতগগ 
হইতে ঈষৎ উন্নত হইয়া বাহুমধ্য খারা কোটীতে মৃদু মুছু তাড়না 
করিতে উপদেশ দেন। এই অনুষ্ঠান ছারা প্রাণবাফু ইড়া ও 
পিঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র স্ুযুয়্াপথেই সঞ্চারিত হয়। 
স্থৃতরাং এহ মহাবেধের অনুষ্ঠান ফলে নধূম্বাগ্রশ্থি বিদ্ধ করিয়। 
পূর্বোক্ত বট্চক্রবর্ণিত ব্র্ষগ্রস্থি, পরে বিষুঃগ্রন্থি ৭ কুদ্রগ্রস্থি 
তোদপূর্বক কুগুলিনী “সহম্রারে, গমন করিতে সমর্থ হইয়। 
থাকেন। পূর্বববর্ণিত “অন্তত তিশুঞ্ধির সময় এই সকল মুজ্জার 
অভ্যাম অত্যন্ত গ্রয়োজনীয়। তবে আভিজ্ঞ গুরুর উপদেশ 
বাতীত কোন কশ্মহ কর! বিধেয় নহে তাহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । 


৪ | হষ্থজ্ল্লীন্যুভী-যে কোন নিরুপদ্রবস্থানে 
বঙ্জাসনে উপবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ ছুইজজ্ঘা বজ্রাকৃতি করিয়া! পদথয় 
গুহদদেশের উভমপার্খে স্থাপনপূর্বক ভ্রহ্য়ের মধ্যে দৃঢ়রূপে দৃষ্টি 
স্থাপন করিবে, এবং জিহ্বামূপের উদ্ধে। তালুপ্রদেশে যে অমৃত- 
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কূপ আছে, তাহাতে ঝ্িহবাকে বিপরীত দিকে সমুখিত করিয়া 
সধত্বে সংযুক্ত করিবে । ইহাকেই খেচরীমুদ্রা কহে। ইহ! 
সর্ধলদ্ধির কারণম্বরূপ। প্রত্যহ ইহার অহ্থগান ছার! সহম্রার- 
বিগলিত-স্থধ! পান করিতে পারিলে, সাধকের কিছুই অসিদ্ধ 
থাকে না। সমস্ত যোগশাস্ত্রে ও নিদ্ধযোগিমুখে ইহার অসংখ্য 
প্রশংস| শুনিতে পাওয়া যায় । গুরূপদেশ অশ্রসারে অনুষ্টান 
করিতে পাবিলে, পর্মগত্ি লাভ হইতে পারে এই মুকজ্জাসাধনের 
জন্ত জিহবার ছেদন, চালন ও দেঃহন করিতে হয়; কিন্তু সাধকের 
অদৃষ্ট স্থপ্রসন্ন হইলে, সে সকল অগ্ষ্ঠান না করিয়াও গুরুর কুপায় 
খেচরামুদ্রা সিদ্ধ হইতে পাবে, ইহাই আবার তঙ্বরনির্দি্ই পঞ্চ- 
মকারের মাংস-সাধন। 

“খেচরীমুদ্রার'-__যৌনীভাবে ভ্রমধো দৃষ্ট রাখিয়া পবমাত্থয 
চিত্তলয়ু করাই প্রধান কাধ্য। ইহারই প্রকারভেদে শাস্তে 
“শ।স্তবীমুত্রার” উল্লেখ আছে। কেবল চিত্তের অবস্থিতিডেদে 
খেচরী ও শাণ্বীমুক্রার ভেদ হইয়া থাকে । 'শাস্তবীতে-_বাঙ্- 
দৃহিতেই চিত্তের অবস্থিতি করিতে হয়। প্রকারভেদ বশতঃ 
দেশ, কাল ও পরিচ্ছেদশূন্য অথবা স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও 
শ্গতভেদ বর্জিত, চিদানন্দমময়,, পরমাত্মাতে চিত্ত লয় জন্য 
আনন্দ জন্মে । শাস্ভবীমুত্র(য-_বাহযপদার্থে চক্ষুব সন্বন্ধমাওই 
থাকে, “নিমেষ-উন্মেষ। থাকে না। ফল'তঃ উক্ত সুদ্রারথয়ে চিত্ত- 
লয় জন্য আনন্দের কোন ভেদ থাকে না। এই অবস্থায় যোগী 
অনাহতাদি পদ্মে অস্তক্ষ্য রাখিয়া “অহংব্রহ্ষাশ্মি' ভাবিয়া মন 
প্রাণ বিলীন করিতে থ।কেন। 


৪।ক শউল্বভ্বীষ্ঞো- চক্ষুর তারকাছুটীকে প্রকাশ- 
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মান জ্যোতিতে সংযোজিত করিয়া ভ্রধয়কে ঈষৎ উন্নীত করিতে 
হয এবং পুর গাম অস্ত ও বহিদুি হইয়। মনের যোগসাধন 
অবগ্থাকে যোগিগণ “উন্মানীমুন্রা” বলিয়। বণনা করেন। 

৫। উউভ্ভ্জীম্পীঞ্নন্যহ্- এই বন্ধের সাধনায় 
প্রাণবায়ু স্থযু্নারপ আকাশে গমন করে, এই জন্তই যোগোপদেষ্টা 
মহাত্মগণ ইহার 'উড্ডীয়ান, ব। “উড্ডানবন্ধ" নাম নির্দেশ 
করিয়াছেন । ষাহাহউক উহার গুরুক্রিয়া নিম্লিখিতর্ূপে করিতে 
হইবে। নাভিদেশের উপব ও নিম অংশ "পশ্চিমতান” করিবে 
অর্থৎ পশ্চাৎ বা মেরুদণ্ডের দিকে উদরাংশ আকধণ করিবে 
বা “আত মারিবে”। কোন কোন মহ্থাত্ু। কেবল নাভির উপর 

ংশই পশ্চাৎ দিকে প্রা মেক্দণ্ড অবাধ উদরের চশ্ম আকর্ষণ 
করিতে পরামশ দেন। যে কোন পবিত্র স্থানে প্রতাহ চারিবার 
করিয়া অতি গোপনে গুরু'নদ্দিষ্ট কুম্তকসহযোগে এই উড্ডান- 
বন্ধের অনুষ্ঠান কবিলপে ছয় মামের মধ্যে সাধকেব নাভি ও 
বামুশুছি হইয়া থাকে । ইহ সুক্তির দ্বাবস্বব্দপ | 

৬। হসুভনম্নহ্ পাফি বা পাদ্যলদ্রারা যোনি গ্রদেশ 
প্রপীডিত করিয়া গুহা-সন্কুচিত করিবে এবং অধংস্থ অপান বামুকে 
উর্ধে আকর্ষণ করিবে । ইহারই নাম “মূলবন্ধ” । এই প্রক্রিয়া- 
স্বারা অধোগমনশীল অপান বাদুকে মুলাধার-সক্কোচনযোগে সবলে 
উব্ধগাষী করা যায়। তাহাদ্ধার! প্রাণ ও অপান বাঘুর মিলন 
হয়, এই নিমিতই যোগিগণ ইহাকে মৃলবন্ধ বলিয়া থাকেন। 
পাঞ্চিত্বার! গুহা-পীড়নপূর্নক যাহাতে বায়ু হ্থযুঘ্নাব মধো উত্ধগামী 
হইতে পারে, এই প্রকার মুছম্ সবলে বান্ধু আকুঞ্চন করিবে । 
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ইহাহ্বারা “যোনিমুদ্রা' সিদ্ধ হয়। এই মুলবদ্ধের প্রসাদেই 
জিতেন্দ্িয় সাধক যোগিগণ পঞ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া কুস্তক সহ- 
যোগে ভূত্তল পরিতাগ করিয়া শৃন্তে উখিত হইঠ্ে পারেন ॥ 
সাধনার সময়ে পাঞ্চিহারা যোনি প্রপীড়িত করিবার কথা বল 
হছ্ল, পরন্ত ক্রমে ইহাতে সিদ্ধ হইঙে, আর যোনি প্রণীড়নের 
প্রয়োজন হইবে নাঁ। তখন স্বন্তিকাসন বা পল্মাসনে ঝসিয়াই 
স্স্তক ও মূলবন্ধ দ্বার! অপান উত্তোপন করিলে, মোগী শঙ্কমার্শে 
উখিত হইতে পারিবেন |] ইহাহ্বারা খুদ্ধও যুব!ব ম্যান হইতে 
পরেন | এই সাধনাহ্বারা অপান বাস উদ্ধীগামী হইলে, উহ! 
নাভিলিমস্থ বন্ধিম্ুলে উপশ্তিভ হয়। তখন এ অন্ত্রিশিখা 
বাসুতারা আহত হইয়া বর্ধিত হইয় উঠে, তৎপর শ্র বাঙ্ধ ও 
অপান বায়ু উ্চশ্বরূপ প্রাণকে লাভ করে । এইনপে এ তিনের 
একত্র মিলন হইলেই দেহস্থিত বহ্ি গ্রাবন্িত হয় এবং তাহা 
স্বার! সম্ভগ হইলে গ্রন্নপ্তা কুণ্ডলিনী সম্ভতাপিতা ও জাগঙ্গিতা 
হইয়া প্রশ্বাস বিসঙ্জনপূর্রবক ঝজুতা প্রার্ধ হন এবং স্ুযুয়ার মধ্যে 
গমন করেন। এইজন্য নিতা এই মুলবন্ধের অহ্ুষ্ঠান কর। 
যোগিগণের কর্তব্য । 

৭। ভগাতনহ্ফম্লরলহ্দ-_কঠ আবকুঞ্চনপূর্ধক গলদেশের 
শিরাসনৃহের চাঞ্চল্য রোধ করিয়া বক্ষঃপ্রদেশে দটভাবে চিবুক- 
সংস্থাপন করিলেই «জালন্ধরবন্ধ" হইয়া থাকে । ইহা! জর! ৬ 
মৃত্য নাশক । ইহার অনুষ্ঠান কালে কপাল-কুহর্থ 'সোম-চক্ত 
হইতে গলিত অমুত বা 'সোমরস” নাভিষগুলস্থিত সর্বসংহারক 
বহিমুখে পতিত হইতে পারে না এবং বামুও কুপিত হইতে পারে 
না। দৃঢ়বূপে ক-সন্কোচন দ্বারা ইড়া ও পিজলা এই শাড়িখয় 
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স্তভভিত হয়। কঠে বিশুদ্ধ নামে যে চক্র আছে, তাহার আর 
একটী নাম মধ্যচক্র ; উক্ত প্রক্রিয়ান্বারা এই চক্রে যোডশাধায়ের 
বন্ধন হয়। এই সকল কারণে “মহামুন্ত্রা' প্রভৃতি সাধনার সহিত 
'জাপন্ধরবন্ধের' এত অধিক প্রজ্নোগ আছে। 

এই 'জালন্ধরবন্ধ' এবং পূর্ব্ববর্ণিত “উড্ডিয়ান” ও 'মৃলবন্ধ' 
একত্র আভ্যাস করাকে “বন্ধত্রয় যোগসাধন।” বলে। ভগবান 
শহ্ষরাচাধ্য তাহার গুরুদেব পুজাপাদ গোবিন্দপার্ধাচার্খ। দেবের 
উপদেশ ক্রমে “হঠ যোগ" মূলক এই “বন্ধ ক্যযোগ' সাধনাদি গ্বারা 
সত্বর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তীহার রচিত “যোগ- 
তারাবলী' গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট করিয়াই তাহা উল্লেখ করিয়াছেন । 
সম্যক্ক্ূপে মূলাধার আকুঞ্চনপূর্বক নাভির সমীপবর্তী উদর 
পশ্চিমতানবন্ধদ্বার! উড্ডীয়ান বন্ধ, পরে জ্রালম্ধরবন্ধ ছ্বার প্রাণ- 
বাধুকে স্যুমাতে প্রবাহিত করিবে ॥। এইরূপ বন্ধত্রয় গার! 
প্রাণবাধুর লয় হয়। প্রাণ এইরূপে স্থিরভাব ধারণ করিলে 
জরাবা শন্য কোন রোগ দেহকে আক্রমণ করিতে পারে না। 
মহাসিদ্গণসেবিত এই তিনটী বন্ধই সন্দশ্রে্ঠ । শাস্ত্রে হঠ- 
যোগ-সানের যে সকল উপায় নির্দিষ্ট আছে, ষোগিগণ এই 
সাধনাকেই তাহাদের মধো শ্রেষ্ট বলিয়। গননা কবেন। 


৮। ন্বিষ্পল্লীভিন্কাল্তিলীশহ্যুক্রা_দেহ-পিণ্ডের 
মধ্যে ন্র্যা” নাভির উদ্ধে, এবং স্থধাস্মক চন্দ্র তালুর নিম্নে 
সতত অবস্থিত । বিশেষবূপ কোন ফ্লোগান্ুষ্ঠানের হারা কখন 
কখন তাহার বৈপরীত্য-সাধনের প্রয়োজন হয়। ঘে প্রক্রিয়া 
সবার! তাহ! সম্পন্ন হয় যোগিগণ তাহাকে বিপবীতকারিণী মুদ্রা 
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বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহাও গুরুর উপদেশ ক্রমে অভ্যাস 
করা কণ্তব্য। ইহাতে জঠরাগ্রি উদ্দীপিত হয়, দেহের বলি- 
পলিতাদি ব্দূরিত হয়। ইহার অহ্ষ্ঠানকল্পলে উদ্ধগত চন্দ্রকে 
নিগ্নে এবং নিম্নগত স্থযাকে উদ্ধগামী করিতে হইলে, প্রতিদিন 
গুরুপদেশ মত চিৎ হইয়া শয়নপূর্ববক ক্রমে উদ্ধপাদ ও অধ:শিএ 
হইয়] কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিতে হইবে । প্রথম দিনে এক 
শ্ণ কাল, দ্বিতীয় দ্রিনে দুই গণ, তৃতীয় দিনে তিন ক্ষণ, এইভাবে 
প্রত্যহ এক এক ক্ষণ বুদ্ধি করিয়া! এই সাধনায় সিদ্ধ হইতে 
হইবে। ইহাই হঠ-যোগে-শিদ্দিষ্ট *বিপরীতকারিণীমুদ্রার 
সাধারণ নিয়ম। লয়-যোগে বিপরীতকারিণীর স্বতন্ত্র নিয়ম 
আছে, তাহার কিঞ্চিং আভাষ ষট্চক্রের মখে] নিশ্রমুখী কমপ- 
সমুহের বর্ণন[কালে বলা হইয়াছে । 

»। লবতজ্ঞাতলী-ন্যুত্রী- যোগ-শান্ত্ের মধ্যে এই 
বঞ্োলীমুদ্রা-সম্বন্ধে বি9ুঁত ভাবে বার্ণত আছে। ইহাতে 
ভোগমার্গে খাকিয়াও যোগী সিদ্িলাভ করিতে পাবেন। ইহার 
স্থল প্রক্রিয়া এই যে, স্ত্রী-যোনিবিবর হইতে বথাবিখি রজঃ 
আকধষণ করিয়া আপন-শরীরে প্রবেশিত কবিয়া, স্বীয় বাধাও 
তাহার সহিত সম্মিলিত কলিয়। বা স্বলনোন্ুখ বাধ্যকে আকধণ 
করিয়া হ্ব-দেহেই রক্ষাকরা ইত্যাদি । হঠ-যোগের মধ্যে ইহার 
সাধনা-কল্পে বহুবিধ নিয়ম শিদ্দিষ্ট আছে । সেই সকল কথা 
গুরুমুখেই অবগত হওয়া ভাল। তবে স্থিরচিত্র ব্রহ্মচারী 
ব্রঙ্গজ্ঞ।নাভিলাষী সাধকের এ সকল সাধনার কোনই প্রয়োজন 
নাহই। 

এই বঞ্রোলীরই অন্থরূপ আরও ছুইটা সাধন আছে, 
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তাহাকে যথাক্রমে 'সহজোলী, ও 'অমরোল)”-মৃদ্রা বলে। 
নিগ্াধিকারা তাঞ্রিকধিগের মধ্যেই এই সকলের প্রচলন অধিক । 
অথাৎ যাহারা সত্রীস২সগাদি পরিত্যাগ করিতে অপারগ তাহাছের 
পক্ষেই এই মুদ্রার অহন্ষ্ঠান প্রশস্ত। ফলতঃ যে কোন প্রকারে 
বিশুধারণহ এই অক্ল (ঞয়ার উদ্দেশ্য | যাহারা 'ব্রক্ষচারী” ও 
*্জতেন্্রিয় তাহাদের এ সকল মুদ্রার অগ্কশীপনে আদে প্রয়োজন 
নাহ । 

গৃংস্থ ও বারাচারী সাধকদিগের মধ্যে এই ক্রিয়। অত্যাপ্ত 
তামসিক ও বাভৎসভাবে এখনও যথেই প্রচলিত অছে। 
বাঙলার কোন কোন সিদ্ধ-গুরূুর বংশে তাহার সেই বিকৃত 
ব্যবহার ও উপশদেশশ্রণালী দেখিয়া [বিশ্মিত ও মম্মাহত হইতে 
হয়। সাত্বিকাচারী সাধকদ্িগের পক্ষে তাহা নিতাস্তহ অশ্রাব্য; 
ষাউক সে সকল কথা । বাধ্যধাএণ বা ম্ব-শরীণীরে বীয)রক্ষাহ এই 
ক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা হতিপূর্বেই উক্ হইয়াছে । সপ্ত- 
ধাতৃ-পরিপুষ্ট-বীষ্য যে মহা শৰ্তিশালী বস্তু, তাহ কাহারই 
ুবিদিত নাহ । তাহার বিন্ুমাত। হইতেই রজ: ব। রস-সহষযোগে 
নৃতন জাবের সু ও পুষ্টি হইয়া থাকে । সেই তেজঃপুঞ্জ সার- 
সামগ্রীকে বৃথা বিনষ্ট না করিয়া ক্রিয়াবিশেষদ্বারা স্বীর দেহে 
আকধিত ও সঞ্চারিত কাঁরতে পরিলে, গৃহস্থ সাধকের দেহ 
নৃতন বলে বপিয়ান হইরা নব নব সাধনায় নিয়োরজজিত হইতে 
পারে। জাঁব, জন্ত ও উদ্চিদ, সকলের মধ্যেই এ কীধ্য ম্বাগাবিক- 
ভাবে সমুৎপন্ন হয় । আশ্রাদি বৃক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই 
বজোলী প্রভৃতি সাধনা-ফলের আভাস সকলেই সংজেে উপলঞ্ষি 
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করিতে পারিবে । যে সময় বৃক্ষে মুকুল ধরে, যদি কোন 
কারণে সেই মুকুল ঝরিয়। যায় বা তাহা ফলে পরিণত হহতে 
না পারে, তাহ! হইলে দেখা যায়, সে বৎসর বৃষ্ষ্টী অপেক্দারত 
সতেজ হইয়! উঠে, তাহার শাখা-প্রশাখা নব নব পঞ্রবে পৃণ 
হইয়া যার়। গ্রামা ভাষায় তাহাকে একচিয়ে যাওয়া বলে। 
তাহার কারণ বৃক্ষের সেই বাধ্য, সে বসর ভাঙার অঙ্গেই 
আকধিত ও সঞ্চারিত হইয়া গিগ্লাছে। সেইপ্প মানব সতত 
্ত্রীসংসর্গে থাকিয়া কামাকাজ্ষায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেই 
তাহার শুক্রস্থলীতে সেই শুক্রবীধ্ায সঞ্চিত হইয়া থাকে, সে অময় 
যদি তাহা কোনকপে অর্থাৎ ক্রিয়-বিশেষ দ্বার আকর্ষণ করিয়। 
স্বীয় রন ৪ রক্তের সহত সশ্মিলিত কবিতে পারা যায়, তাহা 
হইলে উক্ত বৃক্ষেব ন্যায় মানব-দেহেও পুষ্টিলাভ করিতে পারে। 
পূর্ববকালে এই রীতি কোন কোন বিশিষ্ট নর-নারীর মধ্যে বিশেষ 
ভাবে প্রচলিত ছিল; কিন্তু পরবর্তী সময়ে মোললমান নরপতি 
ও সামন্তদিগের মধ্যেও এই ক্রিম অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই 
প্রিজ্ঞাত হইয়াছিল । সেই কারণ তাহারা! শত শত নারী- 
সহবান ও অহ্রহঃ তৈথুনাশক্ত থাকিয়াও রণক্ষেত্রে প্রভৃত বল- 
বিক্রমের পরিচয় দিতে পারিতেন । যাহাংউক সাধনার বসত 
ক্রমে ব্যসনে পরিণত হইয়াছিণ, কালে তাহার বিরুত ব্যবহারে 
তামসিক সাধকগণের মধ্যে অতি জঘন্য ও কুৎসিত ক্রিয়ায় 
পরিণত হইয়াছে । সাত্তিক-স!ধনাভিলাষী ব্যক্তিবর্গের কল্যাণ- 
উদ্দেশেই “বজ্জোলী মুদ্রার” এই সংক্ষিপ্ত আভাষ প্রদত্ত হইল। 
রহ্মজ্ঞ গুরুমুখব্যতীত এই ক্রিয়া কেহ যেন আধুনিক নামধারা 
সিদ্ধবংশ-সস্ভুত তামসিকাচারী গুরুর নিকট কখনও গ্রহণ ন। 
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করে। হায় হায়! কালের গতিকে সাত্বক-সাধনমার্গের কি 
ভীষণ পরিণাম! স্মরণ করিলেও আজ শরীর যেন শিহরিয়। উঠে। 

১ । স্প্িনচপাভনভ্নশ্স্যুক্রো জীবের জীবনী-শক্তি 
কুশুশিনী মূলাধারপন্নে স্বয়স্ূলিঙ্গকে বেষ্ন করিয়া নিদ্রা যাইতে- 
ছেন। যট্চক্রের বর্ণনায় তাহ বিস্তৃত ভাবেই বলা হইয়াছে। 
সাথক “অপানবাযুর” অকুঞ্চন-নহযোগে বলপুর্বক নেই কুগুলিনী- 
শক্তিকে জাগরিত করিয়া! স্থযুম়া-পথে পরিচালিত করিবে। 
ইহাকেই শক্রিচালন-মুদ্রা কহে । প্রতিদ্বিন এই 'শক্কিচালন, 
অভাস করিলে, সাধক 'অনিমা-লঘিমা” আদি অষ্সিদ্ধি লাভ 
করিতে পারেন । 

মুদ্রা পিঞ্ধিকর প্রঞ্চিয়াসমূহ অন্ত তশুদ্ধি-ক্রিয়া-পরায়ণ 
সাধক, গুরুর কপায় সহজেই হাদরঙ্গম করিতে পারিবে । এই 
সকল মুদ্রর মধ্যে সাধকের অবথথা ও প্রয়োজন অহ্ুসারে গুরুর 
আদেশক্রযে যে কোনও একটা মুদ্রার যখাবিধি অবলম্বনেই সহজে 


সিঞ্িলাত করিতে পারা ষায়। 


্রহ্ষচধ্যরত, নিতা হিতকর ও পরিমিত ভোজী, ঈশ্বরাহগত 
এবং শক্তিচালনাদি যোগাভাসে নিরত এইরূপ সাধক, অনর্তি- 
কালমধ্ো সব্বোচ্চ প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভ কগিলে, তাহার প্রাণবামু 
স্বস্থির হয়) দেহ ক্রমে চক্ত্রের স্যার অমৃতপূর্ণ হয়, তাহার শমন-ভয় 
বিদুরিত হয় এখং আস্তম দ্নেহত্যাগ তাহার স্বাধীন হয়, অর্থাৎ 
তিনি ইচ্ছা করিলেই দেহ বিসজ্জন করিতে পারেন; অথবা 
বহুদিন এক দেহে ব1 দেহান্তরে অনায়াসে প্রবিষ্ট হইয়া! যোগরভ 
হইয়া থাকিতে পারেন । 
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স্পট 


যোগশাস্ত্রোক্ত 'হঠ-প্রধান মু্রাপ্রকরণ' এক প্রকার বর্ণিত 
হইল। 'জ্ঞানপ্রদীপেঃ যোগের অন্ান্ত বিষয় বিশ্বৃত ভাবে বর্ণিত 
হইয়াছে । এক্ষণে এস্কলে 'লয়-যোগের” কতিপয় সহজ সন্কেত 
বর্ণিত হইতেছে । 

ভলশ্সত্ুনাল অ্তক্্ঞত্5৪- তগং-শ্রপঞ্ক সমস্তই 
জেদ এবং মনই জ্ঞান, কারণ সমস্তই মনের পঙ্কল্মত্র। এই 
জন ও জেেয়,। মনের সহিত সম্বন্ধ জড়িত; স্থতরাং যনের লয়ে 
জ্ঞান জ্স কিছুই থাকে না। যদি জ্ঞান ও জেয দুহই নষ্ট 
হইল, তবে মনের দ্বিতীয় অবস্থা আর কি থাকিতে পারে? 
ভখনই তাহার হৃতভাৰ বিলুধ হইয়! ঘায়। তাহ শ্াস্র 


বলিয়াছেন যে-- 

“জ্ঞেয়ংসর্বং প্রতীতং চ জ্ঞানং 5 মন উচ্চতে। 

নং জ্ঞেয়ং মমং নষ্টং নান্ুঃপন্থ। দ্বিতীয়কঃ ॥ 

অনোদৃশ্তমিণং সর্ববং য্কিঞ্চিৎ সচরাচরয্‌ । 

মনসোহ্)ন্ননীভাবাঘৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥ 

জেয়বস্তপরিত্যাগািলয়ং যাতি মানসম্‌। 

মনসোবিলয়েজাতে কৈবল্যমবশিষ্যতে ॥” 

লয়প্রধান মন্ত্রযোগে এই সববসগ্চল্রধার মনের লয় সাধনই 

প্রধান কার্ধ্য | বাহ্‌ ও অন্তর ভেঙ্গে লয় ছিবিধ। বাহ্‌বস্ততে 
দৃষ্টিস্থাপন দ্বাপা মনের যে লয়, তাহাকে বাহৃলয় যোগ এবং অন্তরে 
ধোয়বস্ত্রতে মনের যে লয়, তাহাকে অন্তলয় যোগ বলা যায়। 
পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে, পূর্বের 'খিলক্ষ্য* ও 'যোড়শাধার, 
লগ্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, সাধনার্থীর অবস্থানুসারে গুরুমুখগত হই! 
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লয়-যোগ সাথমায় তাহারই এক একটা সাধন। করিতে হয় 
পূর্বকথিত নভি-চিন্তানহ বাহ্াভৃতশ্ুদ্ধি ও অন্তভৃত-শুদ্ধি৭, সেই 
লয় তথ! আংন্িক “বাজ-যোগ” সাধনার ধান অথচ প্রথম 
অনুষ্ঠান। সাধক গুরুপদিষ্ট হইপ়/! ভক্তিভাবে কাধ্য কগিলেঃ 
সমশ্ডই সহজে উপলব্ধি করিতে অমর্থ হইবে । স্কৃতরাং এতদ- 
সম্ন্ধে বিওত বর্ণনার প্রয়োজন নাই, এস্লে তাহার ছুই একটা 
উদল্লেখমাত্র ধারতেছি । 

নিঙ্দন শানে নিদিষ্ট আসনের উপর শবের মত চিৎ হইয়া 
শুইমা শ্বার দ্গিণ পদাছুষ্টের উপর লক্ষ্য রাখিয়। মনে ধ্যান 
করিবে, অর্থাৎ তখন সেই অস্ুষ্ঠের উপরই চিত্ত রহিয়াছে, 
একাগ্র ভাবে এহক্ধপ চিন্তা কারতে হইবে । জয্ব-যোগ-নিদ্দি 
চিন্তকে লয় করিবার পঙ্চে ইহা একটী সহজ ও উত্ঞ্ট উপায়। 
ইহা আবার পূর্বোক্ত ষোড়শাধারের প্রথম আধার। সে কথ! 
পৃর্ধ্বে বণা হইয়াছে । 

ষটচক্রবণিতি “মনশ্চঞ্রে চিততকে স্থাপন করিয়া পরক্ষণেই 
গ্রমধ্য চিউকে আনয়ন করিবে, পুনরায় “মনশ্চক্রে', এই ভাবে 
ক্রমাগত চিত্তরকে বাপনা বা শব করিতে অভ্যাস করিলে অনতি- 
কাল-মধ্যে 'নাদাহতুতি” হয়। ইহাও লয় যোগান্তর্গত “অরণি- 
সাধন] নামক একটা উৎকষ& বিধান। ('জ্ানপ্রদীপ,--(১মভাগে 
লয়যোগের বিপ্তুত বিবরণ দেখ)। 

শ্সিশাক্লোহা হক্লেঃভি ৪-হঠ ও লয়-যোগের 
সমাহারেও কতকগুণি স্থন্দর স্ুন্দব ক্রিয়ার ব্যবহার আছে, 
সেগুলিকে লয়-যোগণ্ডগত ক্রিম বলিয়া যোগিগণ বর্ণনা করেন । 
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সপ পার 


পীখন।ীর অবগতির জন্য সে সম্বন্ধেও হুই একটীর উল্লেখ 
করিতেছি । 

নাসিকাগ্রে বা নানিকার উপর শ্বেত, কুষ্ঝ, রক্ত বা পাত 
বর্ণ বিশি্ই দশাস্থল জ্যোতির ধ্যান করিবে, তাহাতেও চিত্ত 
লব হয়। (পুরশ্চরণ প্রদীপে'--তব্বাি বিচার অংশে জ্যোতির 
গুণ ও রহস্য দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবে ।) 

নানসিকার উপর অষ্টারুলি নিশিষ্ট রক্তবর্ণ ক্যোতিঃ অথবা 
দ্বাদশ অঙ্গুলি বিশিঈ পীতবর্ণ পথীতত্ব পান কবিবে। 

মন্তকের উপর সপ্তদশ অগুলি দীর্ঘ পীতবর্ণ পৃথীতনত্ব ধ্যান 











করিবে । ললাট অথবা হাদয়ের মধো চন্দ কিস্বা শুয়োর তেজ- 
স্বক্ূপ ঈশ্বরের চিন্তা করিবে | 

এই মিশ্র-লয়-যোগ-নিদ্দি্উট যে কোন একটীর অভ্যাস 
করিলেই সর্বব্যাধি বিনষ্ট হয়। এমন কি, ইহাতে কুষ্ঠাদি রোগ 
পর্যন্ত বিদুরিত শুইয়া, দেহ বলি-পলিত-বর্ছিত হয়, এবং সাধক 
দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন । (পপুরশ্চরণপ্রদাপে'--'পৰিশিষ্ট মখো 
এইবপ ব্যাধিনাশক ক্রিয়া দেখ 1) 

গুরুর উপদেশ ক্রমে দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে এই সকলের 
অনুষ্ঠান কর! কর্তবয। গ্রন্থ দেখিযা স্ব-ইচ্ছায় কোন কাধ্যই কর! 
উচিত নহে। 

আভ্ভাদস্পন্ব ও লাদ্ানভুর্তি ৪ 
আ্োতিঃম্বূপ আশ্মলিঙ্গই পরমাত্ম!। ঘে সাধক খবক্পদি্ 
পূর্বববর্ণিত কোন ক্রিয়া-মংযোগে হৃদয়-স্থানে আত্মজো তি: ধ্যান 
করিভে সমর্থ হন, তিনিই অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। 
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সুতরাং কায়মনে সেই জীবনমুক্তির উপায় 'আতুদর্শন* ফরিতে 
করিতে সাধকমাত্রেবই যত্বু করা বিধেয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন-_ 
"আত্মদর্শনমাত্রেণ জীবনুক্ষের্সংশয় | 
তন্মাৎসর্ব প্রযত্বেন কর্তবাং স্বাতাদর্শনম্‌ ॥” 
এই আত্মপর্শন করিবার বিবিধ উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত 
হইয়াছে, পূর্বোক্ত যোগানুষ্ঠানও এই আত্মদর্শনের উপায়স্বরূপ | 
নিতা প্রাতঃ, মধ্যাঙ্ছ, সায়াহে ও মহানিশায় গুর্বপদিষ্ট বিধানাহু- 
সারে কুস্তকযোগে নাভি বা! অগ্রিস্থানে অথবা মধ্যশৃক্তি বা ষষ্টা- 
ধারে বায়ু ধারণ করিতে হইবে, তাহা হইলে অন[তিকাল মধ্যে 
'আত্মশক্তি-কুণুলিনী', বথাস্থানে উপনীত হইয়! সমুজ্জল দীপ- 
শিখার ন্তায় আন্মালোকের প্রকাশ করিবে, ও সঙ্গে সঙ্গে সাধকের 
নাদানুভূতি হইতে থাকিবে । 
"নাভ্যাধারে! ভবেত্যষ্টস্তত্র প্রাণংসমা ভাসেৎ। 
স্বয়মুপগ্যতে নাদোনাদতো মুক্ষিদন্ততঃ ॥” 
প্রাণবায়ু সম্ত্রাডিত নাভিস্তিত অগ্রিথ্ারা উদ্দীগিত হইয়া 
কুগুলিনী, হৃদয়মধ্যে 'অনাহত-পণ্মে, পরে যোগহৃদয় আজ্ঞাচক্রে 
উপস্থিত হইলে, সাধক অন্ঠরাত্সাকে ধান করিবে । তাহ] 
হইলেই সাধক ললাটমরধ্ো সেই জ্ঞানমঘী শকিবপা প্রজ্ষলিত 
দ্রীপশিখার সমুজ্জল প্রভ| দর্শন কবিতে সমর্থ হইবে | এই সময় 
চিত্ত আজ্ঞচক্রে একেবারে লীন হইয়া যাহলে, জিহ্ব।মূলে 
অযুতান্বাদ হইতে থাকে । এবং তখন অপার্থিব ও অলৌকিক 
বিষয়ের অন্থভূভত হইতে থাকে । 
এ সমস্ত ক্রিয়াই ষে যোগাঙ্গীনূত, তাহা! আর পুনঃ পুনঃ 
বলিষার নাই । দিদ্ধ গুরুর মুখে ভাহার উপদেশ লাভ করিয়া 
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দৃঢ-বিশ্বাস ও ভর্তি-সহকারে কার্ধয করিলেই সম্পন্ন হইবে । 

'নাদ*সঞ্ধদ্ধে আরও ছুই একটা কথা সাধকের পূর্ব্বান্থে 
জানিয়! রাখ প্রয়োজন, তাহা হইলে সময়ে সহঙ্ষেই তাহার 
পরিচয় হইতে পারিবে । “নাদ” প্রকৃত পক্ষে চতুর্বিধ্ায যথা-- 
“পরা” 'পল্ন্তী”, “মধামা” ও 'বৈখরী'। ১। সংম্বার মধ্যে মূল 
বা অব্যক্ত আদিনাদকে--'পরানাদ” বল! হয়। তাহা রাজ- 
যোগের সাধনাফলে যোগীর আন্তিম সাধন্দশায় অন্থভাব্য, স্বতরাং 
তাহা রাজ-্যোগেরই অন্তর্গত সাধনাঙ্গ। ২। পশ্যস্তিনাদ”__. 
আজ্ঞাচক্রের মধ্যে যোগিবরবুন্দই তাহ অন্থভবৰ করেন বা সেই 
নাদের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন। ৩1 “মধ্যমানাদ'-_'অনা হতেই, 
যোগিগণেব সদ। 'মন্ছভাবা। এস্থলে উপস্থিত তাহাই উল্লেখ 
করিব । ৪। 'বৈখরীনাদ'_তাহা! মুলাধার হইতেই সতত 
গ্রকাশিত হয়। €“পুরশ্চরণ প্রদীপে" ইহার বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক 
বর্ণনা! দেখ ।) এস্বলে 'নাদ' অর্থাৎ সাধারণত: 'অনাহতনাদ' 
ইহ1 কোন বস্তর পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত জাত শব্ধ নহে! ইহা 
সাধকের ক্রিয়া ও অবস্থা অনুসারে যথাক্রমে “মুলাধার হইতে 
“নাভি, “অনাহত” অথব! *আজ্ঞাচক্রে অনুভূত হইয়৷ থাকে। 
সাধারণতঃ ইহা! দ্রশবিধ। তবে সকলেই যে, দশপ্রকার নাদ 
একেবারে শ্রবণ করিবে, ভাহা নহে; সাধনা ও অবস্থাভেদদে এক 
এক সাধকের এক প্রকার ব! ছুই চারি প্রকার নাদ শ্রুত হইতে 
পারে । 


১ম--চেকিতান" বা ছোট পাখীর চু চু" শবের মত 
অথবা গভীর নিশার “ঝি বি' পোকার, শব্ষের অন্ররূপ বলিয়া 


৩৫২ যোগীদিক্ষাভিষেক । 


মনে হা"। ২য়-_পূর্বেবোক্ত শবেক মতই, তবে অপেক্ষাকৃত উচ্চ 
ও দীঘকাণ হায়ী।  ৩য়--টুং টাং ছোট ঘণ্টার একের ন্যায়। 
থর্থ__'তে| ভে যেন “শঙ্থের নিন।দ শুনিলে যেন মাথা ঘুরিয়া 
যায়, সামান্য ভরও হয়, “বুঝি ব1 মাথার অস্থখ হইল» এরপ মনে 
হয়। এ সময্ব 'অদশ্চক্রে' মধো মধ্ো চিত্তকে রক্ষা করা প্রয়োজন । 
€ম--বহু দূরাগত বাণান 'ঝুন্‌ ঝুন্‌ ঝঙ্কারের ন্যায় অনুভূত হইতে 
থাকে, তাহাতে পূর্বনাদহেতু শিরোধূর্ণণাদি বিদুরিত হইয়া 
থাকে । ৬ষ্--এই সময় সেই *বীণার ঝঙ্কাব, যেন খুবই নিকটে 
বলিয়া! বো ভয। তাহাতে হদয় পুলকিত হইয়া উঠে, শরীর 
শ্রিপ্ধ হয়। ৭স--'পে। পৌঁ” বাশীব স্বব। ৮ম--"গম্‌ গম্ মুদঙগ- 
শব্ধ । নম--ভণু ভর” শব এবং ১*ম--মেঘ গজ্ছনের মত 
গুড় গুড়, শক । এই সকল নাদ অনুভব সময়ে সাধকের 
আনন্দ বঞ্ধিত হয়। পরে চিত্ত ক্রমে তাহাতেই লীন হইয়া 
যাইবে । তখন আর সে শব্দ শ্রুত হইবে না, অপিচ চিত্ত স্থির 
হইয়া তখন পোয় ও ধ্যাত! যেন একীভূত হইয়া যাইবে । ইহা 
যে, লয়াদি যোগের ফল তাহা বলাই বাহুজ্য । 
2্মোল-লমমাজ্হান্লইই ভজ্্রন্ল 2জ্প্এিঅ৪ 
--পূর্ববে বলিয়াছি, যোগ সাধারণতঃ চতুর্ববিঘ- মন্ত্র, হঠ, লয় ও 
রাজ। এই চতুর্িবিধ যোগই শ্রীসদাশিবমুখকমল বিনিংস্থত ও 
সাধকের ঘুণ্ডিগ্রদ । অনেকেই যোগ-চতুষ্ট্কে অধম ও উত্তম 
ভেদে নানা ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । বোধ হয় সত্যাি-যুগে 
সেকূপ স্বতন্ত্র ভাবে বণন। করিবার প্রয়োজন ছিল, কিন্ত বর্তমান 
কফলিযুগে তাহার বুঝি তেষন আর আবশ্তক নাই! শ্রীশ্র/সদাশিব- 


গুরুপ্রদীপ । ৩৫৩ 





প্রোক্ত কলির প্রকট সিহধশাস্ত্র সমুন্নত ও সম্পূর্ণ তস্ত্রের মধ্যে সেই 
চাগিপ্রকার যষোগই সিদ্ধগুক্ পরম্পরায় উপদিষ্ট হইনা এখন 
সহজ ভাবে মিলিয়। মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে যে, তাহা সামান্ত 
ধীর ভাবে লক্ষ্য করিশে চমংকুত ন৷ হইয়া থাকিতে পার! ষায় 
না| 

এই যোগ-সমন্বয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্বে, ইহাদের 
মূলীভূত পার্থক্য ষেকি, অতি সংক্ষেপে তাহাও বলা বর্তব্য। 
উহাদের অধিকার সম্বন্ধে ত পৃর্ধেই বলিয়াছি, পাঠকের নিশ্চয়ই 
তাহ স্মরণ আছে, এই অংশ পাঠ করিবার পূর্ধে তাহা একবার 
চিন্তা! করিয়। দেখা উচিত। 

মন্ত্রযোগ--ইহা কেবল "নাম ও 'কূপেরঃ অবলম্বনে অর্থাৎ 
“ুপ্তি' এবং তাত্তরগত ব1 তৎ্প্রতিপাদক “মস্ত কিন্বা যন্ত্রের ধ্যানা- 
স্বক শব্ধ সহযে!গে চিত্ুস্থির করিবার সাধনা মাত্র। শাস্ত্রে ইহ! 
ষোড়শ অঙ্গে বিভক্ত বলিয়! বর্ণিত আছে। পূর্ববর্ণিত ধ্যান- 
চতুষ্টয়ের মধ্যে ইহা! স্থুলধ্যানের অন্ততূক্তি। ইহাকে ভক্তিযোগও 
বল! যায়। 'জ্ঞানপ্রদীপে” মন্ত্রযোগের ষোড়শাঙ্গ বিস্তৃত ভাবে 
বর্ণিত হইয়াছে । 

হঠযোগ--পঞ্চভৃতাত্মক স্ুুলদেহের ক্রিয়া-বিশেষ ছার! 
চিত্তের বহিমু্ধী বৃত্তি সকলের নিবৃত্তিপূর্বক জ্যোতি:-দশনা দি 
পর্ববর্ণিত সাধনার উদ্দীপন! মাত্র। শাস্ত্ে ইহ! আবার 
সপ্চঅঙ্গে বিভক্ত । ইহা! জ্যোতিধর্ণানের অন্তভুক্তি ॥ ইহাকেই 


ক্রিয়াযোগও বলা যাইতে পারে। চ্জানপ্রদীপের ১ম ভাগের 
ষধ্যে বিস্ত ত সপ্ত-অঙ্গের বর্ণনা পাঠ করিলে সহজেই বোধগম্য 
হইবে। 


৩৫৪ যোগদীক্ষাভিষেক। 


পযোগ--লানাভাবে খি্ষপ্ত বুত্তিনমূহের মধে) সতত 
বাখ্যমান চঞ্চল চিওকে কুগুলিনী-শক্তি-সহযোগে শাঙ্ব-নিপিই 
কোন কোন বিন্দুতে বা নবচক্রে * লয় করিবার উপায় মাত্র । 
ইহা শাস্ত্রে নবঅর্গে বিভক্ত বলিয়া বর্ণিত আছে । ইহ] চক্র বা 
বিশ্দুধ্যানের অন্তর্গত । ইহাকেও লয়-ক্রিয়াধোগ বপিতে হইবে। 
“জ্ঞান প্রদীপ? ১ম ভাগে সেই নব-অঙ্গের বিষুত আলোচনা প্রদত্ত 
হইছে । 
রা্জযোগ-বোগ-চতুষ্টয্ের মধো ইহ সর্বশ্রেঠ বলিয়া শান্তর 
উল্লেখ আছে। ইহা মনের পুনঃ পুনঃ বিচারঘারা চিত্তনিরোধের 
প্রণাণীমাত্র। পূর্বোঞ্ড যোগত্রয়ের পর সাধক্ক এই রাজযোগের 
অধিকারী হইত পারেন । ইহাকে, জ্ঞানযোগও বলা যায়। 
ইহ মন্্ষেগের গায় যোড়খ অঙ্গেই বিভক্ত খলিয়া শাস্বকারগণ 
বর্ণন। কবিয়। থাকেন। (জানগ্রধীপ ১ম ভাগে রাজযোগের 
বিস্তত যোডশ অগ্গের বর্ণনা দেখ)। ইহা ঘেন কোন বিন্দুর 
পরিধিন্বক্প, আবার প্রতিলোম ভাবে তাচারই-কেন্ত্রস্বরূপ--ক্রঙ্ষ- 
ধ্যানের অন্ততুর্তি। ইহ1ঘ!রাই সাধকের নির্বিকল্প সমাধি হইয়।থাকে। 
পূর্বে বণিধাছি, উন্নত তান্থিক-সাধনায় এই চতুর্ধিধ যোগই 
যেন মিপিয়। মিশিন্া এক ভইয়া গিয়াছে, অথাত্ সিদ্ধ ও সার্বিক 
* নবচক্রে কুগুণিনী-পরিচাপনা-সন্বক্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিধি নিদ্দি £& 
আছে, তাহ গুরুমুপেই বিশদ ভাবে পরিজ্ঞাত হইয়। থাকে । শারীরিক-জ্ঞান 
বিশেষ তদস্তগ ত নাঁঢ়ী-তখের সহিত ইহা এমন ঘনিষ্ট ভাঁবে সথস্ধাযুক্ত যে, কেবল 
মুখে বলির! দিলেই সক্ণে হহা! ঠিক ধারণা! করিতে পারিবে না; ক্রমোন্ধত 
সাধথনামাগে “অগ্রসর হইলে, তাহ! কেবল যে।শরত সাখবেরই উপলব্ধি হইয়। থাকে। 
শে সকল কথার আভীবমাত্্র বটচক্র বর্ণন কালে উক্ত হইয়াছে, অধিকতর 
শৃগ্র বৈজ্ঞানিক নিষয় নে স্থলে আলে চিত হয় নই । তাহ! গুরুনুখেই জঞাচবা । 
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চন্দ্র 
০ শির হ্রদ জর এসএ্পপর০৯ 








ওরু-দরম্পরার উপদেশভ্রমে দেশ, কাশ ও গারতেদে এই যোগ- 
চড়ইয়ের যেন সথাহার হইয়াছে) শিব নিদিষ্ট ভ্তশাস্্ের 
ইহাই বৈচিত্র্য ও শ্রেষ্টঙ। ভশ্রমাগেরই কোন কোন সাধারণ 
অর্ধিকারমান্্ পাইয়া, অনেকে আঙ্সিদির জমে পড়িয়।, তশ্বনিন্দ ক 
হই! পিয়াছেন | 

সমগ্র যোগখাপ্ই বে, অনাদি বেদ-বিানব কিস সিখ।ংন 
ব।মাধনশোনর অথবা ভন্ত্রমার্গেরা বিঘল উপদেশমাজ গাজর 
হউক বা নাজানিয়াই হউক, অনব। আত্মুগ্রাধান্ত রঙ্গাব আতি- 
লাষেই হউক, অনেকে জানিছ। শুনয়াও ৬ দকণ তইাপদেশ 
শিরিহ নিকট গে।পন কবিয়া চিরকালের আহা শি শংদ্পরায 
তন্ত্রের উপব এক ত্বণাৎ ভাব পিস্টার করিদা পিয়ন । অলেকেই 
“যোগী বপিয়। পরিচয় দেন, যোগের উপদেশ (দা শিষ্কের নিকট 
প্রাধান্য গ্রতি্া কবেন, পিছ ঈমেও ভাবিছ। দেখেন না যে, ইহ | 
অনাদি কাণ হইতে অতি গোপনে তশ্রমাগী বা শাস্তবী-বিছ্য। 
বলয়ই অঙহিত হইয়া আলিতেছে । স্ব হুমুদ্ধ শিব যাহাধ 
উপদেষ্টা সাক্ষাৎ যোগদায়া গঞ্জননী যাহার মুলীভৃতা এবং 
ব্িপে।ক-প্রতিপালক ভগবান বিধু যাহার আঅদমোদধন বা 


বগাক1) মেহ তগ্ছই সমগ্র দোগশাগ্কেব শযাভাহ কষে ; হহ। 


বিশিষ্ক ব| সাধারণ-শান্্নিবগ নয় নহে । 
পূ বলিমাি। উহা পও-বিঞা রি চিরা রন গকদুখ্ন 
পরম্পরায় গীত ও উপদিষ্ঠ হইথ। এ কেবল অনবিকবী 
অণঃ5ঙ্ বা অল্পাভিজ্ঞ গুরুব হস্তে দুপা শিখা হাব পড়ি 
নি 


এ 51 বিভিন্ন শাখাশপ্রণ।খাব জিন টিম শাপুকদে গধাবসিত 


৩৫৬ যোগদীক্ষাভিষেক 


হইয়। গিয়াছে, উপাসক ও সাধক-সম্প্রদায়ের মধো সাম্গধায়িক 
উপদেশ-ক্রমে সর্বত্র এক ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে । 
ফশতং এপ খগুগোল ও বিতগ্ডার কোনই কারণ নাই । সিদ্ধ 
গুরুর কপায় তস্ত্রোপদেশ-সধ্যে তাহার সম্পূর্ণ দীক্ষা ও শিক্ষা 
প্রদান-প্রথা এখনও অতি গোপনে প্রচলিত আছে। 

সেই শাক্ত ও পৃর্ণাভিষেক, ক্রম, সাআাজা, মহাসাম্রাজয ও 
যোগবীক্ষাভিষেকের মধ্যে এবং জানপ্রদীপে পরবর্তী ক্রিয়া- 
ভিষেক প্রসঙ্গে যথাযথ ভাবে তাহ] নির্দিষ্ট রহিয়াছে.। বিশ্বাস, 
ভক্তি ও যত্ব সহকারে তাহার অনুষ্ঠান করিলেই সাধকের 
অনায়াসে সমন্তই বোধগমা হইবে । 

অভিষেকান্তে বাহপুজা-অর্চনার সময় হইতেই যে সকল 
ক্রিয়া-প্রক্ষিয়া অবপশ্ধন করিতে হয়, সে সমস্তই মস্ত্রযোগের 
অন্তর্গত; প্রয়োজনমত কোন কোন আসন, মুদ্র। ও প্রাণায়ামাদি 
যাহ! শ্রুগুক্দেব সময় সময় উপদেশ দেন, সেগুলি হঠযোগের 
অন্তরগতি; বাহৃ-ভূতশুষ্কি তথ! অন্তভূতশুদ্ি, অরণি-সাধন| 
প্রভৃতি ক্রিয়া, লয়যোগেব অন্তর্গত। এ নকল কথা ক্রিয়াবান 
সাধকমাত্রেই কাধ্যকালে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ 
হইবে। অনন্তর যোগদীক্ষাভিষেকের পরিসমাপ্চি হইলে, 
জ্ঞান প্রদীপেরক্ত? পূর্ন ও মহাপুর্ণদীঞণাভিষেকের ব্যপদেশে উর বা 
বাজযোগের প্রত্যক্ষ জ্ঞানান্ছভূতি হইয়া থাকে। সুতরাং 
তাঙ্ত্রিক_-সাধনায় মধ্যে মন্ত্র, হঠ, লয় বা রাজযোগের স্বতন্ত্রভাবে 
উপদেশ গ্রহণে আর প্রয়োজন হয় না। ফলতং সিদ্ব-গুরপদদি 
অষ্টাতিষেকের রীতিমত সাধনার ধাঁরাই ধে, ষোগ-চতু ইয়ের 


গুরুপ্দীপ। ৬৫৭ 


শপ বইসা ও. এজি 


সমাহ।এ এবং সিদ্ধিলাভ হইয়! থাকে, তাহা বলা বাহুপা । সেই 
গরমারাধ্য সিদ্ধ গুরুষণগ্ডসীর চরণপ্রাস্তে অবনত-মন্তক হ্ইয়। 
পুনরায় বলিতেছি--তধ্বোক্ত ষোগমার্গের অপেক্ষাকৃত গুহ 
উপদেশনমূহ পৃজাপার্দ গুরু-মুখেই অধিগম্য, তাঠ1! আর ভাষায় 
এখন প্রকাশ করা অসম্ভব, বিশেষ ক্রিয়া-সাধনায় বিভিন্ন প্রর্চিয়া- 
সম্বন্ধে কয়টা কথাই বা মুখে বল। যায়? যাহা! কেবলমাত্র সাধনা" 
যোগেই অন্ুভবনীয় তাহ। বাক্যে প্রকাশ কর] কিছুতেই সম্ভবপর 
নহে । তবে আভঙ্ঞ শ্গুরুর কপ। হইলে, ভক্তিমান সাধকের পক্ষে 
কিছুই অপরিজ্ঞাত থাকিবে না। হহাই যোগেশ্বর শ্রুএশস্ধরের 
অব্যর্থ আদেশ ও লিন্ধ উপদেশ । ও সদাশিব ও ॥ 





এআ 








'শ্রীরাগ” অথবা 'ইমনকঙ্যাণে গেয়। 


“আর কি মা এ পাগণ ছেলে 
তোর মহামায়ার মাগার ভোপে ॥ 
তোর আদি অন্ত সব জেনেছি, 
সে শুধু তোরই করণশ1-বলে £ 
তুমি আদিতে অনন্ত একটা, 
পরেতে তেত্রিশ কোটী, 
যে যেমন তারে সেটা, 
দেখায়ে তারে তারিলে ॥ 
“ক।লী” “তারা” শশ্রপুবাতে। 
সাধকে তন্ময় বরে, 
“অর্ধ-নারীশ্বরঃ যোগে”, 
সার 'ব্রহ্ষবিন্ন' তাও দেখালে ॥ 


৩৫৮ যোগধীক্ষাভিষেক 


পাগল, গুরুর চরণ করে স্মরণ, 
জোর করে তাই তোরে বলে-- 
এখন সধানণ্দ-সঙ্গে মিলে, 
সচ্চিদ।নন্দে নাও মা কোলে ॥” 
& হংসঃঘটশ্রমদ্‌ গু ব্রঙ্গ।নন্দদেব ও পরম-শুক্ক বশিষ্ঠানন্দ- 
দেবের আদেশক্রমে *শুক্ভ্রদীপ” নামক সনাতন-সাধনতত্ব বা 
তন্ত্ররহম্থেব ছিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হইল । গু তৎ্সৎ ৪ ॥ 





